


€দ্বিতীর় সৎস্করণ 


শীযুত জগদীশচজহ খোষ বি, এ, 


পাবন্দিসার এগ বুকসেলার, 


কউন, লাইব্রেরী 
সুপ কষা 


১২১১ ৭৮ 


€ভ্জ্রা ভাবত, নৃপতিবে শিখানেছ তুমি 
ত্যজির্ভে্মুকুট, দণ্ড» সিংহাসন, ভুমি, 
ধবিতে দবিদ্রর বেশ 2 শিখায়েছ বাবে 
ধশ্ম যুদ্ধে দে পদে ক্ষমিতে -মরিরে; 
ভর্লক্ে অন্তত শব -সংজ্রীঘতে | 
+াক্ শিফোলে ভিটে যু 
সর্ধব ফল স্পৃহা 'ব্রন্মে হিছুক্ত উপহার । 
গ্রহীরে শিখালে গুহ করিতে বিরতিতে 
প্রতিবেশী আক্প,বন্ অতিথি সনাথেক্কু 
ভোগেরে লতকািতুমি সংবন্েিিিহিজা 
নিন্মল বৈরাক্রেছেরত ককের 
সম্পদেরে পুলকক্কগার করেছি হু 
শিখায়েছ, স্বার্থ ত্যজি সব্বশ্রন্ব খে 
সার রাধিতে নিতা ব্রন্ষের সম্মুখে " 
রবি । 


০০ ০০০০ ০০০০০ 





শস্পত্ডাল্ & 
গিবীন্দর মার মুকুট রূপে শিবে শোভা ধরে, 
বারীন্দ বাব বাঙ্গী চরণ ধৌত সদা কবে. 


দ্ধ ধাহাব * কটিভূষণ, গঙ্গা, কঈমালা ; 





ছয খু ধাব পুজায রত সাজায়ে ফুলে ডালা, 
মলয সদ! চামর বয়ে ব্যজন, করে ধায়, 
প্রীপদে মার সোনাব কমল লঙ্কা শোভা পার 


কোটা কোটা সন্তানেরে "লয়ে যিনি বুকে, 
ক্ষুধাব অন্ন তৃষার বাবি যোগান সদা-খুখে । 
রূপে প্উণে ধবাতলে তুলনা নাই ধার; 


সেই মোদের এই ভারতমাতা, কব নমস্কার ৷ 
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বিজ্ঞাপন | 


১৯০২ খৃষ্টাব্দে সা রধী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমব মৈত্রেয মহাশয়ের 
উপদেশে বৈদেশিক পযাটকদের বিবরণী অবলম্বয্ে গ্রীচীন ভাবতেব 
সভ্যতাব ইতিহাস সক্গলন কবিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম * সেই সমথু 
হইতে সাহিহ্থ্য, প্রবাসী, আরতি, িপাসপণা, সুপ্রভাত, দেবালয প্রভৃতি 
মাসিক কাগজে ৩তপন্বপ্ীয প্রপন্ধ প্রকাশ করিযাছি। এক্ষণ এই 
সমস্ত প্রবন্ধ স'শোধিত ও পাব দ্রত হইষা এপ্রাচিন্ন ভ্ডাল্রভ 
নামে গ্রন্তাকান, প্রকাশিত হইল। একাদশ বৎসর পৃব্র যে কার্ষ্যে 
বা হইযাছিলাম তাহা অগ্য.পবিসমাপ্ত হইল। ঈদৃশ কাধ্য সম্পাদন 
করিবার উপযুক্ত ক্ষমতার অতাঁব বশতঃ বশ কটা সংবটিত হইয্রাছে ; | 
হজ্জন্ঠ সাহিত্য সমাজে বিনীততাবে ক্ষম! প্রাথণন কাঁরতেছি। পাঠক 
পাঠিকাগণ এই গর্ত পাঠ করিয! কিষৎ পরিমাণে প্রাচীন তাবতেব, 
মহন এবং মহিযা উপলন্ধি কবিপেই সমস্ত শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব । 
্বমতি-সম্পাদক পরম প্রীততাজন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্্র ঘোব এই গ্রন্থের 
সমস্ত "কফ সংশোধন করিয। দিযাছেন$ শি এই কাধের ভাব 
গ্রহণ না করিলে গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে মণনক বিলন্ব হইযা পড়িত। 
তাহা) নিকট কৃতজ্ঞতা, জ্ণঁপন ,কবিতেছি। স্টপহাবে বে পদ্ঘটী 
£দওযা হইযাছে”তাহা শ্রীযুক্ত যোপগ্রনাথ বনু প্রণীত “ছবি ও কবিতা” 
হহতে উদ্ধত। . 


ভরার্জাইজ | 


) আল্লান্মপ্রা। গুণ্ত। 
৯৫ই জুন, ১৯১৪ সন। 


সচঙ্গীস্পভ্জ 
ভারত মহিমা 


(১--৯৬) 
ভারী সভাতার প্রাীন্থ ভারত মহিমা আধুনিক সভ্যত'__ প্রান 
সভাতা চোণক সভ্যতা-_ব্যাবিলণ প্রতি পারপাক সভাতা ইউরোপীয সভাতা 
_ ষ্টধর্ধ এীক দল শাঙ্গ বিক্ঞান শাজ জনিত বিণ পাটীগণি ৩ 


বাঞজগাণত জ্যোঠষ শান্ব ভারঙ'য ব ণালা_দৰা শারতখ পাজন্য বুন্দেব 
|দক্জয় ভারত বৈদেশিক পাঞ্মণ _সিসোকস সোমপামস ভারতে পারাসক 
_আলেকজঙার এারতে 2!ক-মহাবাজ কাণ্থ “হারাজ মাতরকুল-_াএাজ, 
বশ -ভারতে কম়াসলযান আণ*ম৭- [সপ্দী খিজ্য় ারত৩ ভাক স্বলগান মাওমুদ 

গজনী এবং' তোর -মহাম্মপ ঘোরী ভারতে বেদে।শক বাণ ফানাসধন জাতি 
_বাশিজ। পথ -খ্বীক এবং মেশারক পারসী «* খুথক্ল-_ইসলাদ্র অড়াদঘ 
খ্রষ্ঠানের ধর যুদ্দ_ইঙরোপায় বাণক* হিশ্জাতর সমূদ থাথা ভারঙার অণবষান্‌, 
-শমুছ বাতা এবং বেধেশিক বাণিজ।_ চীচুশ ভাবত বণিক - ধন্ম প্রচার--অশোকের 
ধন্ম প্রচার--লঙ্কা! ব] [সংহল- নেপাল- মধ্য এসয়'-৯ন ও ৩ৎপার্্ববও দেশ 
' সশৃহ--জাপান-_্্গ গু শ্তাম দেশ পেগ্ড তু আবাকান-_তিবন $--ভারত মহান 
সাগরস্থি৬ বীপপুপ্ত- আমোরকা-_উপস*হথাব। 


গ্রীক লিখিত ভারত বিবরণ | 


(৭৬- ৮৫) 
গ্রীক লাখ৩ ভারত ,বিবরণ--আলেকজগারের পুব্ববগ্ডা গ্রীক লেখক গণ-- 
আলেকজওারের ভারত জয় বিবরণী_ এাঝুুত মেগাস্থানস_-গাক দৃত দেইমাকস 
ও দিগনিসিয়াস ভুবিষ্ঠার্ণ প্রথম অডাি অধিক গ্রীক বিবরণীব বিলোপ- 
আলেকজগ্াযের ভারত বিবরণীর পববন্তা লেখকগণ--খৃষ্টরের পরবত্তী গীক লেখকবর্গ 
-_খুষ্টের পরবত্তী বিববণের উপাদান--প্লিনি ও টপেমি_ ছ্বাবোর ভূগোল বৃত্তাপ্ত-_ 
ুান্ত গ্রীক লেখকের ভুগোল বৃত্বাস্ত_-গ্রীক সাহিত্য ও ভারত [ববরণ | 


(%* ) 


হিরোডোটস। 


(৮৫--৯১) 
গ্রীক লিখিত প্রথম বিএরণী-_-ভারতবর্সের রাজন্ব_ ভারতের নানা জাতি ও 
সাষা--ভারতীযগণ কর্তৃক ব্বর্ণ সংগ্রহ - ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতা-_ীদ্ধু নদ । 


টিসিয়াস। 


(৯১--৯৬ ) 
পারস্ত দরবারে টিসিযাস- টিসিযাসের ইতিহাস _টিসিয়াসের ইতিহাসে ভার৩ 
৩ও-__ভারতঝাসার সামাজক মবস্থা- কৃ্ত্ব, আযু ও শিকার কাহিপী_ পশ্চিম 
ভারতের রাজশক্তি- মার্ধয ও অনার্ধ। | 
আলেকজপগু্রীয় যুগ । 
(৯০--১০৮) 
স্মালেকজগডারের ভারতও অভিযান -আলেকগুণডারের সহচব লেখকগণ-- 
ভাবঙায়গণের শোধ বীর্ধা- মহারাজ পুক--রণ সড৬1- ভারত বাসার স্বজাতি প্রেম 
_ শারতে প্রজাতপ্র শাসন প্রণালী_ভারতীয রাজন্যবর্গ বসন ভঁনণ_ সৌন্দধ্যাহ 
বাগ - জ্ঞান স্পৃহা-সতীদাহ _সমস্্র গণনা_ এরখান। 


মেগান্থিনিস। 


(১৯০৮ --১৩১) 

গ্রীক উতিওপিফা--ভারশবর্ষের সহিত গ্রীক জাতির পরিচয-_যেগর।শ্বিনিসের 
ইওিকা জীব জন্ত- শল্য ও ধাতু-_ভারতবর্ষের উৎ্কর্ণতা_-নচার ব্যবস্থাব ইত্যাদি 
- পোষাক পবিচ্ছদ বিবাহের উদ্দেশ্-_রাজশগার রক্ষঘিত্রী নারী, রাান আচার 
ব্যবহার--বিচার, মুগয! কুসীদ, অপর্লাধীর দণ্ড__বিদেশীয়দের প্রতি রাজানু গ্রহ _ 
রাজকাধ্য বিভাগ, রাজকর, শুক্ষ সৈন্য 'িভাগ--ধর্ণ প্দে, সপ্তজাতি_ দার্পানক-_ 
কুষক শ্রেণী -পণ্পালক- _শিল্প ব্যবসায়ী-_-যুদ্ধ ব্যবসায়ী--পরিদর্শক-_মন্ত্রি যগলী 
_ত্রাঙ্গণ ও শ্রম্ণ-স্ত্রী শিক্ষা--উহকাল ও পরকাল-- দার্শনিক অভিমত-_ব্রাঙ্গণ 
দার্শনিকগণের আচার ব্যবহ্থার_-শ্রমণগণের শ্রেণী বিভাগ-বুদ্ধদেব-_আত্মহ ও) _ 

পাটলীপু&--নদ নদী । 


(৩৬০ 0) 


প্রিনি। 


(১৩১--১৩৮ ) 
প্লিনি- গ্রীক সংশ্রব, গাঁক বিববণী-_-ভারত'বাণিজ্য-প* পক্ষী -ভারতবাসী 
_প্রার(তিক সৌনার্যয, বৃক্ষ ও শস্ত। 


ভারত বাণিজ্য । 
(১৩৯-- ১৪৫ ) 
অজ্চাতনাধা লেখক- বাণিজ্য পথ-শ্বামগানী রপ্তানী তালিকা-বাণিজ্য 
বব দক্ষিণ দেশে গজ্ঞাতনামা “লখলেব বিবরণের ঈসম্পর্ণতা রাজ ভবনে 
বিলাসি 21 | 


স্রাবো। 


(১৪৫--১৬৩) 
প্রাবোব ভূগোল বুণাস্ত-্বোর ডণোলের গাঁশকা পান্কাতিক বৈবরণ__ 
'ারতবমের নগর ও প্রদেশ সকলের বিবৃধণ মধ াজ্যের বিবরণ--ভাবতবাসীর 
আচাব ব্যবহার -স্থরাপান- ভার £বাসীর কষ্ট সংষুত। _সাণুর বিবরণ-_ প্রকৃতি 
পৃথ্থেক্ আচার ব্যবহার বাক্ধষণ ও শঘণ াঁর৩বনের বেদেশিক বাণিজ্য। 
টলেমি। 
(১৬৪--১৭%) 
টলো্ব ভূগোল বৃতীন্ত ভারতবষের সীমা নির্দেশ গুজরাট-_মহারাষ্-_- 
পশ্চিম উপকল- কম্তিপয ত্ুপ্রদ্সগ্ধ স্বান- উডিম্যা -শুঙ্জানদী -কাশ্মীর উত্তর 
ভাবত-_ নানিক-__মগধ রাজ্য * বঙ্গদেশ রাজব*ণ ও রাজ্য সমুহেব-ধিবরণ। 
বৈদেশিক সাহিত্যে ভারতবধ । 
| (১৭৫--১৮৫ ) 
ডিঙন-_ডিগুনের ভারত বিবরণ-_ঝুিদিসানেস, র্রাঙ্গণ চিত্র ক্রিমেনেস *এবং 
প্যালভিনাঈ-_ব্রাঙ্গণ এবং শ্রমশ_ ব্রাঙ্গণ ও শ্রমণের পারলৌকিক বিশ্বাস__ধর্ম 
বিশ্বাস, মৃত্তি পৃল্া__চতুর্ববর্ণ, বিদেশগামী ভারত বণিক-_কসমস, ভত্তবষের বাণিজ্য 
(বিবরণ ধর্থ বিষয়ে_রাজন্যবুন্দের উদারতা, খুষ্ট -জোহানেস ট্টোবস, বিচার 
প্রণালী । 


(1 ) 
ফাহিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত | 


€(১৮৬--২০১) 
চৈনিক গরিব্রাজকরন্দ্র ভ্রমণ বৃতান্ত-_ফাহিয়ান-_ফৃহিয়ানের ভারত যাত্রা-_ 
ভারত সীমাভুক্ত প্রদেশ সূমৃহ__মধ্য এহিযার অবস্থা__ফাহিযনুন্রে ভারত প্রবেশ 
-__মথুরা কনৌজ- শ্রাবস্তী_-কপিলবস্ত-_কুশীনগর-_বৈশালী-_-পাটলীপুত্র_রাজ- 
গৃহ__গযা__বারাণসী-_কৌশান্বী__চম্পা__তাআলিত্তি-_ফাহিয়ানের ভারত ত্যাগ__ 
ভারত চীনের সমুদ্র পথ__ফাহিয়ানের অবশিষ্ট জীবন। 
হিউ এন্থ সঙ্গ । 
(২০২--২০৯ ) 
হিউএন্থ সঙ্গের ভ্রমণ বৃত্তাস্ত-_বালাজীবন ও শিক্ষা-_ভাবত যাত্রা, মধ্য- 
এসিষার চিত্র পট-_কাপাসিযা রংজ্য-_সিদ্ধু নদেরু পাশ্চম তীরবতী রাজ্য সমুখ__ 
ভারত ভ্রমণ--শেষ জীবন । 
কাশ্মীর ও পঞ্জাব । 
(২০৯---২১৯) 
কাশ্ীর-_ প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ, লোক চরিত্র মহারাজ অশোক--মহারাজ কবিক্ষ-- 
কনিফের মৃত্যু, কাশ্মীরে ধর্ম বিপ্নব__পঞ্জাব_-পঞ্জাবের অবস্থা-_মহারাজ মিহিরকুল 


--মুলতান, নুূর্যয মন্দির । 
আধ্ধ্যাবর্ত। 


(২১৯--২৩৫) 
উত্তর ভারতৃ-_ব্রন্ধপুরা রাজ্য মথুরা-_ বৌদ্ধ উচসব-_স্থানেশ্বর_ মহাভারত 
শ্রযন রাজ্য-_গঙ্গা-_যতিপুর- বৌদ্ধ উপাখ্যান--হরিদ্বার- কানকুজ-__মহা বৃক্ষ 
খধির উপাথ্যান- মহারাজ হর্ষবর্ধন শিলাদিত)-_মোক্ষ মৃহাসম্মিলনী--অযোধ্যা-_ 
প্রয়াগ- প্রয়াগতীর্থ--গর্জপতিপুর ( গাজীপুর )। 
বৌদ্ধ তীর্থ । 
( ২৩৫---২৬০ ) 
কপিল বস্ত--গয়!-_-বারাণসী-_-পুরাতন রাজগৃহ _নৃতন রাওগুহ--কোৌশংন্বী- 
,শ্রাবস্তী--বৈশালী-কুশদী নগর-ধুদ্ধদেবের জন্ম--সাধনা ও সিদ্ধি--বৌঁদ্ধ গয়া-. 


(1 ) 


শশাক্ক রাজার উপাথ্যান-মহারাঞ্ড অশোক ও বোবিক্রম--ব।ধিক বোধিক্ষেত্র 
উৎসব-_ধর্নচক্র প্রবর্তন-বুদ্ধদেব ও রাজা বিদ্বিসার__ইন্ত্রশৈল-_ গৃপ্রকুটশৈল, 
কুকুটপাদগিরি, কপোতিকা বিহবার-__কপিল বস্ততে বু্দেব_-কৌশান্বীতে ধুদ্ধদেব 
_ শ্রাবস্তীতে বুদ্ধদেব--কৌদ্ধ উপাধ্যান_-মহা পরি নিবধাণ। 
মগধ সাত্াজ্য । 
(২৬১--২৭৫ ) 
পাটলি পুন্দ -অশোকের নরক--অশোকের নবজীবন লাভ, ধশ্মোৎসাহ, অবদান 
_গুণমতির উপাধ্যান-__ধর্মপাল ও শীলভঙ্র--বৌদ্ধ অবদান-_ধর্থমশীলা-_কুশগড পুর 
-_বিশ্বিসার, নূতন রাজগৃহের প্রতিষ্ঠা- নালন্দা বিস্বার। 
ছুইটি রাজ্য । 
(২৭৫--২৭৭) 
হিরণ্য পর্বত রাজা, অঙ্গ রাজ্য-_ দেশের বিবরণ_ হি্ণ্য পর্বত, উফ) প্রত্রধন 
_পৌর*ণিক কথা, অঙ্গ রাজ্যের উৎপত্তির বিবরণু। 
বঙ্গ দেশ । 
(২৭৮ ২৮৭ ) 
পঞ্চবিভাগ - পৌও বর্ধন _ বৌদ্ধকীত্ডি-_ফামকপ--কামরূপেব ধর্ঘমমত-_কায 
কূপের রাজবংশ-__কামৰূপে হিউএন্থ সঙ্গ- পূর্ববসীমার বিববণ--সযতট-_বৌদ্ধ- 
কান্তি--তাত্রলিত্তি-_বৌদ্ধকীর্ডি-_কর্ণ স্বর্ণ বৌদ্ধ উপাখ্যান, বৌদ্ধধণ্য প্রতিষ্ঠার 
বিবরণ--বৌদ্ধকীত্তি। 
উড়িষ্যা ও গঞ্জাম। 
€(২৮৮-- ২৯১) 
ওড়দেশ _পুষ্পপিরিতীথ -ওড়বাসীদের ধর্মামত-_গড়রাজ্যের ধন ধান্ত--প্রাচীন 
গঞ্জাম-_ ধর্ম বিশ্বাস, শৌর্বীর্যয, সম্পদ । 
দক্ষিণ/ভারত। 
(২৯১--৩১১) 
রাজবংশ এবং রাজাসমূহ--কলিঙ্গ--কোশল-_নাগাঞ্ধন বোবিসতব_বহ্ধগিরি 
(িজ্যারাম-_অন্ধ,দেশ-_ধনককট--ভব বিবেকের উশাখ্যান__চোল-_তরবিড়--ধন্মপ'ল 


(1%* ) 


বোধিসত্ব-__মালকুট - মালকুট সঙ্ঘারাম, মহেন্্র--চন্দন বুক্ষ--পোতলক পর্বত 
-কন্কন- মহারাই্র--মহারাজ পুলকেশী-_ ধর্ম বিশ্বাস-_-অলজস্তা গুহা-_-ভরু-কচ্ছ__ 
খালবদেশ- মালবব।সীর আানানুরাগ--মহারাঞজজ শিলাদ্িত্য- পর্ডিত ব্রাঙ্গণের 
উপাধ্যান-_বল্লভ্তী রাজ্য_ ফরবপদ রাজা_ সৌরাষ্-_গুর্জর দেশ-_উজ্জয়িনী । 
সিদ্ধুদেশ। 
(৩১১-৩১৩) 
আধ্য ও ঘনার্ধয মিশ্রপ__সিদ্ধুদেশ-_ লোক চরিত্র-_সিদ্ুরাজ_ একটি জাতির 
বিবরণ। . 
ভারতীয় সভ্যত।। 
(৩১৩--৩৩২ ) 
ব্রাহ্মণ ভূমি- চতুঃসীমা” আয়তন-_সময় গণনা, খত ইত্যাদি নগর ও পল্লা- 
সঙ্ঘারাষ- আসন- বসন ভূষণ-_পরিচ্ছন্নতা-_লেখা, ভাষা, পুস্তক, বেদ, অধ্যয়ন-_ 
বৌদ্ধমঙ্ বৌদ্ধশান্ত্র--জাতি, বিবাহ--রাজ পরিবার, সৈন্য, অস্ত্র শস্ব- আচার 
ব্যবহার, বিচার প্রণালী ইত্যাদি__শিষ্টাচার -উযধ, মুত দেহের সৎকার-_শীসল 
কার্যা-বৃক্ষাদি, কৃষি, থাচ্য, পানীয়, পাক প্রণালী । 
আই-ত সিঙ্গ ৷ 
( ৩৩৩--৩৪৭ ) 
আই-ত সিঙ্গের ভারত যাত্রা--তাঅলিপ্তিতে আই-ত সিঙ্গ__দহ্য হস্তে আই-ত 
সিঙ্গ---তীর্ঘ পর্যটন, স্বদেশ যাআ্া--জধশিষ্ট জীবন--ভারত বিবরণী_ ভারতবর্ষ _ 
ফল শত্ত ইত্যাদি--জলাশয়-_ ন্নাদ-_ চিকিৎসা, শাস্ত্র, স্বাস্থ্য ইত্যাদি -পোষাক 
পরিচ্ছদ__ছত্র--তোজনপাত্র--ত্রান্ণ__আত্মহৃত]-_:বৌদ্ধধর্পোর অবস্থা বো্ষ বন্ধ 
ও গৌত্তলিকতা--বৌদ্ধ ধর্ম ও কৃষি-_-সঙ্ঘারাম--বৌদ্ধ ভোজ - ঝোঁক উপাধ্যায়-_ 
নালন্দা বিহার ! 
আরব্য উববরণী। 
(৩৪৭--৩৫৯ ) 
ভারত ইতিহাসের তিন বিভাগ--আরব্য বিষরণী_ ছয় জন লেখক-_সোলেমান 
-ইধদ খুরদতবা--অলবগুদি--অল ইন্তখিরি--উধন হৌকল--অল ইত্রিষি- 
,কারতবধী অনন্ত লাধারণত্ব -র(জযওল--বল্লার--জুরজ--তাফদ--রুমি -কাসবি+ 


(1৬৯ ) 


_ঘান--কামরুন-যাব-কুমার-কিরঞ্জ _বল্লার রাজ-_গুজরাট রাজ-__রাজনীতি 
- রাজ সেম্য- রাজ মৃত্যু, সহমরণ-__আত্মহত্যা-_অবরোধ প্রথা-_বর্ণ বিভাগ-_সপ্ত 
বর্ণ, ক্রিয়া ত্রা্গণ-__ ক্ষত্রিয় শৃদ্র__বৈশ্ঠ--চগাল-প্বার্ধিকর- ধর্ম সম্প্রদায়” 
ভারতবাসীর কষ্ট সহিষ্ণৃত1 এবং বিলাস বিমুখতা 7 


অল বেরুনী। 


(৩৫৯--৩৯১ ) 
অল বেকন্বী-_-মলবেরুণীর ভমণ বৃত্তান্ত-হিন্দুজাতি, সক্ীর্ণতা__-ভারতব্-_ 
কনোৌজ-_ যথুর1- স্থানেশ্বর-- প্রয়াগের অক্ষয়বট--অযোধ্যা ও বারাণসী --পাটলী পুত্র, 
গঙ্গাসাগর প্রভৃতি বিখ্যাত স্থান উজ্জন্লিনী, যহাকাল মুর্ভি- ধার__ মহারাষ্ট্র ও কন্ধন 
_গুজরাট-_জ্ার প্রভৃতি দেশ-_মুলতান প্রভৃতি প্রসিচ্ধ স্থান_-ক'শ্লীর--ধর্শু, ঈশ্ব- 
ক্রে স্বরূপ-_তেব্জিশ কোটি দেবতা দেবস্থান। সোষনাথ-_-আদিত)- _চক্রত্বানী 
*-_সারদা-_অশুয্য-_ত্রাহ্মণ, আশ্রম চতুষ্টয়__ক্ষত্রিয়_ বৈশ্য ও শৃত্র-_অস্ত্যজবর্ণ-__ 
সঙ্করজাতি-মস্তব্য_তীর্ঘদর্শন-_ বারাণনী-স্থানেশ্বর__মথুর1_কাশ্মীর-_খুলতান-__ 
. উপবাস--উৎসব-_আয় ব্যয় ও সঞচম়-_কুসীদ- নিষিদ্ধ" পানীয় ও খাছ্া-_বিবাহ-_ 
দেধদাসী_মৃত সৎকার, সতীদাহ, আত্মহত্যা, প্রয়াগে গঙ্গানদীতে জীবন নাশ-__ 
উত্তরাখিকার-_ শ্রান্ধ__বিচার-_অপরাধ এবং দণ্ড রাজকর- অব স্থলতান মাহমুদ 
কর্তৃক ভারত আক্রমণের কফল। 
উপসং 
(৩৯১--৪১৮) 
অশোক ও সমুদ্র খপ বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 
অবস্থা-_-আলেকপ্ারের আক্রমণ কালের অবস্থা__যেগাক্সিনিসের ভারতবর্ষ-_ 
'অশোক-_কলিফ-_ খৃীয় প্রথম শতানীর ভারতবর্য_ পরী স্বিতীয় শতাব্দীর ভারতবর্ষ 
--ফাহ্য়ানের ভারতবর্ষ-_মিহির কুল--সপ্তষ শতাব্দীর ভারতবর্ষ-_ভারতবর্ষে 
বৌদ্ধধান্থ- _বৌন্ফধন্ম ও আ ধন্য ষষ্ঠ 2 সপ্তন খ: শতাব্দীতে বোদ্ধধন্রের অবস্থা, 
আাধ্যথপ্মে র্‌ প্রকৃতি-_বর্ণতেদ-__-শাসন প্রণালী, এবং ব্যবস্থা-_রাজকর এবং শুষ্ষ-_ 
বিচার এবং দণ্ঁ-_হুরাপান- রাজকুল, ব্রাহ্মণ-_-ভারতবাসীর "গুণাবলী- সামাজিক 


অবস্থী]। 
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সংশোধন পত্র । 
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মনুসংহিতা ( বঙ্গবাঁসী কায্যালয ) 
হিন্দুশান্ত্র (বমেশ্চন্দ্র দত্ত) 
প্রদীপ, ২য় খ্গু। নবাহাবত ( ১৩শ থণ্ড') 
বাণ্সকী ও তৎ্সাম'যক বৃণ্ান্ত ( প্রকুনচত্্র বন্দ্যোপাধ্যাথ ) 
নানা প্রবন্ধ (রাজকষও মুখোগাধ|াষ ) জাহুবী পান্রকা। 
গন্ঠাবা ( হারদাঞজ পালত,) 
অশোক চারতু ( রুষ্ঞাখহাবা সৈন) 
রামায়ণ ( বর্ধমান বাজবাটী ) 
মহাভারত (প্রতভাপচন্দ্র বাধ) 
নব্য বসাযন (ভা, প্রকুল্লচন্জর বায) 
ভাবতবষের ইতিহাস (রজনীকান্ত গুণ) 
ভার৩বষের ইতিহাস (মহামহোপাধযাষ শান্্ী ) 
ভাবতবর্ষের ইতিহাস ( বমেশচন্দ্র দত) 
বৌদ্ধ-ধন্ম (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুব ) 
বুদ্ধচ$%ত ( কৃষ্ণকুমাকি মত্রঃ) 
বাবিধ প্রধন্ধ« বন্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যাঘ ) 
প্রবাসী, +ম ভাগ। সা।হত্য পর্তিতৎ পর্জিকা, ১৩১৪ । 
ভারতী*১৩১৬। 
হিন্দু জাতিনু বাণিজ্য বিস্তার ও সমূদ্র যাত্রা! ( অক্ষ কুমার দত্ত) 
মহা প'র নির্বাণ হুত্র ( ব্রজগোপাল নিষোগী ) 
বন্ধ'মঞ্রী ( রজনীকাস্ত গুপ্ত) বিভা ( ১ম খও) 
ভারতবর্ধীয় উপাসকু সম্প্রদায় (অক্ষয়কুমার দত্ত ) 


ওনাচীম্ন ভাল 


ভারত-মাহম। 
প্রথম প্রঞাত উদ্যষ তব গগনে, 
প্রথম সামরব তব তলপাবৃচ্ন, 
প্রথম প্রচারিত তব বন*ভবনে, 
জ্ঞানধম্ম কত *পুণ্য কাহিনী । 
'মাদিম কালে ভাঁবভীষ আর্যাগণ ধিস্ময-মু্গ নেনে প্রারৃতিক লীলা 
দর্শন কাখতঠেন) শৎসমদাযেব কারণ 
গাবঞণাম সভাঙাক ্ 
জারির 'অগ্ুসন্ধান কাবতে প্ররত্ত হহযা ভাহাখ। 
সং চৈতন্তময এবং ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট 
ন্সধিষ্ঠীতা,অন্থুভুর কবিতে' সমর্থ হন। ঠাহাবা মন্্ষ্যেব মঙ্গলকর 
প্রাকৃতিক অধিষ্ঠাতগণকে দেব নাম প্রদান করিয়াছিলেন এবং 
কাহ!দের উপাপক হইযাছিলেন। খণ্ষগণ উপ দেবতার স্তোত্রাদি 
রচনা পুব্বক কথস্থ করিষা রাৰিন এবং শিষ্য. পরম্পরায় শিক্ষা 
প্রদান করিতেন। পরবর্তী কাগে এ সমুদয় স্োোত্রাদি সঙ্কলিত 
হইয়! *খগেদ আথা। প্রাপ্ত হয। খথেদই পৃথিবীর প্রথম গ্রন্থ, 
হাতে ভারতের আদ সভ্যতার চিত্র প্রতিফলিত আছে । খথেদের 


এ প্রাচীন ভারত। 


স্তোত্রাদি কোন সময় রচিত এবং তারপর কোন সময়ে সঙ্কলিত 
হইয়াছিল, তাহ] নিশ্চয় রূপে নির্ণয় করা সম্ভব পর নহে।, 
পুরাতত্বব্দি পৃগ্ডিতগদ্দের মতে খৃষ্টের জনের প্রায় তিন সহত্র বৎসর 
পূর্বে খণ্েদ সঙ্কলিত, এবং তাহণর বহু পুর্বে রুচিত হইযাছিল। 
ফজতঃ ভারভীয় পভ্যত৷ অতীব পুরাতন বলিষ৷ (নঃসন্দেহে নর্দেশ 
করা যাইতে পারে। 

ভারতের অতীত গৌরব,তিমির রাশিতে আচ্ছন্ন । সেই অন্ধকারে 
বর্তিক হস্তে প্রবেশ করিলে পরিদৃষ্ট হয় 
যে, সমগ্র পূধিবীর বর্তমান সভ্যতার 
উৎসস্থলে ভারতবর্ষ অধিঙ্গিত রহিয়াছে।, ইউরোপীধ' পুরাত ববিদ্'গণ 
সংস্ক,ক্ত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচন! করিয়। " এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন ষে, 'প্ুধধাকালে ভারতবর্ষ পৃথিবীর ধন্ম ও জ্ঞান 
বন্ধিত করিয়াছিল । 

বর্তমান কালে ইউরোপ এবং আমেরিকার সভ্যত1] অতি ট্রচ্ছল। 
নবোথত জাপানও গ্রুতবেগে সভ্যতালোরে , 
ভ্বান্বর হইয়া উঠিয়াছে। আঘেরিকার 
সভ্যতা ইউরোপীয় সভ্যতার নামান্তর মাত্র। থৃষ্টীয় ষষ্ট শতাব্দীতে 
চীন ও'কো'রয়! হইতে বোদধধশ জাপানে প্রবেধ: লাভ কর। বহু 
শতাব্দী ধরিয়া চীন ও জাপানের সভ্যতা এক তত্ে গাথ! ডিল; ; চীন 
জাপানকে সকল বিষয়ে অনু প্রাণিত করিত। এখন জাপান পাশ্চাত্য 
জাতি সমূহের সংশ্রবে পাশ্চাত্য জান বিজ্ঞান্থ লভ করিয়া পূর্ব গুরু 
্ীনকে পশ্চাতে ফেঁলিয় “ধরাতল টভাতিয়া” সপ্তযতার সর্বোচ্চ শিখরে 
উঠিগাছে। , কিন্তু প্রায় সার্ধ এক সহত্র বৎসর পূর্বে চীমি, জাপানে 
বৈ ধর্ম ও সহ্্যতা প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার চিছু ধর্তঘান জাপানী 
(ঙাতান পর্বার্সে,অঙ্চিত রহ্যাঙ্ধে। 


স্তারত মহিষা 


আধুনিক সভ্যতা 


প্রাচীন ভারত। ৩ 


ইউরোপ, আমেরিক। ও জাপানের আধুনিক সভ্যতার প্রথর 
দীপ্তির সন্মথে প্রাচীন লঙ্ভাত] .নিম্প্রভ বলিয়! 
প্রতীযমান হয। পুরাকান্যে “হিন্দু, মৈশারিক, 
গ্রীক, ইহাদ, বরবিলোনিষান, ফিনিসিযান, পারসাক, এসিরিয়ান, 
রোমক, চীন প্রভৃতি জাতি সভ্য পদ্বীতে অধিরোহণ করিয়াছিলেন-! 

চীন বহুকালের সভ্যদেশ ; অনুযুন চারি সহস্র বৎসর পূর্বে 
চীনের এাতহাসিক , যুগের আরম্ত বলিনন! 
নির্দেশে করা যাইতে পারে। কিন্তু সার্ধ 
দ্বিহআ বত্পর পূর্ববন্তী সমযের যে খিবরণ বিগ্কমান আছে; 
তাঙ্ছাতে জান! "যায় যে, ততকাগে চানেঞ অবস্থা! অতি শোনার 
ছল। দুর্টিঙ্ষ) শঠতা, নরহত্য। প্রভৃতি *সমাজকে 'ব্কিলাঙ্গ 
করিষা 'ফেলিগাছিল। তাঘৃশ ছুঃদময়ে শহ্াতেঙ্জা কংফুচের অভুদয় 
হয়। তিনি স্বদেশের মঙ্গল ক্ষামনায় জীবন উৎপর্ম কারয়! নীতি-, 
তন্ব ঘোষণ। করিতে প্রবৃত্ত হন। শাহার সাধনায় চীন স্থুসংস্কৃত 
হইয়। উঠে। কংফু5 দার্শনিক তবের উপর পারিবারিক, সামাজিক 
ও রাজনৈতিক শৃঙ্থন্সা প্রতিষ্ঠিত কুরিয়াছিলেন। জনসাধারণ 
দার্শনিক-তত্ব সম্যকবপে হনযঙ্গম এবং অনুসরণ কারতে অনমর্থ 
বলিয়া কফুচ-প্রচারিত গভীর উপদেশ সমূহ চীনবাসীদের ' মধ্যে 
অক্ষু্ভাবে কান্ত করিতে' পারে নাই। তাহার তিরোভাবের পর 
চৈনিক সমান আবার বিরৃতাঙ্গ হুইয়। পড়ে। অতঃপর বোদ্ধধর্শ 
চীনে উপনীত হুইয়। সে ৯ মানসিক বৃতভিসকশ পুনর্বার 
সংস্কৃত করিয়া তোলেন তাহার ধর্দনীতি ও জানের প্রভাথ, 
প্রতিষ্ঠলাভ* করে। অস্ধাপি কংফুগীক্ মতের সাহত বৌদ্ধধর্শ 
ভ্বীনদেংশ বধ্ধধূল রহিয়াছে । বৃহীর প্রথম শতাবীতেই তৌদ্ধবর্ম 
নঁদদেশে প্রভাব অীতিষঠা করিয়াছিল । কেঁধল চীন নহে, যঙ্ষোলিরা 


প্রাচীন সভ্যত। 


চৈনিক সভঙ্যা 


৪ প্রাচীন ভারত' 


উন ০... শট শা শসা | লা নত সাথ পর সপ টিপ | এসি 


জাতি-অধুুবিত দেশমাত্রেই বৌদ্ধধর্ম সাদরে গৃহীত হইযাছিল। 
জাপানের বিষয় পূর্বেই" উল্লেখ করা হইয়াছে । এতদ্বাযতীত বম্মা, 
হাম, মধ্যএপিয়া, পেপাল প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধশ্মেব মহিষ 
বিছোষিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধন্মের সঙ্গে সঙ্গে' এ সকল দেশে 
ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রভাব বিস্তত হইয়াছিল। 
উহাই সমগ্র মঙ্গোলিয়া জাতির সভ্যতা সংক্ষিণ্ত ইতিলাস । 

ব্যাবিলোনিয়ান, ফিন্সিযান, এসিরিধান প্রভৃতি জাতির 
সভ্যতা অতীব পুরাতন। কোন কেন পুরাত ন্ববিদ্ এপ নিদ্দেশ 
করিষাছেন যে, তাহাদেখ সভার্তী ভাবতীৰ 
সভ্যতা” অপেক্ষাও পুরাতন । এই সকল 
জাতির সহিত পুরাকালে ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত 
ছিল, এই কাবুণ তাহাদের স'হত তারতবাসী আর্ধ্যগণের ভাবের 
ব্বাদান প্রদান চলিত। ভারতীয় সভ্যত] সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাকামূলার 
লিখিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষেই মানবজাতির মানসিক বৃত্তি সমুহের 
পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইয়াছিল। ঈর্ুশ মানসিক বলসম্পন্ন জাতির" 
সংস্পর্শে আসিয়া ব্যাবিলোনিয়ান, ফিনিসিয়ান, এসিবিয়ান প্রভৃতি 
জাতি মনুষ্যের হ্বভাবসিদ্ধ দোষ বা গুণ বশতঃ উৎকৃষ্টতর জাতির 
নিকট হইতে খণ" গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহ! ধনর্দেশ করা যাইতে 
পারে। তীক্ষদর্শা পুরাতব্ববিদ রেনান নির্দেশ করিয়াহেল*যে, বৌদ্ধ 
পরিব্রাজকগণ আপনাদের ধর্ম প্রচার জন্ত সিরিয়া ও ব্যাবিলন দেশে 
গমন করিতেন । বস্ততঃ ব্যাবিধন এক সময়ে বৌদ্ধ ধন্ম প্রচারের 
কেন্জরন্ূপে পরি গণিত হইয়াছিল । 


ব্যাবিলন প্রভৃতি 


* ব্যাবিলনে ভারতীয় প্রস্তাব বিষয়ক বিবরণ ১৯১০ খ্ৃষ্টাক্রে বেজল এব্িয়াটিক 
সোসাইটার গর্ণালে, জীমুক অরগে্দাখ বনুর “ষ্যাধিলনে বৈদিক ধর্ম” শীর্ঘক বে 
এবং ভারঙওর়বীস্র উপাসফ সন্প্রদাথে পইব্য। ) 


প্রাচীন ভাবত। ৫ 


ব্যাবিলিযান এবং এসিরিযান সামাজ্যে ভাবতবর্ষের হিন্দু ধন্মের 
ন্তায এক প্রকার ধন্ম প্রচলিত ছিল। নানাবিধি* কুর্যয প্রতিমা 
ও কর্ধ্য পূজার প্রাধান্তই উহা সপ্রধাণ করিযাঁ দিতেছে । খগ্েদে 
ব্যাবিনেব নামোল্লেখ দেখিতে পাওধা যায এবং এ দেশে ভাক্তীষ 
প্রভাব বিস্তারের আগ্রষাঙ্গক প্রমাণও বিদ্যমান আছে। জর্মানতব্ব'বদ', 
[হউগো পিনক্জাব কওক আবিষ্কৃত ফলকে দেখা যায যে, বর্তমান সময 
হইতে ৩৩০০ বৎসর পুব্বে হিতাইত পতি স্টবিব লিউম এবং মিতনি- 
পতি জন্তিট অজ নামক ব্যাবিলনেব দ্বই নুপতিব্র মধ্যে যে সদ্ধি 
হহযাছিল, সেঁহ, সন্ধিব প্রসঙ্গে মিঠনিপতিব উপাস্ত দেবত। মিত্র, * 
বকনি, ইন্দ্র প্রভাতর নামোপ্লেখ আছে। 

পারশ্ দেশের সঙ্গেও ভাবতবর্ষের বাণিজ্য সম্প্ক স্তাপিও ছল 
হিন্দুগণ তখন "হস্তেও পারস্ত দেশে 
ডপাস্থত হইযাছিলেন *& এই কারণ, আমর] 
পাথস্য* 'দেশে [হন্দু-সভ্যতার অনেক চিগ্ু দেখিতে পাই। ব্রাঙ্গণ ও 
পধরসীকের ধন্মনীতি ও আচার ব্যবহারের সৌসাদৃস্য দেখিতে পাওয়া 
যাষ। হিন্দুব বেদ ও পারসীকের আবেস্ত? একট ছুই গ্রন্থের দেবতার 
নাম, শৌধ্যবীর্ষ্যের গাথা, বলীদান ক্রিয়।, গাহ্স্্য পদ্ধতি এবং 
র্যা *সম্পকারয '*নিয়ম্মাবলীর . আলোচনা করিয়া . হগপাহেখ 
লিখিগ্াছেন»বের্দ এবং আবেস্তার পুরাতন অংশে এরূপ অনেক কথ! 
বিদ্তমান রহিয়াছে, যাহ! হইতে অনুযান কর! যাইতে পানে যে, এক 
দল লোক বৈদ্টিক ধর্মের বিরোধী হী উঠে এবং এই দলের প্রভাব 
পারসীক ধন্মের গঠন কীলে কার্যাকর হয়। কোন সময়ে আবেস্তার 
ধর্থ গঠিত হইয়াছিল, তাহা নির্দেশ কর! সহজ নহে । তকে এই মাত্র 
নির্দেশ কর! যাইতে পারে যে, পারসীক ধর্ছের অভ্যুদর কালে ভায়ত- 
্ সর্ধদেধতার '্টপরে ইন্দ্রের প্রাধান্চ ছিল। 


*পারসীক সভ্যঙঠ। 


৬ প্রাচীন ভারত। 


হিরোডোটস বলিয়াছেন যে, পারসীকগণ হৃর্য্যের পুজা করিত। 
প্রাচীন ইন্দোসিথিক ম্মুদ্দাতেও মিথদেবেব মুঠি দেখা গিয়াছে। 
বেদে মিত্র ও বরুণ নামে দুইটি দেবতার বিষয় লখিত আছে! এই 
দুই দেবতার নাম মিআ্রাবরুণ ধলিয়! একত্র সমাহৃত হইখাছে এবং এই 
উভয় দেবতার উদ্দেশে যুগপৎ বহনুসংখ)ক ুক্ত সন্জিবেশিত ব্রহিয়াছে। 
খআবেস্তা শাস্ত্রে ও অতক্ষত্র নামক পারসীক নবপতির (কলরূপা শিলা 
লিপিতে এবং হিরোডোটস ও প্লটার্ক প্রভৃতি গ্রীক গ্রন্থকারদিগের 
গ্রন্থে পূর্বতন পারসীকেরা মিথ নামক দেব বিশেষের উপাসক বলিয়। 
বর্ণিত হুইযাছে। মিথ শর্ষের অর্থ হর্ধয ও ধন্ধু। সংস্কত মিত্র শব্দেরও 
এ উভয় অর্থই প্রসিদ্ধ আছে। মিথু দেবতা অবনী মণ্ডলের সমুদয় 
অংশেই আলোক আনয়ন কবেন। অতএব তিনিও হুধ্যদেব বলিয়। 


নির্ধারিত হইয়াছেন । 
একজন চিন্তাশীল লেখক নিদদেশ করিয়াছেন, বাহার মুলে গ্রীন 


নাইঃ, তাহা ইউরোপে অগ্রাহা। বঝোমক-সভ্যত। 
গ্রীক-সভ্যতা। হুইত্যে উদ্ভৃত; তারপর গ্রীক ও 
রোমক-সভ্যতার অনুকরণে সমগ্র ইউরোপের সভ্যতা গঠিত হইতে 
আরুস্ত হয়। এই সততার গঠনকালে ইউরোপ ইহুদ্দি-জাতির নিকটও 
খণ গ্রহণ করিয়াছেন। ইউরোপ ইহুদি-জাতির নিকট হইতে ধর, 
গ্রীক-জাতির নিকট হইতে দর্শন প্রন্তৃতি বিস্ঞ/ এবং রোমক জাতির 
নিকট হইতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া আপন সভ্যতার ঠিতি 


পত্তন করেন।, 
অধ্যাপক ম্যাকমুলার লিখিয়াছেন, বৌদ্ধধশ্মের সহিত খুষ্টার ধর্মের 


নান৷ সৌসাদৃশ্ত (*) বিস্ময়কর? ইহাও স্বীকার্য্য যে, খুষ্ঠায় ধন্মের 
পি বর্ঘ  অভথাদয়ের সঃ ৪ শত বৎসর পুরে কৌ দ্ধ 
প্রাতষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্থে বৌদ্ধ-প্রভাব 

আরোপ করিবার পূর্বে ই্দিজাতি-অধ্যুষিত দেশে বৌদ্ধধর্ম উপনীত 


(৭) ্‌ এই সৌসাদুন্ের বিস্তৃত বিবরণ তীযুত। রবেখচভ্র »দ্ত-গ্রণীত /000160% 
17918 নামক পুস্তকে প্রষ্টঘ্য। 


ইউরোপীয় সভ্যতা 


প্রাচীন ভাবত। *্ণ 


হইয পুষ্টায ধম্মের বিকাশ সম্পর্কে আপন প্রভাব বিস্তাব কবযাছিল 
কি না, তাহাব প্রমাণ দিতে হবে । আমবা' ঠাদ্রশ প্রমাণ পাঠক- 
গণের সমীপে উপস্থিত কাবতেছি। 


খুহীধ ধন্ম মিশব হহতে মুপ বস আকষণ করিয়াছিল। খুষ্টায় শ্ম্ম 
অভুযদিত হবার «ল্পুবে মশরে বৌদ্ধধন্মেণ প্রভাব বিস্তারি ৩, 
হতযাঞিল। খুঙগষ ধন্মের সন্তান পাপেষ্ঠউন্‌ বা সিবিষাতেও 
বৌধ্ধন্মের ফীহি স্থাপিত ছিন। তদ্ধাণীত ইউরোপীয সত্যতা 
আদিতৃ'্ঘ গীসদেশেও কৌদ্গ প্রচাবকগণ* স্বধস্ম্ব প্রাতষ্ঠা কাবা 
ছিলেন হছরোপ ও আত্রিকাব সান্বস্থল আলেকজোও যানগণীতে 
গাক্ধর্শ , ধিজ্ঞান ও সাহিত্যেব অন্ুশণন হহত। ঠারপব বোদ্ধ- 
ধনে প্রভাবে মিশবে বৌছদূর্ন ও বৌদ্ছন্ট্রা5 প্রাতষ্ঠালাত কবে। 
হিন্ুব দর্শনশশন্ত্রও মিশরদেশে প্রভাব বিস্তৃত ক'বুবাছিল।* ও ষ্টেব 
জন্মে গুহ শত বত্সখ প্রত্বে এযোশিধান্ত রিকি রহ প্রগাচ 
পণ্তা ন"প্রাটানিক নামে একু ন্ব৩ন দশবশান্মব প্রচার কবেন। 
এমোনযাস [যিশবদেশের খাঁ্গধানী আলাণেকঞ্জোও সা নশবাব, 
অ ধবাসা, 'ছলেন। তান গ্ৰাকার কাবব। গন্বাঙন যে হদাঁফ 
দশনশাস্তে এ মুশহন্ব ভা'ঙলষেব 'হন্দু দর্শন হইতে গুহা হহখা ছল। 
বস্তত পথম ঠিন শতান্দাৰ র্ূধন্যো : শাঙ্গে শক োদ্ধ ও হন্দ 
শান্তেবা*্ত দেখিতে পাঞ্যা যায। ১ কল কাখণে শদেশ করা 
যাইতে পাবে যে, খাব ধন্ক তাবতেববেদ্ধ ও আব। পুশ্মেব নক খ বাঁ 

অ।ঙ প্রাচানবাঞ্ নান] দশ হতে ? ৪৬শণা শ্রন্ষা। ' বেশে, 
ভারতবষে ডপনা,দ হতেন, এবং লাস্ধ শক্ক স্ধ্ন করিয়া 
জ্ঞানাজ্জন পূর্ব বশে প্রঙাগধন ক বতেন। ডা* এন ফল্ড প্রদদশন 
কবিধাছেন শিখাগোবাস, এনাল্সাপ্কাণ াপকো প্রভৃতি অনেক 
প্রসিদ্ধ দর্শাণক, প্রথম খবস্কা৭ ভঞ্রদিতবসে ব্ধা। অজ্জন করিষা-, 
ছিলেন। এহ সকপ দর্গনশাস্বকর্তী পববন্তশী কালে থে সকগ তব 
প্রচার করিযাঁছিলেন, ত২সমুদাখেৰ অনেকাংশ পুক্েই ভারশবধে 
উদঘাটিতুহ্হয়]াছল। ভারতীষ দ্ার্শানকগণেব চিন্তা প্রন্ত তন সকল 
হুর্যটাকরণেন হ্যাষ“দীপ্তিপৃর্ণ জ্যোতি রেখা"'। গেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
দার্শনিক স্বীকার কর্রিয়াছেদ যে, দার্শনিক" প্র।ততার গ্রতিপতিতে 


৮ প্রাচান ভারত। 


গ্রীক জ্যোতিষ্ষগণ ভারতীয় দর্শনশান্্বেত্তগণের নিকট হীনপ্রভ। 
ক্বৃতরাং & সকণ্ গ্রীকপর্ডিতেব চিন্তা! প্রণালী তাহাদের পূর্বার্জিত 
বিভভার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। ফলতঃ হিন্দু ও গ্রীক 
দর্শন শাসকের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্ত বিচ্মান রহিয়াছে খাতনাম! কোল- 
ব্রোক সাহেব লিখিষাছেন যে, দর্শনশান্ত্র সম্বন্ধে 
হিন্দুজাতি খণ দান করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও 
নিকট হইতে খণ গ্রহণ করেন নাই। একজন ফরাসী লেখক লিখিযা- 
ছেন, প্রখ্যাত গ্রীক-লেখকগণেয় উদঘাটিত তত্বাবলীর প্রত্যেক অনুক্রমে 
হিন্দুদর্শনের প্রভাব দেখিতে পাওয়। ষার। এতদ্বারা 'বাথ্ট সপ্রমাণ 
হইতেছে যে, এ সকল লেখক প্রাচ্যশান্ত্ের নিকট খপ গ্রহণ করিখাচ্ছেন? 
তাহাদের অনেকে কোন প্রকার মধ্যবর্তী শাস্ত্রের সহাতা গ্রহণ ন! 
করিয়া একেবারে প্রাচাবিগ্থার উৎসস্কল ভাবুতবধষের শান্বঘার1 আপনা- 
দের অভিমত সমূহ গঠন করিয়াছিলেন। চিরধ্যাত গ্রীক-পপ্ডিত 
পিথাগোরাস্‌ ভারতবর্ষে জ্ঞানাম্বেষপে উপনীত হন এবং তদ্ধেতুই আর্ধয- 
খবিগণ-কর্তৃক উদঘাটিত পুনর্জন্ম-তন্ব সত্য বলিয়। গ্রহণ করেন। 
দর্শন বা মনোবিষ্ভার পরেই বিজ্ঞান শাস্ত্রের নাম উল্লেখযোগ্য । 
বিজ্ঞান, সত্যতার অন্ততম প্রধান উপাদান । রপায়ন-বিস্। বিজ্ঞানের 
প্রধান অংশ এবং সভ্যতার প্রবদ্ধি কল্পে উহরে প্রয়োজন গুরুতর । 
“এই রসায়নের মুলও ভারত্বর্ম।  ইউ- 
রোপীয় 007627150াচ বা বুসায়ন 4১10176]1)5 
হইতে সমূত্থত। কিন্ত £1006815 নামটী আরবী ;* হহাতেই জানা 
যাইতেছে যে, আরবদিগেয় নিট হইতে ইউরোপবা সিষ্ল বুসায়নের 
প্রথম শিক্ষ। পাইগ়াছিগেদ । কিন্তু আরবের এতদেশ হইতে এবিষয়ে 
জানলাভ করিয়াছলেন, কিঞিৎ অনুসন্ধান কালেই বুবতে পারা 
চখুয়। চরক ও সুজত এ দেশের প্রধান পর্কিৎসা গ্রন্থ । আরদের1 বস 


গীক দর্শন শান্ত 


বিজ্ঞান শান্ত 


প্রাচীন ভাবত। ৯ 


শিক্ষাব প্রতি মনোযোগ দিতে আবন্ত কবিযা অল্পকাল মধ্যে চবক ও 
স্রঞ্ত অন্কবারদ কবিষা লন; এবং প্রকা শঁকপ ধভাবতবাসিদিগের 
নিকট, আপনাদিগেব খণ স্বীকার কবেন। নয অষ্টম শভান্দীতে 
বোগদাদেন নিখাত খলিফা হাকন-অল.-₹সিদেব সভাষ ছুই জন* হিন্দু 
চিকিৎসক ছিলেন। হিন্দুবা যে কেবল ভাগ চিকিৎসক ছিলে, 
তাহা নাহ, ক্াতাবা বাসাঘনিক বিগ্ভাষও্ বিলক্ষণ পাবদর্শী ছিলেন । 
এল. ফিন্-ছোন সাচ্েবেব ভাব বর্ষের উতিহাসে লিখিত আছে যে, 
হাব! গান্ধকিক অমু, যালক্ষাবিক অন ও লাবণিক অন, তা, লৌহ, 
সীদক, বাং এ্ং দত্তাব অশঙ্জানজ ইত্যাদি অনেক খাসাঘনিক প্রকিবঃ 
সধুঁৎপন্ন /যাঠিক পদার্প প্রস্বত কবি পাধিতেশ । এই পর্ণ গুলিব 
মধো গাঞ্চকিক অন্নকে তিন্দুবা মহাদাবক নাম দিধাছেন এব" প্রনামটী 
কমন যুক্তি সঙ্গত, ভাক্তাব ওশান্ঠা পিরিত *কযেক পংক্তিব নিয়স্থ, 
অন্রবাদ দুষ্ট প্রতীযমান তইবেঃ এই» দাবকেঘ সহায্যে আমবা 
যাবক্ষীবিক, লাবণিক প্রভৃতি অগ্যান্থ দাবক প্রস্তুত কবিষা থাকি । 
ইহা হইতেই আমরা শস্তায সোডা হবিতকাদি উৎপাদন কবিতে, 
পাবি। ইহা বঙ্গকবের প্রকিষায আবশ্টুক এবং ইহ| হইতেষ্ট আমবা। 
কালোমেল কুনাইন্‌ প্রতি মহৌধণ্ধ পাইতেছি। বস্ততং যে সময়ে 
ইউবোপে অল্পব্যক্কে গাজ্পকিক অস প্রস্থত হইঞ্চে আরম হা, 
সেই সমঘন্হইরতৈ বাসাযনিক শিল্পজ্ঞাত সম্বন্ধে ইইবোপেৰ মহত্বের 
প্রাবস্ত হইযাছে”। (৯) 

রস্ম্যনেবন্যাষ গণি শান্ত্েব উৎপত্তি ভারতবর্ধেই হইয়াছিল। 
বস্ততঃ গণিত বিষয়েও ভাবতবর্ষ পৃথিবীব শিক্ষা দান করিয়াছেন। 


(১) গরাডকৃষ মুখে"পাধ্যায়। 


১৩ প্রাচীন ভারত। 


আর্্যখধিগণ ধর্মগত প্রাণ ছিলেন । তাহার সর্ধদ1 তদগত চিত্তে ধর্শ 
কর্মের অনুষ্ঠান করিতেন এবং তছুপলক্ষেই 
নান! বি্বা! সৃষ্টি করিয়াছিলেন । যজ্ঞ-বেদী 
নিল্মাগ প্রণালী হইতে জ্যামিতি বিস্তার উত্তব হইযাছিল। তৈতিবীয় 
'সংহিতায় নান! প্রকার যজ্ঞ বেদীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়ান্ধে ; জ্যামিতিক 
জ্ঞান বাতীত এই সকল যজ্ঞ বেদীর নির্মাণ সম্ভবপর নহে । ফলতঃ 
নানা আকার বিশিষ্ট ষজ্ঞ-বেদীর নির্শাণ-কৌশল জ্যামিতি বিদ্যার জন্ম 
প্রধান করে। ডাক্তার থিবযটু লিখিয়াছেন, দুই বা ততোধিক বগ- 
ক্ষেতে অক্ষিত করিয়া তারপর সেই সকল বগ ক্ষেত্রেব পবিমাণ 
ফলেপ সমান আর একটী বর্গক্ষেত্র' আঙ্কত করিতে হইত। 
জবাব, কোন কোন স্থলে ছুইটী বর্গক্ষেত্র অঙ্ষিত করিখা তারপর 
তাহাদের পরিমাণ ফলের পার্থক্যের সমান আর একটা খর্ক্ষেত্ 
'মঙ্ষিত করিতে হইত। কখন কখন বর্গক্ষেত্রকে আয়তক্ষেক্রে এবং 
আয়তক্ষেত্রকে বর্গক্ষেত্রে পারণত করিতে হইত। তত্্যতাঁত বর্ণক্ষেত্র 
বা আয়তঙ্গেত্রের পরিমাণ ফলের সমান করিধ। ত্রিভূজক্ষেত্রে অঙ্কিত 
করিতে হইত ) ইত্যাদি, ইভ্যাদি। কখন কখন এরূপ বৃত্ত অক্কিত 
করিতে হইত, যাহার ক্ষেত্রফল বর্গক্ষেত্রের পরিমাণ ফলের সমান 
থাকিত। ঈদৃশ বর্ণকেত্র, আযতক্ষ্ত্র এবং ব্রশুঅঙ্গনের ফলে কতক- 
খুলি জামিতিক নিয়ম বিধিবদ্ধ হয। এই সকল নিয়ম * কর্ন্থত্রে 
লিখিত রহিয়াছে । এই কল্পহুতর খৃষ্টের জন্মের আট শ্বত বৎসর পূর্বে 
রচিত হহইয়াছিল। গ্রীক্‌ পর্থিত পিথাগোরাষ্‌ ভারতবর্ষ, হইতে 
জ্যামিতি বিদ্ধাশিক্ষা করিয়াছিলেনতা তাহার প্রষণি বিস্তমান দেখা ঘা়। 
্যামিতি শান্তর ভারতবর্ষেই পাধনে স্ষ্ট হইয়াছিল । ই! আমরা 
দিক স্টঙ্ষেপে গুন কদিজাদ। * এইক্ষণে 
অঙ্গীষ্ক গশিরিশাযে ভাযুগবর্ষের স্বাদ কোথা 


জ্যামিতি বিছ্যা। 


প্রাচীন ভারত। ১৯১ 
সারি 
তাহ আমর! দেখাইতেছি। এইক্ষণ আধকাংশ সত্য জনপদে “যে 
সংথ্য। লিখন-প্রণালী চলিতেছে ভারতবর্ষই তাছার উৎপত্তি নষটী 
অন্ক এবং শৃগ্ঠের সাহায্যে সমূদয সংখ্যা লিখিবাব্রীতি ভাবতবাপীরাই 
প্রকাশ কবেন। উবোপবাপিগণ আরব বার্মিদিগের নিকট প্লাটী- 
গণিত শিক্ষা কব্যাছিলেন। বাহাউলদিম 
( একজন আবব-গ্রন্কাব ) ভাবতবাসিদ্িগকে দশগুণোত্তর প্রগালীর 
অন্কগুলিব সৃষ্টিকর্তা বলেন। ভাবতবাসীবা! যে এহ অন্কগুলির অঙ্টা, 
ইহার প্রমাণ একখণ্ড আবখী কবিতাবলীব প্রস্তাবনা হইতে সচরাচগ 
হু! থাকুক, এজগ্ত বলা গাল যে, সমুদ্ধয আববী ও পাস, 
রি ্গু্তকেহ ভাবতবাসিদ্দিগকে অস্টী বালযা উল্লেখ আছে। 
কেখল 'পাটীগণিত নহে, বীজগণিতও ভারতখাসিধিগের *সুষ্টি | 
বর্তমান হুউবোপালীত্বা বীঞগণিত মুসল- 
মানাদগেব নিকট ,পাইথাছেন। * * * 
সুবিখ্যাত কোলক্রক সাহেব লাখযাছেন মোহাম্মদ বেন মুস! আরব- 
“দিগের মধ্যে প্রথম বীজ মণিত প্রকাশ কবেন বলিধ। পরিচিত । তিনি 
আনযান্স্ুবের রাজত্বকালে ভাবতবধষাঁধ জ্যোতিষ গ্রন্থের সংক্ষিগুসার 
বচন! কবেন।” (১) ৭৪৯ হনুতে ৭৭৫ খুষ্টাব্দ পথাস্ত আনমান্সুবের 
রাজত্বকাল বিস্তৃত, ছিল।, ৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ভর্যচভটের জন্ম ১ ৫৮৭ 
খষ্টান্ডে রহষিছিরের ত্য ; এবং ৫৯৮ খুষ্টান্ধে রহ্ধগুপ্তের জন্ম । 
শুতরাং যে সময়ে আরবের! প্রথম বীজগণিত প্রচাব করিলেশ, লে 
সময়ে এদেশে স্লীজগণিতের সক বাত হইয়াছিল, এবং আরব 


ক. জু 
ছি 


(১) ওয়াজ কক মুখোপাধ্যার। 





বীজগণিত 





৬.১ প্রাচীন ভারত। 


গণিতশাস্ত্বের অন্যতম শাখা জ্যামিতির ন্যায় জ্যোতিষ শাস্ত্রও আর্য 


খধষিগণের ধর্মত্য্যা উপলক্ষে স্যষ্ট হইণাছিল। 
ডাক্তার থিবষট নির্দেশ করিয়াছেন য, যজ্জে 
বলীদানের গগ্ঠ ঠিক সময নির্ধারণ জন্য নিয়ম উদ্ভাবন করিতে প্ররুত্ত 
“হইয়াই মার্ধ্যখধিগণ জ্যোতিষ বিষষক পর্যবেক্ষণের স্নপাত কর্বঘা 
ছিলেন । এ নিম উদ্ভাবন জন্য সমস্ত রাপ্রিজাগদণ কবিষা ঠাহার। 
নক্ষত্রমালাপ মধা দিয়া চন্দেপপ গনি অবলোকন কাবতেন। তদ্যতীত 
সুর্যোর পর্যযাষগত গাত পরিদর্শন জন্যও এক'গ্রচন্তে নিরত থাকি- 
তেন। (১) 

“ভারতবর্ষ হইতে ভুর্মগুলেব আর& অনেক উপকার ভইবাছে,। 
মে প্রধব প্রতিভা হইতে পাটাগণিত, বীজ- 
গণিত, বসায়ন প্রভৃতি সমুছুত, তাহারই গুণে 
একটী নৃতন বর্ণমালপারও ক্ম্ট্টি হইযাঞ্ে। পুথিবীতে তিনটী বর্ণমালা 
আছে। চীনদেশাঘ, ফিনিসীপ এবং ভাঁরতব্ধাঁয়। চীনদেখী্ বর্ণ- 
মালা জীন এবং জাপানে প্রচলিত। ফিনিপীয বর্ণমাল! যিন্ৃদী, মু্সীল- 
মান এবং ইউবোপীয জা'ঠদিগের মধ্যে চলিতেছে । তাবতবধাঁয় 
বর্ণমালা ভাবতবর্ধ, পূর্বউপদ্ধীপ, তিব্বত, সিংহল ও বালিদ্বীপে দুষ্ট 
হয। ক, তালু, মুর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ, এইদ্প উচ্চারণ-স্থান ভেদে 
বর্ণোৎপত্তি কল্পিত বলিষ1 ভারতবধাঁধ বর্ণঝালাটী যেবপ "বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে গঠিত, অন্ত ছুইটী তদ্রুপ নহে।” (২) 


জোতিব শাস্ 


ভারতীয় বর্ণমালা! * , 


2 2 2 রী... 57 সপ 


* ৫১) পাশ্চাতা পণ্ডিত বেবর সাহেব ঘির্দেশ করিয়াছেন যে ভারতীপ্লগণ জেযাতিষ 
শাস্ত্রের জন্য ব্যাবিলিযান সভাতার নিকট খণী। অরমেশচন্দ্র দত মঙোদয এই 
সিদ্ধান্ত ভ্রঘাত্মক বল্গিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা বাছলা ভয়ে তদালোচনায় 
বিরত রহিলাম | 

(২) ৬রাজকৃষ। মুখোপাধ্যায় । 


প্রাচীন ভাবত । ১৩ 


ভাখতবধ হহচে সমগ্র পথিবা কতহদব উপকিত হহযাছে, তাহা 
আমবা যথাশাক্ত প্রদর্শন কর্বলাম। ন্ত্বধীতীত* কাপ হইতে 
বৈদেশিকগণ নামাস্থত্রে ভাবতবর্ষে উপনীত 
হহশেন।” প্রাচীনকালে ভাবত বর্ধাযেবাও 
বিদেশে গমন কবিতেন। হহাব কলে তাবতীয বিগ্যা .দশাপ্তরে* 
নাত হহযাছল। যে সকল কাবণে এহবপ গমনাগমন হহ'ত, তাহ] 
আমণা প্রদর্শন কাবতোছ। 
প্রধানঠঃ এাবতাধ বাঞ্ন্ঞগণেব দিপ্রঙ্গষ বৈদে শকগণেব তারত 
খাৰমণ, বাশগ্রয ও বৌ পম্মে প্রা উপণক্ষেই তাবতবর্ষেব 
সহি বিদেশের সন্পক স্ভাশিত হহ।াছুণ | * 
বামাযণ* এব মহাগাবতাদি প্রাচানগন্ত পাঁঠ কৰিলে “জনা 
যাখ যে, পুবাকালে [চন্দ্র নবপুগ্শ পধাক্মশালী হহযা উঠিলে 
দিশিজবে প্রবৃত্ত হতেন এবং তৎহেত 
অনেক সম তাহাবা তাবতবষের সীমা 
অতিক্রম কারধা বহদ্দেশেও গমন কারিতেন। 
বামাধণ ও মহাভাবতেব যুগ ছাডিয! দলেও আমব। ভাব্তীষ খাজন্য- 
বর্গকে বিদেশাক্রমণে নিবত দোখতে পাহ। আমবা একটা দৃষ্টান্ত 
দিতেছি।' ২৯০ খু পুঃ অন্দে সৌভাগা সেন নাম একজন ভাঁবতীয় 
অধিপতি লাম্মলিত সাবঘান ও ব্যাকড্রিযান সৈগ্ত আক্রমণ কাখযা- 
ছিলেন। এই যুদ্ধে ব্যাক ট্রধান অধিপতি গ্রাকবাঞ্জ এস্টিওকাস 
নিহত হন।, হিন্দুঙ্জাতিব অধঃপতনেখ স্ুচনাকালেও তীহাব 
স্বদেশ আতক্রম করির্ধ৷ বণক্ষেত্রে "অবতীর্ণ হইতেন। ৯৭৮ খুষ্টাব্কে 
পঞ্চনদবিধোঁত প্রদেশের রাঁজ। জয়পাল গজনী বাজ্য আক্রমণ কবিধা- 
ছিলেন। কিন্তু গজনী-রাজ সবক্তগীন গোরক্ত দ্বারা হিন্দু সৈগ্ের 
পাঁনীয় জল দুষিত করাতে -এবং অকম্মাৎ প্রধল বেগে তুষার পাত 


মস্তব। 


ভাবভীষ ব জগ্াবন্দেব 
দাবজয 


১৪ প্রাচীন ভারত। 


আরম্ভ হওষাতে জযপাল অকীত্তিকব সন্ধি স্থাপন কবিষা পলাধন 
কবিতে বাধ্য হন । 

প্রবাকালে বাজ.গৌরুব এবং বীবকীন্তির প্রতিষ্ঠাই ভারম্রীষ 
রাজগণেব দিখিজ্যের উদ্দেশ্য ছিল। আক্রান্ত শধিপতিগণ মস্তক 
অবনত করিয। কিঞিৎ কর প্রদান করিলেই তাহাবা! আপুনাদিগকে 
গৌববান্বিত বিবেচনা কবিধ। স্বদেশে প্রত্যাবপ্তন কবিতেন। কিপ্ত 
কোন কোন স্থানে এই নিযষেব ব্যতিক্রম পখিদৃষ্ট £ ভাবভীষ 
রাজন্গণ ভারত-সীমাব বহির্ভুগে বিজযপতাকা উত্ভীর্নি বিষ! বিজিত 
দেশ সকল স্বশাসনাধীন করিযাছেন, এপ অনেক দৃষ্ট/স্তও বিদ্যমান 
রহিষাছে। আমবা এখানে কষেকটী মাত্র সঙ্কলন কবিরা দিক্েছ। 
খুঃ পৃঃ বষ্ঠ শতাব্দীতে বিজ্যসি*হ লঙ্কান্বীপে আধিপত্য স্থাপন কবিধা 
ছিলেন, ইহা এ্রতিহা'সিক' সতা। এই ঘটনাব উরতিহাসিকতা সন্দ্ধে 
কোন প্রকার মহদ্বৈধ নাই । হিন্দুজাত পাবগ্ত দেশে আধিপত্য স্থাপন 
কবিষ! ছিলেন, ইহাবও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায। প্রিনিত্র মতে 
জেতিওসিষা, আবা কোশিষা, আবিষা এবং পেবোপামিসাস নামক 
পাবস্তেব বিগাগ চতুষ্টঘ হিন্দু্জাতিব শাসনাধীন ছিল। গ্রীবোব 
গ্রন্থ হইতেও এই মতের সমর্থন কবা যাইতে পাবে। তিনি 
লিখি! গিধাছেন যে, গ্রীকগণ হিন্দুদেব হস্তে পারস্তেখ বিপুল 
অংশ অর্পণ করেন। (১) এতদপেক্ষা আধুনিক কাৰে হিন্দুগণ 






(১) হিম্দুঞজাতি কর্তৃক পারন্তের পু অংশে আধিপত্য স্থাপন এবং তথগন্য 
বনুসংখাক হিন্দুর অধিবাস ঘটিয়াছিল জাই আচার্য্য ম্যাক্কমূলার জুদীয় 5০1300€ 
91 [:502098৩ নগমক পুণ্তকে লিখিয়াছেন “[ঠ ৮1৪০ 10016 9101011) [018598 ৮৫ 
05 05 2 /08৯01205 120 01118608০07 10015 00 0015 ০10 ৩5 
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প্রাচীন ভারত। ১৫ 


স্পট শা শসা স্টপ চে 


তারত মহাসাগবস্থিত ছ্বাপপুঞ্জে আধিপত্য স্থ[পন কবিযাছিলেন, ইহ! 
এঁতিহাসিক পঞ্িতগণেব গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে । 
হিন্দুরাজন্যগপ-কর্তক বহুবার, বিদেশে বিজষ পতাকা প্রোথিত 

হইয়াছে । হিন্দুজাতির বিদেশে আধিপত্য 
স্বাপনেরও অনেক দৃষ্টান্ত বিগ্যমান আছে। 
কিন্তু তৎ্সন্কবেও হিন্দুজাতি পবদেশ জয 
অথবা পববাগ্য হরণেব জন্ত খ্যাত নহেন। পক্ষান্তরে বৈদেশিক- 
গণের ভারতাক্রমণ এবং শারতবাজ্য-হরণই প্রপিদ্ধ রুহিয়াছে 
এবং সর্বশ্রেন্টদ হতিহাসে পরিকাঠিত হইযা আসিতেছে । তারত- 
ভুমি বত প্রসবিনী বালযা্ট ছুভাগিনী " যখন যে বৈদেশিক বাজ 
প্রবল পরাক্রান্ত হইফ! উঠিয়াছেন, তিনিই লোছপরতন্ত্র হইয়। 
ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত কবিযাছেন। ফললতঃ ভাবতবর্ষ পুনঃ 
পুনঃ বৈদেশিক-জাত কর্তৃক আক্রান্ত সত বিধ্বস্ত হইয়াছে। স্বর্ণপ্রস্থ 
ভাবতবর্ষেব ধন-রত্ব লোভে পুথিবীর বহু জাতি শ্মপ্নণাতীত কাল 
হইতে উত্তর-পাশ্চম-স্থিত পার্বত্য পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ কারয়। . 


আপনাদের আধিপত্য স্থাপন জন্য চেষ্ঠা কাবদনাছে। মৈশরিক্‌, 
এনিরযান্, গ্রীকৃ, পারসীক, ইউচি, হণ, আবব্য, তুক প্রস্থৃতি 
বহু জাতি ভাখত্বূর্ষে অসিহস্তে উপনীত হ্হ্য্াছিল। কিন্তু 
তারতবধাঁষের! গ্লীপ্র বা কিঞ্চিৎ বিলঘ্বে সকলকেই শ্বদেশ হইতে 
বাহক্ুঠত কারযা াদর্নাছে। অথবা তাহারা ভারতীয জাতব সত 


ডা শব | আপ 


ভখ্রতে বৈদেশিক 
আক্রমণ 








1৩7) 2১০10006112 101) সার উঠালয়ম আোন্স ।লাখয়াছেন, “ডুপেরন সংকালও 
জেপ্দা আনচধানের প্রত্যেক দশটি শের অনুনি ছয়টি শব বিশুদ্ধ সংক্ুত। ভারতীক় 
আখ্যগণ যে পারহ্ত দেখে উপনিবেশিত হইয়াছিল, তাহার প্রক্ষ্ট গ্রবাণ 
অন্ুবংাহতার দশম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যার়। এই অধ্যায়ের কতিপয় 
শ্লোকে যে সকল য্নেচ্ছ দেশে ক্ষত্রিগণ বার করিয়] শুত্রব প্রাপ্ত হইধাঞিল, 
তাঠার এনাম লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। টাইত্রিস নদীর ভাঁর্বত্তী বর্তমান কোশাই বংশের 
পূর্বপুরুষগণ ভারতললামভূঙ1 কাশী হইতে তথায় গরম পূর্বাক উপনিবশ। প্লাপর্র 
করিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। 


১৬ প্রাচীন ভারত। 


রঃ 


সিন্স | আসি 


মিশ্রিত হইয়৷ গিয়াছে, আতি দীর্ঘকাল ধরিয়। ভারতীয় রাজন্যগণ 
প্রবস শক্রুকুলের মণ প্রতরোধ করিয়। আপনাদের স্বাধীনতা 
রক্ষা কারতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহ! ভারতবর্ষের পক্ষে গৌরব ও 
শ্লাথার বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ বছ শতাব্দী পর্যন্ত 
' প্রবল শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করিল! স্বদেশের স্বাধীন৩] রক্ষা 
করিবার দৃষ্টান্ত সমগ্র পৃথিবীব ইতিহাসে আর দেখা যায় না 
ভারতবর্ষের এই আত্মরক্ষা বিবরণ অতি জদয়-গ্রাহী। আমরা 
সংক্ষেপে সে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। 

স্বরণাতীত কাল হইতে রত্রাভরণা ভারত-মান্তা বৈদেশিক 
আক্রমণ পহ্য করিয়া আসিতেছেন। যতদুর 
জানা যায়, তাহাতে সুদুর মিশর হইতে প্রথম 
আক্রমণ হইয়াছিল। 'এই আক্রমণকারীর নাম সিসোস্্িস। ইনি মিশরের 
নররপতি ছিলেন। খুষ্টের জন্মের দেড় সহস্র বৎসর পৃব্বে সিসোস্ত্রিসের 
আবির্ভাব হুইয়াছিল। সিসোস্তিস আরব প্রভৃতি দেশ ওয় করিয়। আত 
পরাক্রমশালী হইয়1 উঠিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অতুল ধন রত্বের জন- 
শ্রতি তাহাকে আকর্ষণ করে। তিনি ছয় লক্ষ পদাতিক ও চব্বিশ 
হাজার অশ্বারোহী সৈম্ত এবং সাতাইশ হাজার রথ সমতিব্যাহারে 
ভাঁরতবর্যাতিমুখে ধাবিত হুন। তাহার ভারত-ধ্িয়ের বিস্তৃত লিবরুণ 
কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া! যায় না। তবে এইমাত্র কথিত 'আছে যে, 
তিনি জয়-পতকা-হত্যে গঙ্গার তীরবস্তা প্রদেশ পর্যযস্ত উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন। তিনি দিখিজয়াতে শ্বদেশে গ্রতাগমন করিবাত্র সমক্», ভারত- 
বর্ষের স্থানে স্থান জয়ন্তস্ত প্রোথিত করিয়াছিলেন । যাচ্ার! তাহার 
গতিরোধ করিতে উিত হইয়া! শৌর্যয বীর্যয ব৷ কাপুক্ুষত। প্রদর্শন- 
করিয়াছিল, এই সকল গ্ভন্ে অবস্থান্থমারে তাহাদের গুণান্থকীর্তদ 
/ব। নিজাবাদ উদত্ককীর্ণ ছিল। 


(স্সোস্ত্রিস 
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সিসোস্ত্রিসের পরেই সেমিরমিসের আক্রমণ উল্লেধ-যোগ্য ৷ সেমি- 
রমিস এসিরিয়ার রাজী ছিলেন। এই বীর 
রমণী ভারতবর্ষ জয় * করিদবা ভূতলে অতুল 
কান্তি প্রতিষ্ঠ! করিতে অভিলাধ করেন এবং তঙ্গান্ বিপুল আয়েশজনে 
প্রবৃত্ত হন। তিনি সিদ্ধুনদ উত্তীর্ণ হইবার জন্য রণতরী নির্ধাণ-কলে, 
ফিনিসিধা, স্িরিয়া এবং সাইপ্রাস হইতে স্থত্রধব আন্যন করেন। 
সেমিরমিস সমস্ত আযোজন সমাধ! কারিষ চতুঃসহত্র রণতরী সমভি- 
ব্যাহারে সিদ্ধুনদ উত্তীর্ণ হইতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু পঞ্জাব-রাজ সতব্রত 
তাহাকে প্রচ বেগে বাধা প্রদান কবেন। ইহাতে ভীষণ জল-যুদ্ধ' 
আঁবস্ত হয়। _ উভয় পক্ষই বহুক্ষণ প্রবল পদ্যাক্রমে যুদ্ধ করে। কিন্তু 
বিজব-লক্ষী' সেমিরমিসের দিকেই হেলিযা পড়েন, হিন্দু-সৈন্ত ইত্রওক্গ 
হইয়া পলায়ন করে। রাজী সেন্মিরমিস' বিষরয়-গৌরবে সিদ্ধুনদের 
পূর্ব তীরে উপনীত হন। কিন্তু এই স্থানেমবার তাহার গতিরোধ 
হুয। *বীর্য্যবস্ত পঞ্জাবরাজ সত্যবত আপনার ভাগ্য-বিপর্ধযয়ে অবি- 
“চলিত রহিয়। পুনব্বার সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং এই সৈম্তসহ সেমির-, 
মিসের উপর বজ্র গ্তায় পতিত হন। হিন্দু-সৈন্য একবার আততায়ী 
সৈন্সের পরাক্রমে নির্যাতিত হইয়াছিল বলিয়া প্রথমতঃ তাদৃশ. সাহস 
প্রদর্শন করিতে পনরে নাই। কিন্তু অবিলম্বে রণ-ততা নিবন্ধন 
তাহাদের পুর্ব শৌর্ধ্য ফিরিয়া আইসে, তাহারা প্রবল পরাক্রমে সেমির- 
মিসের রণ-হস্তী সকল আক্রমণ করে। এই আক্রমণ সহ্য করিতে 
' অসমর্থ হইয়া সেমিরযিস সসৈন্তে পলায়ন করেন। রণক্ষেত্র ব্ছ 
সংখ্যক এন্লিরিয়ান সৈষ্ঠ চির-নিত্রায় অভিভূত হইয়াছিল ৷ তত্থযতীত 
সিদ্ধুনদ উততীর্ঘ হইবার সময় অনেকে জলমগ্ন হ্ইয়। প্রাণত্যাগ করিয়া- 
ছিল।* রাজী-শ্বয়,আহত হইয়াছিলেন। চিনি শক্রহত্তে এই তাবে 
লাঁছিত। হইয়া তগ্নচিত্ে স্বদেশে প্রত্যাগত হন এবং ভারতবর্ষ জয় 


সেনিরমিস 
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করিয়া জয়ী লাত করিবার স*কল্প চিবভীবনের জন্য পরিত্যাগ করেন । 
সিসোস্িস ও সেমিরমিসের তারতাক্রমণেব প্রামাণিকত। সম্বন্ধে 
মতত্বৈত আছে। অনেকে পারস্যাধিপতি দারযাবুসেব আক্রয্নণকে ই 
প্রথম বৈদেশিক আক্রমণপবূপে উল্লেখ করিষ। 
ভারতে পাবসিক  গিয়্াছেন। খৃঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে দারযাবুস 
বাহুবলে ভারতবর্ষের পশ্চিম অশে আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
করিযাভিলেন। “কথিত আছে যে' ভারতবর্ষ হইতে তাহার রাজন্বের 
তৃতীধা*শ আদা হইত ও ভাবতবষাঁষের] তাহাকে সুবর্ণথণ্ডে রাঙন্য 
প্রদান করিতেন ।” (১) 
ভারতবর্ষে পাবসীক প্রাধান্য কতদিন বগ্ভমান ছিল, তাহা নিশ্চয 
করিয়। নির্দেশ করা সম্ভবপব নহে। তবে এইমাত্র বলা যাইতে 
পারে যে, খৃঃ পুঃ ৩২৭ অব্দের' ব পূর্বেই ভাবতবাপীরা পারসীক 
ক্জাতির অধীনতাপাশ ছিন্ন করিযাছিল। কাবণ, এঁ অব্দে গ্রীক- 
অধিপতি আলেকজগুার পঞ্জাব আক্রমণ করেন এবং ততৎকালে সে 
প্রদেশে পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্য সমূহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই গ্রাক-আক্রখণ 
ভারত-ইতিহাসের এক উজ্ছজল অংশ । আমবা সংক্ষেপে গ্রীকজাতি- 
কর্তৃক ভারতাক্রমণের বিবরণ প্রদান করিতেছি । 
আলেকজগার গ্রীসের অন্তর্গত মাক্ষিডেন* প্রদেশের অধিপতি 
ছিলেন। আলেকজগ্ডারকে শৌর্যা-বীর্ষ্যের অবতার রূপ্চে ধর্ণনা৷ কব! 
যাইতে পারে । আলেকজগার বাল্যকালে 
ইলিরহ সিন্ধুনদের পুব্ববর্ভী দ্রেশের* সন্বপ্ধে অনেক 
অদ্ভূত কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষ দর্শন জন্য 
তাহার হৃদয়ে বাল-স্থুলভ কৌতুহল উখিত হইয়াছিল। যৌবনেও 
তাহার এছ কৌতুহল মিৰৃতিলাত করে নাই।, এই কারণ তিনি 
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৮৫১০), নহামহোপাধ্যায় পতিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী । ) 
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রঙ 
অ্্ সস শসস্িিস্বি 


রাজপদ লাভ করিধা ভারতবর্ষ জয় করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠেন 
এবং পারস্য জয করিয়৷ ভারতবর্যাতিযুখে” অগ্রসর গহন। আলেক- 
জণ্ডার, ৩২৭ খুঃ পৃঃ অর্জের বসম্তকালে ভারত সীমায় প্রবেশ করেন। 
তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম কবিবার পূর্বে কতিপয় ক্ষুদ্র জনপদ অতিক্রম 
করিয়াছিলেন। অধিকাংশ রাজ্যের অধিবাসীই আঁলেকজগাবের. 
তয়ে ভীত হইয়। ধন প্রাণ মান রক্ষার্থ পল্লী ও নগর পরিত্যাগ, পূর্বক" 
পৰ্ধতে আশ্রষ গ্রহণ করিযাছিল। কোন কোন স্থানের অধিবাসীর! 
গ্রাকবীরের বশ্যতা স্বীকার কবিষ! নিবাপদদ হইয়াছিল। মাসন৷ 
প্র তি কজ্প্িষ স্থানের অধিবাপীরা অকাতরে যুদ্ধ করিয়া গ্রীক 
সৈষ্চের দরে বিভীষিকা উৎপাদন পূর্বক গমবশেষে শক্রর স'খ্যাধিক্য- 
নিবন্ধন অবসন্ন হয়! পড়িয়৷ ছিল। 
_. আলেকজগ্ডার প্রান এক বৎস্র কার্ল' প্রাগুক্ত ক্ষুদ্র রাজ্য সমূহে 
অতিবাহিত করিয়া গিঙ্ধনদ উত্তীর্ণ হইয়া তক্ষনীলা রাজ্যে প্রবেশ" 
করিলেন। তক্ষশিলার অধিপতি আস্তির সঙ্গে পূর্বেই সন্ধিস্থাপিত 
হউযাছিল ; এই কারণ তিনি তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
আলেকজগ্ডার তক্ষশিলার রাঙ্গ্যেব শাসনকাধ্য নির্বাহ জন্য প্রতি- 
নিধি নিযুক্ত করিয়া মহারাজ পুরুব রাজ্য ( বর্তমান ঝিলাম, গুজরাট 
ও *সাপুর জেলা )* অভিযুর্ধে ধাবত হইলেন।* 7 বক্রমকেশরী পুরু 
বিজয় ধা, মৃত্যুর জন্য কৃতসংকল্প ৫* হাজার সৈন্য ৩ শত রথ এবং 
২ শত রণ-হস্তী,সমভিব্যাহারে গ্রীক সৈন্টের গতিরোধ জন্ত বিতস্তার 
তীরে* আগমন করিলেন। আট্লকজগার তাদৃশ বিপুল সৈম্ত- 
সমারোহ দেখিয়া ভীত হইলেন ; “কিন্ত অচিরে আত্মস্থ হইয়। সুকোঁশিলে 
শত্রু সৈন্টের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া! নদী অতিক্রম করিলেম। 
মহারাত্ব পুরু ইহাতে তগ্মোৎসাহ না হইয়া, অসংখ্য সৈম্ত, হ্তী ও রখ 
সহ গ্রীক-বাহিনীর সম্মুখে আসিয়। বীর দর্পে দণ্ডায়মান হন। ' বর্তমান 
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সপ পাস পপি | পলা সপ ০ শসা শা পাপ পা পিট 





এ এ শপ শি পর সস শসা | পাটি পনি শী 


চি/নয়াবালার অদুরে শরীক ও হিন্দ সৈন্তে প্রবল যুদ্ধ ঘটে। রপক্ষেত্র 
বার-শ্রেষ্ঠ পুরু এবং তীয় সেনানীবৃন্দ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন ; কিন্ত কোনক্রমেহ বিজয়-লক্ষমীর প্রসন্নতা লাভ করিতে 
পারেন নাই। পুরু পরাজিত হুইয়! বন্দী হন, তীহার ছুই পুত্র রণ- 
ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন এবং বার হাজার হিন্দু সৈশ্ত অসি-হস্তে রণ- 
“শারী এবং নয় হাজার শক্র-হস্তে ধৃত হয়। গ্রীক-সেনাপতি বন্দাকত পুরু- 
রাজকে আলেকজগ্তারের সমীপে আনয়ন করেন। গ্রীকাধিপতি তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করেন “আপনি এক্ষণ আমার নিকট 1ক প্রকার ব্যবহার 
প্রত্যাশা কর্সিতেছেন £” মহারাজ পুরু উত্তর করেন, “র।জার মত।” 
আলেকজগার পূর্বেই তাহার অসাধারণ বীরত্ব ও র্*কৌশল দর্শন 
করিয়। বিন্বিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার তাদৃশ তেজোগর্ব বাক্যে 
একেবারে মুগ্ধ হইলেন! তিনি মহারাজ পুরুর স্ঠায় পুরুষাঁসংহের 
সহিত শক্রতা রাখা অকর্তব্য বিবেচন! করিয়। তাহাকে সিংহাসনে পুনঃ 
স্থাপন পূর্বক মিত্রতাহ্ত্রে আবদ্ধ করেন। মহারাজ পুরুর সহিত 
মিত্রত। স্থাপন এবং আপনার জয়-চিহ্ুস্বরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে অনতিদূরে 
নিক নামক একটি সহরের প্রতিষ্ঠা করিয়া আলেকজগার পূর্বাভিমুখে 
খাবত হন। 
অতঃপর তিনি, পুকুর রাজ্যের পার্থববস্তী গ্উ,সাই নামক রাজ্য 
অধিকার করিয়া চন্ত্রভাগা৷ অতিক্রম করিলেন এবং পুকুর াুম্পুত্রের 
রাজ্যে প্রাবই হইলেন। ঈর্ঘশ বিপদ পাতে দেশাধিপতি দুরতর 
স্থানে প্রস্থান কারলেন। আলেব্ঞণ্ডার আহার্ধযাতাখে কু হইয়া 
দেশংধিপতিকে হস্তগত করিধার অভিপ্রায়ে দ্রতবেগে গমন, করিতে 
করিতে ইরাবতী. তটেও উপনীত হইলেন এবং ইরাবতী উতভীর্ণ হইয়া 
অব্বর ইস তাই জাতির রাজধানী পিমগ্রম। নগরী আধকার করিলেন। 
এই স্থানে একদিন সসৈন্তে বুক্সাম করিয়া সাংগাল। নামক স্থানে গমন 
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করিলেন এবং সেখানে প্রবল যুদ্ধে পরাক্রমশালী কাথাই জাতিকে 
বিধ্বস্ত করিষা ফেলিলেন। আলেকজগাঁর' সাংখাল। পরিত্যাগ 
করিয়া,আবাব পূর্ব্বাতিমুখে অগ্রসব হইতে লাগিলেন এবং শতক্রতীরে 
উপনীত হইলেন । 

এই সময তদীষ সৈন্য অনবরত যুদ্ধ ও পরি ভ্রমণ করিয়। সাতিশয় 
পরিশ্রান্ত হুইয। পড়িযাছিল | তহ্থপরি যগধ ও গঙ্কারাটি 
রাজ্যের বিপুল সৈন্যবলের জনগ্রুতি* তাহাদিগকে ভীত করিয়! 
তুঙ্গিয়া ছিল । তৎকারণ তাহারা আব অগ্রসর হইতে অন্বীকৃত হয়। 
তাহাদের মকে বাধ্য হইয়া আলেকজগ্ার সিন্ধু নদের পথে জলষানে, 
আরোহণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান কশ্মিলেন। কিন্তু ভারতবর্ধায়- 
গণ কর্তক তাহাব নৌ যাত্রার গতি পুনঃ পুনঃ বাধ। প্রাপ্ত হইয়ছিল। 
মানই জাতি আর কতিপয় জাতিবু সহির্ত সশ্সিলিত হইয়! প্রচণ্ড পরা 
ক্রমে আলেকজগ্ডারের বিকদ্ধে অস্থ ধাবুণ করিধাছিল। তাহাদের 
সহিত্ত 'আহবে আলেকজগ্ডার আহত হইয়াচিগগেন; এই আঘাত এতদূর 
গুরুতর হয় যে, তাহার মৃত্যুর জনরব উঠিয়াছিল। অবশেষে আলেক- 
জণ্ডার ব'হুবলে সমস্ত বিপদ অতিক্রম, করিয়া ৩২৫ খুঃ পৃঃ অন্যের 
অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষের সীমা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন । 
তিনি স্বয়ং কতিপয় সৈন্য মমতিব্যাহারে বেলুচিস্থানের-মরুভূমি উত্বীর্ণ 
হইয়া স্বল£াথে" গিয়াছিলেন, অবশিষ্ট সৈম্থ সিন্ধুনদের যোহনা হইতে 
সমুদ্র-পথ অবলম্বন করিয়!ছিল। 

মহাবীর * আলেকজগারের ঘৃত্যুর পর তদীয় বিশাল সাম্রাজ্য 
নানাভাঁগে বিভক্ত হইয়। পড়ে, সেলুকীস 
নামক একজন সেনাপতি *পারস্য দেশ 
ধিকার করেন।, ইনি আপনার পূর্ব প্রভুর পদান্ক অনুসরণ করিষ্ন। 
'তারতবর্ধ আক্রমণ্‌ করিতে কৃতসংকয় হুন। সেলুকাস আলেকজণ্ডার : 


ভারত গ্রীক 
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কর্তৃক বিজিত প্রদেশ অতিক্রম কবিয। মগধ বাজ্যের প্রাস্তদেশে আগমন 
করেন। এইস্ানে মগং মাজ্যেব অধীশ্বব চন্দ্রগুপ্তেব সঙ্গে সেলুস্টাসেব 
ঘোর যুদ্ধ উপাস্থত “হয। মহাবাজ্ঞ চন্দ্রগুপ্ত বিজব-শ্রী লাভ কবেন, 
গ্রীকরাজ সেপুকাস পবাজত হইষা! আপনাব প্রিষতঙ্কা কণ্ঠাকে ভাহার 
হস্তে প্রদান পূর্বক সন্ধি স্থাপন কবেন। মহাবাঞ্জগ গ্রীক কুমাবীব 
“সহিত পবিণয হত্রে আবদ্ধ হইযাছিলেন। গ্রীক-বাজ সেনুকাস সন্ধি 
স্বাপন কবিষা মগধ রাজ্যে সুপ্রসিদ্ধ মেগাস্থিনিসকে দ্রতবপে বাখিয। 
স্ববাজ্যাভিমুখে যাত্রা করেন। 

সেলুকাসেব পবলোক-গমনেব পব তদীষ বাজা অপদিন মধ্যেই 
বিলুপ্ত হইযাছিল। সেলুকাসেব শাসিত বাক্য নান! ক্ষুদ্র অংশে বিভণ্ত 
হইযা পরড়ে। ডিওডে'টাস নামক একজন গ্রীক বীব ইহাক কতিপয 
অংশ একত্র কবিয়া খুঃ পৃঃ ২৫৬ অবে এক নূতন বাজ্র প্রতিষ্ঠা 
রুবেন। ব্যাকৃটিযা বাবাহ্লীক নগবে এই বাজ্যেব বাজধানী প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। (১) ডিওডোটাসেব উত্তরাধিকাবিগণ দীর্ঘকাল রাজ্য-স্ুখ 
ভোগ করিতে পাবেন নাই। কাবণ নূতন বাজা প্রতিষ্ঠার নানাধিক 
৮* বৎসবেব মধোই মধ্য-এপসিধা হইতে অসতা তুবেণীষ ইউচিগণ 
ব্যাকটিযাব গ্রীক জাতির উপব প্রবল বন্তাব জলেব ন্যায পতিত হয় 
এবং তাগাব আ্োতের বেগে গ্রীক বাজ্য ভাসিষা যাষ। গ্রীকগণ 
বাজাচুত হইয। ভাবতবর্ষে আগমন কবেন এবং নানা ক্ষুদ্র রাজ্যেব 
প্রতিষ্ঠা করিষ! বা করিতে থাকেন। 

“গ্রীক-জা।ত কর্তক আধুনিক, পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশের অনেক 
ভাগণ্যে অধিক্কৃত হইয়াছল, তাহার তানেক প্রমাণ সংগৃহীত হুইয়াছে। 
অন্ন ত্রিংশৎ সংগ্্যক গ্রীকজাতীয অধিপতির নামাক্ষিত মুদ্রা পঞ্জাবে 

১ ব্যাকষটিয়া আফগাণিস্বানের উত্তরে অবস্থিত |ছল। ব্যা্ষটিযার বর্তমান, 
মাষ বান্ধ। 
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ভি শি সি স্টিল 


ও যুক্ত প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্তানে আবি হইয়াছে । ডাক্তার 
ভাউদ্দিজী প্রতিপন্ন করিযাছেন যে মধ ভাবুতরুর্ষে সাত জন গ্রীক-রাঙ্জা 
রাঙ্জত্ব করিয়াছিলেন। বিঞ্ুপুরাণে আটঞ্জন গ্রনক' কা যবন রাজার 
উল্লেখ আছে ।” (১) 

এই সকল ক্ষুদ্র গ্রীক-অধিপতির অন্যতম মেলান্দুর খুঃ পুষ্টি ১৪১ 
অন্দে দেশ য় করিতে করিতে মযোধা। প্রদেশে উপনীত হন। কিন 
মগধের আরঁধপতি বৃহদ্রধের সেনাপতি পুষ্পমিত্র ঠাহার গতি বোধ 
করিবার জন্য দণ্ডায়মান হন। গ্নীক-আধপতি পরাক্রমশালী শত্রর 
বাহ ভেদ্৬ করিতে অসমর্থ হইয়া ভগ্র-চিত্ে স্বরাজ্যাতিযুখে 
পন্তান করেন?। 

মেলান্দ্রের সমসময়ে (খুঃ পৃঃ ১৫) এট্টিয়ঃল কি তাস নামক আর 
একজন গ্রীক-নরপতি ভারতবর্ষে রাজুদ করিতেন । হার রাজত্ব- 
কালে- নির্মিত একটি স্তস্ত গেয়াগ্সিয়ার রাজ্যের দক্ষিণে ভিলসা নগরের 
'অনুরুস্থিত বেশনগরে আবিক্কুত হুইয়াঙ্ছে। এই স্থতি-স্তম্তটি বিষণ, 
সন্গানার্থ ভিয়নের পুত্র বিষু-পেবক হেলিয়াডরাস (নর্াণ কবিয়া- 
ছিলেন। বস্ততঃ বেশনগরের গ্রীক-স্তম্ত ভারতে গ্রীক-প্রভাব এবং 
শ্রীকগণ-কর্তৃক হিন্টু-দেবোপ।সনার সাক্ষীরূপে বিদ্যমান আছে। 

ইহার পর আমরা গেগোফেরাস নামক একজন গ্রীক-রাজার 
বৃশতান্ত, জানিতে 'পারিণ গেগ্োফেরাস পঞ্জাবের* একাংশে ধাঙনব 
করিতেন । ইনি খৃষ্টধর্্মাবলম্বী ছিলেন। তাহার মুদ্রাসকলে খৃষ্ট-ধন্মের 
চিহ্ন অন্ষিত দেখিতে পাওয়। যুুয়। খৃষ্টায় ৫* অন্দে গেগ্োফেরাসের 
বাঙ্গত্ব বর্তমান ছিল। ফলত্ৃঃ গ্রীক-বীর আলেকজগডারের, সমক 
হইতে প্রায় ৪০* বৎপর পর্য্যস্ত ভারতবর্ষের সহিত গ্রীক-জাতির অতি 
ঘন সম্বন্ধ স্কাপিত ছিল। কোন মময়ে কি কারণে এই সন্বন্ধের 


সপশিশপীিসপাল এ এ স্পািস্পীটি তি শই ০ স্পা পচ পিসি 


(১) বঙ্গদর্শন, ? দ্বিতীয় খওড। 


২৪ প্রাচীন ভারত। 


০০০ 


বির্পোপ ঘটে, তাহা মির্দেশ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। যাহ! 
হউক, তুরেণীর ইউচিগণ ম্যাকটি,য়া রাজ্য এবং তদস্তর্গত আফগানি- 
স্থান প্রভৃতি দেশ আগ্নসাৎ কক্ষির়1 কাশ্ীরে উপনীত হয়েন। অবিলম্কে 
কাশ্ীব ও -পঞ্জাবের কোন কোন অংশ এই 
জাতির হস্তগত হয়। খুষ্টের পর প্রথম 
শতাকীতে এই জাতীয় কনিষ্ক রাজ] কাশ্মীরের অধিপতি হন 
এবং কাবুল ও কাশঘড় হইতে * আগ্রা ও গুর্জর পর্যযস্ত রাজ্য বিস্তাব 
করেন। কনিঙ্ক বৌদ্ধধন্্মন অবলম্বন করিযা কাশ্মীরে একটী সভ। স্থাপন 
পূর্বক বৌদ্ধধর্মের আলোচন] ও টীকাঁদি রচনা করিতে এব্ত হন। 
তাহার শাসন-কালে কাশ্শীব হইতে বৌদ্ধ প্রচারকগণ তিব্বত ও চীন 
দেশে গমন করিয়। তথায় 'বৌদ্ধধর্্ম প্রচাব করেন। ভারতবর্ষে শকান্দা 
নামে যে অন্দ অগ্যাবধি প্রচদিভ আছে, সে অব বৌদ্ধ রাঙা বনিক্ষের 
সময হইতে প্রচলিত হয়। (১) 
কনিক্কের পর কাবুল হইতে কাম্বোজীযগণ ভারতবর্ষে আগমণ 
করতে আরম্ভ করেন এবং “শাহ” উপাধিধারী একদল বিজেত। 
সৌরাষ্ট্রে রাজ্য স্থাপন করিয়। খুষ্টেব পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে 
রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। 
অবশেষে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে তুরেণীয় হুনগণ পঞ্গপালের 
হ্যায় পারস্য ও পশ্চিম ভারতবর্খ আচ্ছাদন 
মহারাজ মিহিরকূল করিয়া ফেলেন । পঞ্জাবের উত্তরাংশে তাহার! 
একটী বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করেন । (২) পঞ্জাবের অন্তর্গত শাকল নামক 
নগরে এই হুণগণের রাজধানী গতিষ্ঠিত*ছিল। হুণরাজকুলে মহারাজ 
মিহিরকুল সর্বাপেক্ষা! অধিক প্রতাপান্থিত ছিলেন; তাহার নামে 
(১) কনিফের ঘংশীয়ের! ভারতবর্ষে প্রায় ১৯* বৎসর রাগত্ব করিয়াছিলেন। 
(২) ৬রমেশচন্ত্র দত্তের ইতিছাপ হইতে গ্রহীত ও কিঞ্িৎ পরিবন্ঠিত। 


শি শে লস | কি গস (জা শি শি তা একেই শি অসিত 


মশারাজ কনিক্ 


প্রাচীন ভারত। ২৫ 


ভারতবর্ষায়ের। কম্পিত-কলেবর হইতেন। সর্ষস্ত মধ্যতারত এবং 
মালব প্রদেশের অধিকাংশ তাহার সাম্রাজ্য-্ভূষ্ত ছিল। মিহিরকুল 
বহস্থানজঘ করিষাছিলেন। উজ্জয়নীর নবীন অধিপতি বিক্রমাদিত্য 
তাহার বিকদ্ধে দণ্ডাখমান হন। বিক্রমাদিত্য হুণুগণকে মালব গ্রুদেশ 
হইতে দূরীভূত কবিষা দ্েন। বস্ততঃ বিক্রমাদিত্য বৈদেশিক রাজন্চ, 
কুলের দমনকুরিরূপে অভ্যুখিত হন। এই কারণ বৈদেশিকেরা 
সম্মিলিত হইযা সাহার বিকঞ্ছে বিপুল পরাক্রমে অন্ত্রধারণ করেন । 
৫৩৩ খুঃ অন্দে যুলতান নগরের নিকটবর্তী কোরুর নামক স্থানে 
বিক্রমাদিত্যে সং হত তাহাদেব প্রবল যুদ্ধ ঘটে । এই যুদ্ধে শকদের 
সমণ্ত শক্তি পর্য [দস্ত হইয] যাষ। বিক্রমাদিত্য সগৌরবে শকারি 
উপাধি ধারণ 'কবেন ॥ (১) 
আমর! উল্লেখ করিয়াছি যে খুঃ জন্মের গ্্াপ্তাধিক দেড শত বৎসর 
পূর্বে মধ্য আসিষা হইতে ইউচি- বংশীষেবা এব খৃষ্টের চারিশত বৎসর 
পরে হণ বংগীষেরা৷ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিযা ছিলেন। ইউচি এবং 
হুণের আগমণের বহু পূর্বে ভারতবর্ষে তুবেণী 
খি্জ বংশ জাতীঘ আর এক বংশের অভ্যুদয় ঘটিয়াছল।' 
ইস্থাদ্দের নাম ব্রিজি। খুষ্টের পূর্বতন সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে 
ব্রিজ্রা৷ হিমালয অতিক্রম পৃর্বীক মিথিলায় প্রাবষ্ট হয়েন। 
ব্রিজি, বৃ"শীখের মিধিঙ্লাব প্রাচীন রাজব'শ বৈদেহীদিগের উচ্ছেদ 
সাধন করিয়া সে.প্রদেশ হস্তগত করতেন এবং বৈশালী নামক স্থানে 
( আধুনিক প্াটনার নিকটবর্তী কেসাড়) রাজধানী স্থাপন করিয়া 
রাঙ্গত্ব করিতে প্রবৃত্ত ইন। ব্রিজিপ্বীয়েরা প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। মিথিলা নানাভাগে বিভজ্ হইয়া এক এক 
(১) ,ভারতবাসীর নিকট মধ্য আ।সয়া শক্ষ্বীপ নামে পরিচিত। এজ 
ঠদ্দেশধাসীর! ভারতবর্ষের ইতিহাসে সাধারণতঃ শক নাষে কথিত হইয়াছে। 


২৬ প্রাচীন ভারত। 


জন দলপতির শাসনাধীন হইয়াছিল। এই সকল দলপতি প্ররু'তপুপ্রের 
মঙানুসারে শাসন কার্যা শির্বাহ করিতেন। বহিঃশক্রর আক্রমণ 
কালে তাহার একজন অধিবেত] নির্বাচিত করিয়া তাহার পতাকামুলে 
সমবেত হইতেন। 
মিথিলার প্রাচীন রাজকুল ব্রিজিগণ কর্তৃক বিভাডিত হইয়া মগধে 
গমন করেন এখং ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়] সেখানে আধিপত্য স্থাপন 
করিভে সমর্থ হন। এই বংশের অজাতশক্র প্রবল পরাক্রাস্ত হইয়া 
উঠেন এবং পূর্ব বৈরী ব্রিজি বা! লিচ্ছবি দ্িগকে বিধ্বস্ত করিতে সংকল্প 
করেন। 
বশ্তকার নামে ব্রাঙ্গণ অজাতশক্রর মন্ত্রী ছিলেন। তাহার যথেষ্ট 

চতুরতা, এবং কুটনীতিজ্ঞতা ছিল। বশ্যকারের মন্ত্রণা মত অজা তশক্র 
কোন উপলক্ষে তাহার,উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন এবং" তাহার 
'মন্তক যুগ্ডন করিধ। তাহাকে বহিষ্কৃত কর্রয়া দেন। বগ্তকার মিথিলা 
দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়। সেখানে তিন বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। 
এই সময় মধ্যে তিনি সুকৌশলে কুটনীতি বলে ব্রিজি-বংনীয় দলপতি 
শণের মধ্যে ভেদ জন্মাইয়া৷ দেন। ঈর্ধা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়। 
ব্রিজ্বি বংশীয়ের হীনবল হুইয়। পড়েন। তখন বশ্কার মিথিলা 
পরিত্যাগ পূর্বক অজাতশক্রর নিকট উপনাঁত হন এবং" মিথিলা 
আক্রমণের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া অজজাত্ক্রকে, পরামর্শ 
প্রদদান করেন। তদনুসারে অন্ধাতশক্র বিপুল বাহিনী সহ ব্রিজি- 
বংশীয় দ্রিগকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হন এবং তাহাদিগকে সহদ্েই 
পরাজিত করিয়া মিথিলায় আধিপঙ্ঞ লাভ করেন। অতঃপর ব্রিজি 

বংশীয় অধিকাংশ, লোক আত্মলন্মান রক্ষার উদ্দেশ্তে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ . 
পূর্বক নেপাল রাজ্যের অধিবাপী হল এবং ভারতবর্ষ হইতে পরাক্রা্ত 
চ্রজি জাতির আধিপত্য বিন্‌ হইয়া! ধায়। 
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মধ্য আসিয়া হইতে আগত বৈদেশিকেরা ভ্রারতবর্ষে স্থায়ী নিকাস 
স্কাপন করিয়াছিল। ভাষাষ, ধন্মে এবং *সন্যতায়, হারা ক্রমে 
ভারতবাসীর অনুবপ হইয়া উঠে। আমব্]! শ্রক্ষণ আর একদল 
বৈদেশিক আক্রমগকারীব বিষয উল্লেখ কবিত্তেছি। ইহার! সুদীর্ঘ 
কাল ভাবতবর্ষে বাস করিযাও সযহ্রে আপনাদের স্বাতস্থা, রক্ষা করিয়। 
আসিতেছে । আমরা মোসলমানেব কণা বলিতেছি। 
মোসলমানকুলে যিনি সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষ মাক্রমণ করিয়াছিলেন, 
ভাবতে ৫ম।সলমান তাহার নাম ওস্মান । ওসমান খলিফা ওমরের 
আক্রমণ সেনাপতি ছিলেন । ইনি ৬৩৬ খুষ্টাবে 
তারতবর্ষে ্রবেশ করিয! বোম্বাই উপকূল জয় করিতে প্রবৃত্ত হয়েন? 
কিন্তু তাহাতে কোন ফল লাভ হয নাই। 
এই প্রথম আক্রমণেব পর খলিফা মার্ববয়ারু রাজত্বকালে মৌসলমান 
দিগকে তারতবর্ষের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে পাত করিতে দেখিতে পাই এ 
'এই'অময় ( ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ) মুহালিব নামক একজন সেনাপতি সফেন্তো, 
,মুলতান প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ব্যর্থ মনোরথ 
হইয়া স্বদেশাতিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। অতপর খলিফা! 
মাবিয়া অন্য,ন ছয় জন সেনাপতিকে অসিহস্তে তারতবর্ষে ,প্রেরণ 
করিয়াছিলেন | ইহাদের টকেহই তারতবর্ষের সীমা .অ তক্রম করিতে 
পারেন, নাই ২ ছুইজন সেনাপতি শক্রহস্তে নিহভ' হয়েন; অবশিষ্ট 
চারজন শক্রর আক্রমণ সহ করিতে ন৷ পারিয়৷ পলায়ন কঞেন। 
মাবিয়ার মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল্ট্যাপি গৃহ কলহে মোসলেম সাম্রাজ্য 
ক্ষত এবক্ষত হইয়াছিল। এই সমস্ত পর 
রাজ্য হরণ ব্যাপারে লিপ হইবার অবকাশ 
মোসলমানদের ছিল না। এই গৃহ কলহের অবসানে' মোসলমানগণ 
পুনর্বার ভারতবর্ষ জয় করিতে উদ্ভত' হয়েন। তৎকালোে হেজাজ 


শিন্ধু বির 
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নামক একজন মহাবীর ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন । তিনি সিদ্ধুদেশ 
জয় করিবার জন্ত খলিফার অনুমতি গ্রহণ করেন। হেজাজ সিন্ধু 
বিজয়ে প্রবৃত্ত হইযা সেনাপতি ওবেছুল্যাকে তদর্থ প্রেরণ করেন । 
ওবেছুল্যা রণক্ষেত্রে মৃতু)মূুখে পতিত হন। তদীয় সৈগ্ঠদল সেনাপতির 
মৃত্যুতে ছত্রভঙ্গ হইয়৷ পলায়ন করে । হেজ্জাজ ওবেদ্ুলযার পরাজষ 
ও মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়৷ বুদেন নামক আর একজন পেনদর্ধতকে 
প্রেরণ করেন। বুদেন শক্রর সম্মুখীন হইয। প্রবল পবাক্রমে যুদ্ধ 
করিতে আবন্ত করেন, কিন্তু অন্পক্ষণ পরেই অশ্বপুষ্ট হ্টতৈ পতিত 
হইয়া নিহত হন। অতঃপব হেজাজ স্বীয ভ্রাতুষ্পুল্র সপ্রদশবর্ষ বযস্ক 
মোহাম্মদ বিনকাসেমকে প্রেবণ কবেন। এই নবীন যুবক শোৌর্যয 
বীর্য্যের ক্াদর্শ স্বরূপ ছিলেন। তিনি ৭১২ খষ্টাব্দের প্রারস্তে 
সসৈন্তে সিক্ুদেশের দ্বারদেশে উপনীত হয়েন। সিন্ধদেশের অধিপতি 
রাজা দাহির আততায়ী মোস্লমানের গতিরোধ করিবার গন্য জ্ো্ঠ 
বাজ কুমারকে প্রেরণ করেন। কাসেম সিন্ধু রাজকুমারের পণস্ত 
পরাক্রম অতিক্রম করিয়া রাজধানী আলোরের অভিমুখে অগ্রসর 
হন। সিম্ধুরাজ দাহির এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চাশ হাজার সৈন্য 
সমভিব্যাহারে আরব বাহিনীর সম্মথে আসিয়। দণ্ডায়মান হন। প্রবল 
যুদ্ধ আশু হয়। একটী গোলার আঘাতে রাজতস্তী আহত হয়। 
হত্তী যন্ত্রণায় চীত্কার করিতে করিতে রাজাকে লইয়া রণক্ষেত্র 
হইতে দূরে পলায়ন করে। রাজার তিরোধানে তীয় সেনাবন্দ 
নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। বাজ দাহিম নিজেও আহত হইয়াছিলেন। 
কিন্তু তিনি তাহা তুচ্ছ' করিক্না অবিলম্বে অশ্বপৃষ্ঠে' আরোহণ পূর্বক 
যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত' হন এবং পুনর্বার প্রধলোৎসাহে যুদ্ধ করিতে 
আর্ত করেন। কিন্তু বিজ্যপ্রী কিছুতেই তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন 
নাই; তিনি অসিহক্ডে শক্রনাশ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে প্রাণ 
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পরিত্যাগ করেন। রাজার মৃতার পর মোহাম্মদের সম্মুখে প্রবলন্তর 
বি আসিয়। উপস্থিত হয়। বিধবা সিন্ধুরাজ মহিবা প্রচণ্ড তেজে 
অস্ত্র ধারণ করিয়া রাজধানী রক্ষা! করিবার জন্ত আয়োজন করেন। 
মোহাম্মদ বিনকাসেম অনন্তোপাত্ম হইয়া নগর অবরোধ করেন। 
ইহার ফলে অরে নগর মধ্যে অন্লাভাব উপস্থিত, হয়। “তখন 
রমণী ও বালক বালিকাগণ স্বহস্তে চিতা সঙ্জিত করিয়া অলম্ত পাবকে 
জীবনাহতি প্রদান করেন এবং রাজপুত বীরগণ নগরের দ্বার উদঘাটন 
করিয়! অমিত পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে রণশায়ী হন। 
অতঃপর স্কোহাম্মদ রাজধানী অধিকার কবেন এবং নু]যনাধিক তিন 
২সব মধ্যে সম্মগ্র হিন্দুদেশে বিজব-পতা ক৷ উও্ডান করিতে সমর্থ হন। 
সি্ধুদেশ বিজিত হইবার অব্যবহিত পরেই মোহাম্মদ হঠাৎ 
খলিফার বিষ দৃষ্টিতে পতিত হন) রাজরোষে তাহার জীবনাস্ত 
হুয়। মোহাম্মদের অকাল মৃঙ্যর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হুচিত বিজয়োছ্য় 
পরিন্থ্যক্ত হব এবং সুমের বংশীয় বাজপুতগণ সিন্ধদেশ হইতে মোসল- 
মানদ্দিগকে বহিষ্কৃত করিয়। দেন। 
ইহার পর আরব জাতীৰ মোসলমানের। আর কখনও অসিহস্তে 
ভারতগ্রর্ষে উপস্থিত হয নাই। সিন্ধু বিজযের আড়াইশত বৎসর. পরে 
তুকী- জাতীয় মোসলমানগণ' ভারতবর্ষের উত্তর, পশ্চিষবর্তী- পার্বত্য 
দ্বারে প্রবেশ বাত করিয়া পুনর্বার ভারতাধিকারের চেষ্টা পায় । 
আলগ্ুগীন নামক একজন তুকণ জাতীয় মোসলমান বীর পুরুষ 
সৌভাগ্য লক্ষ্মীর বরপুজ ছিলেন। »তিনি ৯৬১ খৃষ্টাব্দে বর্তমান আফ- 
গানীস্থানের অন্যতম অংশ গঞজনীতে একটী 
নুতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠ। করিয়া তত্প্রদেশে ইস- 
লান ধর্শের জ্বোতি বিকীর্ণ করেন। আলগ্ুগীন পরলোক গমন করিলে 
তদীর' জামাতা সবক্ঞগীন গঞ্জনীর রাজসিংহাপনে আরোহণ করেন ।. 


ভারতে তুর্কি 
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এই সময় লাহোরে মহারাজ জবপাল রাজত্ব কবিতেছিলেন । তিনি 
ভারতবর্ষের সীমান্তে মোসলমানের আধ্বিপত্য প্রতিষ্ঠিত দেখিয়। তাহা 
স্বরাজ্যের পক্ষে আপদ তনক বলিয়। বিবেচন। করেন এবং তক্জন্ মোসল- 
মানের আধিপত্যের ধবংস সাধন উদ্দেশ্যে সসৈন্ঠে বহির্গত হন। “পেশাবব 
হইতে কাবুল পর্যন্ত যে পাব্বত্য উপত্যক] গিয়াছে, সেই পথ দ্িষা 
'জয়পাল যাত্রা করিষ! সবক্তগীণেব শিবিরের সম্মুখীন হন। কথিত 
আছে, তৎকালে অতিশয় ঝডবৃষ্টি হওযায হিন্দুগণ ভীত হইয] যুদ্ধে 
ক্ষান্ত হন এবং সবক্তগীনকে ৫০্টী হস্তী ও বত অর্থ দিবার অঙ্গীকাব 
করিয়া সন্ধি স্থাপন পূর্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন । স্বদেশে 
আসিয়৷ জয়পাল অর্থ দানে অসম্মত হন; ভাহাতে স্বক্তণীণ ক্রুদ্ধ 
হইয়৷ হিন্দু দ্িগকে আক্রমণ করিতে আগমন কবেন। জধপাল 
অন্ঠান্ হিন্দু রাঙ্জার সহ'ঘতাধ একলক্ষ স্ন্যৈ সংগ্রহ করেন। কিন্ত 
পুদ্ধে মোসলমাণগণ জযলাভ করেন ॥ সবক্তগীন সিন্ধু নদেব পশ্চিম 
কুল পর্য্যস্ত সমস্তদেশ অধিকার কাবিষা এবং পেশবাবে দশ সহ সৈন্ 
রাখিয়। গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন। 

৯৯৭ খৃষ্টাব্দে সবক্তগীনের মৃত্যু হয এবং তাহার পুত্র মাহমুদ 
গজনীর রাজা! হযেন। * ৭ * মাহমুদ গঙ্জনীর অসাধারণ সাহুস, 
যুদ্ধ কৌশল ও মানঁসক ক্ষমতা ছিল : 
অনেকগুলি সদ্‌গুণ ও ছিল, হ্তাহার' সন্দেহ 
নাই? তথাপি তিনি ভারতবাসীদ্দিগের পক্ষে কৃতান্ত স্বরূপ হইয়া- 
ছিলেন, এবং ভারতবর্ষে কেবল মন্ু্ হত্যা, নগর লুন, দেব ও ধর্মের 
অবর্মীনন। এবং নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়। আপনার নাম অপযশে পূর্ণ 
করিয়াছিলেন,” (১) সুলতান মাহমুদ সপ্তদশবার ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করেন। ইহার ফলে বহু প্রদেশ বিধ্বস্ত; শত” শত দেবালয়, 


(১) ৬রদেশ চন্রা দত্তের ইতিহাস হইতে গৃহীত । 


্ললতান মাহমুদ 


প্রাচীন ভাবত। ৩১ 


ও দেবহুন্তি ভগ্ন এবং অসংখ্য নরনাবী সর্বাস্বান্ত হয। মাহমুদ পুনঃ 
পুনঃ ভাবতবর্ষেব নান স্থান বিধ্বস্ত করিযাও একমাত্র পঞ্জাবে 
মোসলমানেব স্বাষি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা কবিতে সমর্থ হইযাছিলেন | 

“মাহমুদের মৃত্যুর পর প্রা একশত পঞ্চাশ বৎসবের মধ্যে 
মোসলমানগণ আর তাবতবর্ষ আক্রমণ কবেন নাই। এই সমযেব 
মধ্যে মাহমুদেব বাজধানী গজনী নগবীর 
ধ্বংস সাধন হইযাছিল। ঘোব বাজ্যেব 
অর্ধপতি আলাউদ্দিনেব সহিত গঙ্জনীবাজ বহবামেব কলহ হওযাষ 
আলাউদ্দীন বিজ্য লাভ কবিষা কষেক দিন পর্যন্ত গজনী নগবী বহি ও. 
অসি দ্বার! ছারুধাব কবেন এবং ইহাতেও নিবস্ত না হইয। সেই প্রসিদ্ধ 
ও সুন্দব বাজধানী একবাবে ভূমিসাৎ্ কাবযা। ফেলেন। ১১৫২ খষ্টাব্দে 
গজনী নগবী ধ্ব“স হযঘ। তাহার কড্ু পবে ণঞ্জনী বাজা বিলুপ্ত হয। 
| কেবল পঞ্জাবে যে আধিপত্য প্রাতঙ্গিত হইযাছিল, তাহাই অব্যাহত 
থাকে৭] 

আলাউদ্দীনের মৃত্াব পব তদীয পুল্র সাষেফ উদ্দীন এক বসব 
কাল রাজত্ব কবেন। ততৎপবে গাষেমউদ্দীন ঘোবী রাজ্য লাঙ 
কবিযা আপন হ্রাতা সাহাবুদ্দীনের হস্তে 
যুছ্তার ন্যস্ত করেন। প্রসিদ্ধনামা সাহন- 
বুদ্দীনই ভাবতবর্ষ জঘ কবেন। ইনি 
ইতিহাসে মোহাম্মদ ঘোরী নামেই বিশেষ খ্যাত। সাহাবুদ্দীন প্রথষে 
পঞ্জাবে: গজনীবংশীয়গণের ধ্বংস করিধ! সেই প্রদেশে আপন অধীনে 
আনেন, তার পর হিন্দুর্দিগের সহির্ত ঘুদ্ধে লিপ্ত হন। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে 
তিরৌরীর ক্ষেত্রে সাহাবুদ্দীনের সহিত দিরলীশ্বর পৃথ্বীরায়ের যুদ্ধ হয়! 
নেই বুদ্ধে, সাহাবুঙ্দীন পরাজিত হুই্যা স্বদেশে পলায়ন করেন। ছুই 
বৎসর পরে সাহাবুদ্দীন পুনরায় ভারতবর্ষে প্রধেশ করেন, এখার পৃথী 


গজনী এবং মোব 


সাহাবুদ্দিন বা 
মৌহান্গদ ঘোগ্ী। 


৩২ গ্রাচীন ভারত। 


শিস শি শি জা | আজি শি জট পি পদ চি শস্স 


রায়কে পরাস্ত করিয়। দ্িজী ও আজমীর অধিকার করেন। অতঃপর 
তিনি কুতুবউদ্দীন নামকপ্দাসকে ভারতবর্ষে রাখিয়া! স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত 
হন” (১) 
ভারতভূমি রত্বগ্রসবিনী বলিয়! পরজাতির নিতান্ত লোভের পাত্রী । 
পরস্বলোলুপ বৈদেশিকগণ কর্তৃক ভারতের ধনরত্ব পুনঃ পুনঃ লুন্ঠিত 
হইয়াছে । এই তত্ব সর্বজনবিদিত। ইতি- 
ভারতে বৈদেশিক হাসের পৃষ্ঠা জাজ্জল্যমান রৃহিষাছে। কিন্ত 
৮৪ ্বর্ণপ্রস্থ ভারতবর্ষের অর্থ লোভে আকৃষ্ট হইয৷ 
অতি প্রাচীনকালে যে, নানা দেশ হইতে নানা সম্প্রদাযঠ্জ্ বাঁণকগণ 
দলে দলে ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থ উপনীত হুইতেন, সে তব তদৃশ 
পনিিজ্লত নহে। 
প্রাচীন ভারতের শিল্লেশ্বর্য্ের (২) সংবাদ দেশে বিদেশে 
প্রচারিত ছিল বলিয়! বিদেশীরগণ অর্থ লোতে ভারতবর্ষে আগমন 
করিতেন। পুরাকালে ভারতবর্ষে বৈদেশিক বাণিজ্য কতদুর* বিস্তৃতি 
ও উন্নতিলাভ করিয়াছিল, আমর তদন্ুুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

(১) রমেশচন্্র দত্তের ধতিহাদ হইতে গৃষ্কীত। 

(২) প্রাটীন ভরতের শিলৈশ্বধ্য কীদুশ বহ্বাধ্তন ছিল, তাহার আভাস 
আমর] সংক্ষেপ প্রদান করিতেছি। আত প্রাটীন কালে ভারতবর্ষে বর্ণ ভেদ 
বিদ্যমান ছিল ন।। তারপর কালক্রমে কাধ্যভেদে ব্রাহ্মণ, ,ক্ষতিয় ও বৈশ্য, এই 
তিন বর্ণের উৎপত্তি হয়। ব্রাহ্ধণ অধ্যাপন ও ধর্মযাজন, ক্ষাত্রয়গণ দেশের 
শাসন ও সংরক্ষণ এবং বৈশ্গণ শিল্প ও কষিকাধেয নিরত থাকিতেন। আর্ধ্যঙজাতির 
বংশ ব্ান্ধর সঙ্গে সৃঙ্গে অধ্যাপন ও বর্ষা, দেশের শাসন ও সংরক্ষণ এবং শিল্প 
ও কবি এরূপ বহবার়তন হইয়া উঠে যে, প্রত্যেক বিভাগের কার্য সম্পাদন জঙ্ 
বছ সংখ্যক ব্যক্তির জনন্তকণ্ম” হইয়া তত্তৎকার্ধে) নিরত হওয়া আবন্বীক হয়। (যান 
হে কাখ্য করিতেন, স্তাহার পুরুগণও পিতৃগন্থা অনুনরণ করিবার প্রবৃত্তি *িবন্জন 
ভাঙা [নযুক্ হইতেন। এইরগেই ব্ণতেদ প্রথার সূত্রপাত হয়। আর্য 


প্রাচীন ভারত। ৩৩. 


রামায়ণের এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে মহামুনি বশিষ্ঠ 
উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশবাসী, এবং দ্বীপৰাসী বণিকদের নিকট 
হইতে রাঞ্জোপহার গ্রহণ জন্য ভর তর অকুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। 
রাঁমায়ণের এই অংশ ( অযোধ্যা কাণ্ড দযর্ণীতিতম সর্দ ) পাঠ করিলে 
রামায়ণের সমযে ভারতবর্ষে বৈদেশিক কণিকগণ অবস্থিতি করিতেন 
বলয় প্রতীতি জন্মে। 


এক এক বিষযে বংশান্ক্রমে লিপ্ত হওয়ায় স্ব স্ব গৃহীতকার্ধেয ন6রে পারদশা 
হইয়া উঠেন। ফলতঃ বর্ণভেদের ফলে আধ্যসমাজে ধর্ম, যুদ্ধবিদ// এবং শিপ্প ও 
কৃষি উৎকশ্ লাভ করে। 
কোন্‌ সমযে বর্ণভেদ প্রবর্তিত হুইযাছিন্ম? বৈদিকয়ুগে ভারতবসে বর্ণ্েদ 
বিমান *ছিল না। খৈদিকথুগের পৰব অত্যল্লকালমধেই ** ভাবতবর্ষে 
চাতুর্বপ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কলহত্রে, টতুর্ববর্ণের উল্লেগ দেখা যায়। 
কপ সমুহ্ধ শানাধিক সা $ন সহ বৎসর পূর্বেবে রচিত হয। ঈর্ীরাং 
অতি প্রাচীনকালেই যে কৃমি ও শিপ নিখাতশয উর্নতি লাভ কবিয়াছিল, 
তাঁহাতে সন্দেহ নাই। 
তিন শতাধিক তিন সহ বৎসর পূর্বে মহারাজ দশরথ অযোধ্যা রাখ্মত 
করিতেন। ঠাহাব রাজত্বকালে ভাবতবর্ষে বহুবিধ স্ঙ্ষবস্ত প্রস্ত৩ কউত। এইট 
সমযে বস্ত্র বয়ন ও কারুকার্য যথেষ্ট উদ্রতি লাভ করিযাছিল। মহারাজ দশরথের 
চারিপুঙ্ রাম, লক্ষণ, ভখত, শক্ত মিথিলার রাজনি্পীদেব পাণি গ্রহণ করেন। 
তীহারা অযোধ্য। নগরীতে' প্রতিগমন করিতে উদ্যোগী “হইলে মিথিলাধিপতি 
জনক কর্ঠাদিগকে মুখ কম্বল (নণযায়ণেব সযযে ভারবাহী শকটের আচ্ছাদন 
জন্য গুল কম্বল ব্যবহাত হইত | ৫ সমুয় শকটের জন্যই কন্দল বাবহৃত হইত, 
তখন'রাজকুম্ধরীদিগকে, শাল অপেক্ষ] নিকষ্ট পশযী বন্ধ উপছার প্রদান করিলে 
তাহা কখনুও শোভমান হইত না। তঙ্গন্য খিরেশ সাহেব অন্কমান করিয়াছিলেন 
ঘে, মুখ্য কম্বল কাশ্রীরজাত উৎকৃষ্ট শাল ব্যতীত আর কিছুই নহে? কিন্তু টীকাকার 
/রামবহথজ অন্করূপ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার «মতে বৈদেহী, হৃহিতাদিগকে প্রদত্ত, 
মুখ্য কঙ্খল নেপাল জাত ছিল) ক্ষৌম বস, সুরঞ্জিত গরিচ্ছদ, ও রাজযোগ্য 


৩৪ শ্রাচীন ভারত। 


পপি ০ শি চে শি চে 


অধ্যাপক উইলসন সাহেব সভাপর্কোক্ত উপহার সামগ্রীর 
তাপিক সবিশেষ প্রপিধান স্হ পাঠ করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন যে, 
রাঙ্জা যুধিষিরের রাজস্যয় যঞ্জকালে সুদ্বর চ*ন দেশের সঙ্গে ভারত- 
বর্ষের বাণিজ্য সম্পর্ক স্বাপিত হইয়াছিল, এই ছুই হেশের মধ্যে যে 
সক্ল দ্রব্যের বিনিময় হইত, তৎসমুদয়ের নাম নিশ্চয়রূপে নির্দেশ 
কর। যাইতে পারে না। কিন্তু অতি প্রাচীন কালেই চীন উৎরুষ্ট 
রেশমের জন্য খাতি লাভ করিয়াছিল বলিয়া! সহজে অনুমান কর! 
যাইতে পারে যে. তদ্দেশ জাত রেশম ভারতবর্ষে আনীত হইত । পরবর্তা 
সংস্কৃত সাহিত্যেও চীনদেশ জাত বসের উল্লেখ দেখা যায়। কালিদাস 
বিরত শকুক্সলার প্রথম অঙ্কে-আছে, “চীনাংশুমিব কেতোঃ প্রতি- 
বাতং নীয়মানস্য” | 


বাবধ অলঙ্কার, বছ মুক্তা, প্রবাল, এবং সম্যকৃজলন্মত বান যৌতুক প্রদ্দান করেন। 
অতঃপর রাজা দশরথ পুত্রগণের'সহিত মিথিলা পরিত্যাগ করিয়া অযোধায 
উপনীত হন; এবং “কো শল্যা, সুমিজ্রা এবং কৈকেয়ী ও অন্যান্য রাজ পত্ীর! 
ক্ষৌমবাসপপরিধান করিয়া তোমচিজ্কে ভূষিত হইয়া মহাভাগা যশন্বনী 
শীতা উর্মিলা এবং সেই ঢই কুশধ্বঞ্জ তনয়াকে মঙ্গল আলাপন পূর্বক গ্রন্থ 
কত্ন।” ইহার পর মহারাজ দশরথ সর্ধবগুণাদ্িত, নরসিংহ রামকে যৌবরাজ্জে 
আঁভত্িক্ত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া তদর্থ মন্ত্রণা জন্য তাহাকে স্বীয় সকাঁশে আহ্বান 
করেন। রঘুননন রাম ভূষিলুঠিত হইয়া পিভৃচরণ বন্দন! পূর্ধবক তাহার আঙ্ঞায় 
“ষথান্যায় মশি ও কাঞ্চনে ভূষিত মনোহর স্বচ্ছ আসনে উপবেশন করেন।” 
যহারাজ দশরথ ধীমান রামের অভিষেকার্থ সমস্ত মন্ত্রণা শেষ করিয়া কৈকেয়ীর 
অস্তঃপুরে গন করেন কৈকেয়ীর অন্তরে অনেক লতা নির্মিত গৃহ এবং 
অশোক্‌ ও চম্পক বুক্ষে শোভিত বিচিত্র সৌধ ছিল) তাহাতে অনেক গজদন্ত নির্পিত 
ও স্বর্ণ রচিত উৎকৃষ্ট আসন ছিল । সেই অন্তঃপুর বিবিধ বাদ্যযন্তরে পূর্ণ ছিল। মহারাজ 
দশ্বরব সেউ অন্ঃপুরে উপনীত হইয়! অস্থয়ারপিনী কৈকেয়ীর চক্রান্তে নিপুদমন, 
ঝাঁকে যৌবর্যজেয জভিবিক্ত রা করিয়া বনবাসে প্রেরণ করেন রাম-প্রীণ দশরখ 


প্রাচীন ভারত। ৩৫ 


মহাভাবতের বহুকাল পরবর্তী বাঞ্নীতিজ্ঞ চাণক্য পণ্ডিত “অর্থ- 
শান্্” নামক গ্রগ্থে নির্দেশ করিধানেন যে, যে সকল নাবিক 
ও বণিক বৈদেশিক পণ্াদ্রবা আমদানী কবিবে, তাহাদিগকে 
অনুগ্রহ প্রদর্শন কবিধা শু হইতে অব্যাহতি দিতে হইবো ততৎ্কালে 
ভাবতবর্ষে বৈদেশিক বাণিঙ্গা সপ্রচালিত না থাকিলে চষ্গকা 
ভাদ্বশ বিধান বিধিবদ্ধ কবিতেন ন]। 


সর্বলোকপ্রিয পুলেব অদর্শন সহ্য কবিতে ন1 পাবিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত 
হন| অনস্তর নিঃস্বার্থ ভবত মাতৃলালয হইতে অযোধ্য। নগরীতে প্রতাগমন 
ক্রয় “প্রাতু শোকে সম্যক. তাপিত” হলেন এবং “উৎকৃষ্ট রগে আরোহন করিয়া 
বামপর্শনাভিলামে' মাঠা করিলেন । যণিক্ষাব, স্মদক্ষ কুম্তকার, 2ুএ নির্মাণ দক্ষ 
তস্তবায, শস্ম নির্দীণোপন্জীবী কর্ধ্বকাব, মণরপুচ্ছ নিগ্যিত বাজনাদি বীবসাযী, 
মুজাদিবেধক, কুপাদিকাবক, স্থবর্ণকাব, গজ $বা,[কক্রেত", তুন্রবায ( ৮স্ন্মি ) কম্বল- 
সাব” ভবতেব সমাভব্যাহারে খমন কা্যাছিল। আমরা বামাষণেব এই বর্ণনা 
সইতে আাভাস প্রাপ্ত হষ্ট যে, তৎকালে শিল্পব্ার্যা ও ব্যবসাধের সষ্টি হইযাঁঠিজ , 
বিশে*্ওঃ বন্মশিপ্ন নিবাতশয উৎকম লাভ করিয়াছিল। 

রাষাষণোক্ত, বিভিন্ন শ্রেণীর বন্ধ কোন্‌ স্বানে প্রস্তঠ হইত তাহা পরিজ্জাত 
হইবার স্রযোগ নাউ। কিন্তু মহাভাবতের সময যে সমন্ত স্থান বন্তাশক্লের জন্য 
খ্যাতি লাভ কবিয়াছিল, তৎসমুদযেব ন'ম আমাদের নিকট, অপরিজ্ঞাত 
নহে।” মহ্বাবাজ যুধিষ্টির বাজনূয ষজ্জ আবন্ত করিলে ভাঁবতের বাজন্যবুন্দ তথায 
সমবেত হয়েল, এবং তীহ্বাদের প্রভোকেই মুধিট্িরকে নানাবিধ সহার্থ 
উপহার প্রদান কবেন। এই সকল উপহাব সামগ্রীর তালিকায় একপ্রকার 
স্বর্ণ খচিত বুটাদার গশশী বস্থের উল্লেখ দেখিতে পাই। উইলসনসান্েব 
এষ্ট সকল পশমী বন্ধুকে ম্বর্ণ-খচিঞ শাটী ও শালবলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । 
গুজরাটের, জভীরগণ কর্তৃক নানাপ্রকার কম্বল প্রদত্ত হইযাছিল | ্ছাগলোম 
পির্থিত বন্ধ, কীট শৃত্রে নিষ্দিত বস্ত্র, উত্ভতিদজাত সুত্রে নির্শিত বস্ত্র, এই তিম প্রকার 
ব্্র' প্রাক তালিকা তুক্ত। এই সকল বস্ত্র পক, তৃখরাজ ও কন্ধ জাতির অধিক 
দেশ হইতে আগত হইযাছিল। দিয়বঙ্গ, মেদিনীপুর এবং গঞ্জামেরু রানন্ুগণ 


প্রাচীন শারত। 


বৌদ্ধ শাস্ত্র অন্তর্গত জাতক ও গ্র্কাবলী পাঠ করিলে জানা যায় 

যে, আমাদের রাজত্বের, বহুকাল, পূর্ব হইতে ভারতবর্ষের সহিত 

ব্যাবিলনের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল এবং ভারতবর্ষ জাত ময়ূর এ 
দেশে নীত' হইত। 

এপুরাতন বাইবেল পাঠ করিলে আমবা জানিতে পারি যে, অফির 

দেশ হইতে বহুখিধ দ্রব্য পাল্েষ্টাইনে 

নীত হইত । আচাধ্য ম্যাঝসযূলীর এই 

সকল দ্রব্যের বিবরণ পাঠ করিয়া অফির দেশকে ভারতবর্ষের 

'অস্তর্ঠত সৌবির প্রদেশের অপনংশ বলিয়া নিদ্দেশ কররিয়াছেন। 


ফিনিসিধান জাঠি। 


হস্তিপৃষ্ঠাচ্ছাদন প্রধান করেন। আমরা কর্ণাট এবং মহীশৃধ জাত মস.লিনের নামও 
উপহার সামগ্রীর তালিকায় দেখিতে পাই । 

কষ ও [শল্পের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশ মধো বংণিক্ের বিস্তাতও অবশ্যম্ভাবী | 
ভারতবর্ষে ইহার অন্যথা হয় নাই। বণিকগণ সুক্ষ ও স্ুল বস্ত্র এবং শিল্পজাত 
অন্যান্য দ্রব্য লইয়া খাণঞ্ে লিপ্ত থাকঙত। রমায়ণের সমযেই বাণঙ্জয আত 
প্রবাহিত হইয়ছিল। বাণিজ্যের সৌকর্যার্থ দেশ মধো প্রশস্ত রাজপথের প্রযোঞ্ন। 
রামায়ণের সময় রাজপথের অভাব ছিলনা । ছরঠ রাম দর্শন জন্য বনে গমন করিতে 
সংকল্প করিলে “যাহার! পরীক্ষা দ্বার! ভূতলের অধস্তন বৃত্ত স্ত অবগত হইতে পারে 
এবং যাহাদিগের সুত্র ছারা পরিমাণ করিতে দক্ষতা আছে, ০ থপন-দক্ষ শৌর্ধ 
সম্পন্ন খনক, যন্ত্র পরিচালক, বৈতনিক স্থপতি, ন্ত্রণর্মাপ-? ক্ষ রদ্ধক, বৃক্ষচ্ছেদক, 
মার্গরক্ষক, সৃপকার, ত্বধাকার, বংশকার ও চন্ম কারেরা মার্গ নিশ্মাণার্থ প্রাস্থৃত 
হইলেন। ইহাদের পারশ্রমে আচরে সেন, গমনাগমনের পণ নির্মিত হইয়া সম্যক 
শোভান্বিত দেবপথের দাছৃগ্ত ধারণ করিল ।” ৪ আমর! এই বর্ণনা পাঠ '্ষরিয়া ছুটি 
বিষয় জানিতে পারি।' প্রথম, তৎকালে রাজপথ শিল্মণাণ জন্য বিবিধ শরণীর কর্ম- 
চান্বী এবং শ্রমজী[বি নিমুক্তছিল। ইহাতে প্রভীয়মান হয় যে, সেই প্রাীনকালেই 
পূর্তবিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল । দ্বিতীয়, গথরক্ষার জন্য কর্মচারিগণ নিযুক্ত থাকিতেন। 
পূর্তবিভাগের কর্দচারিগণ দেশমধ্যে রাজপথ নির্াণের জন্য ব্যাপৃত থাকিতেন | 


প্রাচীন ভারত। ৩৭ 


পুরাতন্বস্ড বিনসেপ্ট সাহেব লিখিয্নাছেন যে, প্রাচীনকা/ঠো যে সকল 
বিদেশজাত দ্রব্য লই! প্যালেষ্টাইমের ব্ণি্জ্য ছিল, তাহ! ইউফেটিস্‌ 
নদীর তীরবর্তী নগব সমূহে প্রস্তুত হইত", কিন্তু সে সক স্থানের 
অধিবাসীরা তদ্রপ দ্রবাপ প্রস্তুত করিবার উপযোগী শিল্পওকীশল 
পরিজ্ঞাত ছিল কিনা তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ । তবে এরূপ হইতে 
পারে ধে, তারতজাত দ্রব্যাদি প্রথমে ইউফ্রেটিপ, নদীর তীববর্তীঁ 
স্কান সমূহে নীত হইত, তাহার পর তথ হইতে নানাস্থানে ছড়াইয়। 
পড়িত।পুরাতন বাইবেলেখ অন্তর্গত যিহিষ্কেল অধ্যায়ে টায়ার রাজ্যের 
অধিবাসী 'ফিনিসিয়ান জাতির বাণিজ্য সন্বন্ধেে যাহ! লিখিত হইয়াছে 
আমর! ভাহা উদ্ধত করিতেছি । “হারণ, কাণা, এদিন,*৫সন, অন্গুর 


ফ্লতঃ যে সকল স্থান দিযা লোককু যাাযাত কারত এবং পণাদ্রবাসক্কল নীত হত, 
৩৪ৎস্থলে প্াঞ্জপথ বিদ্ভমান ছিল। রাজন্যশুন্দ রাজপথ নির্মাণ করিয়া, ক্ষান্ত 
ছিলেন না) পথিক ও বণিকদ্দিগকে দহ্গযু ও ৩ক্করের হস্তহইতে রক্ষা করিবার জগ্য 
স্কানে স্থানে পথবক্ষকদিগকে নিধুক্ত রাখিতেন। রামাযণের পরবওীকালে মহাভায়ত- 
যুগে রাজপথাদির এতদপেক্ষাও উন্নতি সাধিত হইযাছিল। 

অতি প্রাচান কালেই ব্যবসায় বাণিজ্যের শ্রীবুদ্ধি সাধিত হইযাছিল, উহ প্রদর্শন 
করিবার জন্য আমরা একটী প্রমাণ উদ্ধত করিতেছি। বশিষ্টহৃত্রের একস্যানে 
রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে সে, যাহাতে গৃহস্থালীগ প্রয়োজনীয় ডব্যাদির 
পরিষাঞ্জের কোন প্রকার ব্যতিক্রম ন। হয, তহুপায় রাজাকে অবলম্থণ করিতে 
হইবে । স্ুত্রকার গৌতম বিবিধ শ্রেণীর রাঞ্খ |নদ্ধারণ কারবার সময বাণিজ্য শুক্ধ 
ও শিল্পকরের বিষয় উল্লেখ করিযাছেন। আমর! তাহার ব্যবস্থার কিয়দংশ উদ্বৃত 
করিতেছি । 

১৪ বিক্রেতা পণ্যব্ব্যের বিশভাগের এক ভাগ অবস্ঠ শক্ষম্ববণ প্রদান করিবে । 

$। ফল, মূল, পুষ্প, ভেষজ-বৃক্ষলা, মধু. মাংস, তৃণ, এবং কাষ্ঠের বাটভাগের 
একভাগ'রাজপ্রাপা । 

৩ প্রত্যেক ধিল্লী সপ্তাহে একদিন করিয়া রাঞজজারকাজ করিব্নে। 
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এবং চিলমদ্রে তোমাদের বণিষ্ডা ছিল। এই সকল স্থ'নের লোক 
তোমাদের ব্যবসায়ী ছিল; ইহাবু। 'সর্বপ্রকার দ্রব্য, নীলবন্ত্র, বুটাদার 
প্রাবরণ ও. রজ্জুবদ্ধ এবসকাষ্ট নির্মিত বাক্সপূর্ণ মুল্যবান পরিচ্ছন 
তোমাদের বিক্রয় স্বানে আনয়ন করিত।” অস্মদদেশের মুখোজ্ছলকারী 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় এই উদ্ধ,ভাংশ অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন 
যে, প্রাচীন ভারতে অধিক প্রমাণে বস্ত্র প্রস্তুত হইত বলিয়া! বিদেশেও 
উহ! প্রেরিত হইতে পারিত। পুরাতনব্রজ্ঞ হিরেণ সাহেবও প্রদর্শন 
করিয়াছেন যে, টায়ার নগরে পুরাকালে ষে সকল রপ্গিন বস্ত্র ও মৃল্য- 
বান পরিচ্ছদ আমদানী হইত, তাহার অধিকাংশই ভারতজাত ছিল। 
ফিনিসিয়ানদের বাণিজ্য নিবুতিশয় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, সুতরাং 
হিরেণ সাহেবের এই নিদ্ধারণ সঙ্গত বলিয়! বোধ হয় না। 

“বস্ততঃ প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ফিনাসয়ান জাতিরই 
হস্তগত ছিল। ফিনিনিয়ান জাতির বাসস্তান টায়ার রাজা লিবাণ্টের 
উপকৃঙ্গবর্তী ছিল। টায়ার রাজ্য অতি প্রাচীন। ্রীষ্টের ১৫৮০ 
বৎসর পূর্বে নোয়ার প্রপৌন্র সাইভান এই বাজ্ের হত্রপাত করেন। 
বণিগ.ভিই ফিনিসিয়ান জাতির প্রধান অবলম্বন ছিল। ফিনিসিয়ানগণ 
প্রধান্তঃ ভারতজাত দ্রব্য লইয়াই বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিতেন। :তণ্নহারা 
বাণিজ্যক্ষেত্রে সাতিশয় শ্রীরৃদ্ধি লাভ করেন এবং অতান্ত পরাক্রমশালী 
হইয়া উঠেন। কিন্ত এই শ্রীবদ্ধির স্তর অবলম্বন করিয় তাহাদের 
সমাজে নানাপ্রকার পাপ প্রবেশ লাভ করে, এবং তজ্জন্য তাহাদের 
অধঃপতনের দিন উপস্থিত হয়। 

গ্রীকবীর আলেকজগ্ার কর্তক টায়ার রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 
আলেকজগ্ডার দিগ্বজয়ে প্রবৃত্ত হুইয়। পারস্য রাজ্য আক্রমণ করেন । 
'এই আক্রমণ কালে ফিননসিয়ানগণ পারস্ত রাজের পক্ষাবলম্বন করেন । 
একাপণ পারস্য জয় সম্পূর্ণ হইবার পুর্ষেই আলেকজর্ভীর ফিনিসিয়ান- 
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শি শিস স্পস্ট শস্কিত  পজ। | সিএ 


দের কতকাধ্যের প্রতিফল দিবার উদ্দেগ্যে টাবার আক্রথণ করেন। 
টায়ার দুভেদ্য দ্বিল। আলেকজগডার ক্িঞ্ধিদধিক অদ্ধবৎসর ব্যাপী 
অবরোধের পুর টায়ার জয *করেন। উঁহোর আদেশে মস্ত দেশ 
ভম্মীভূত এবং অধিবাসিগণ তপ্রবারি মুখে নিহত অখবা দাস-বিপণিতে 
বিক্লীত হয়। ফপতঃ তিনি টায়ারকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া 
ফেলেন? 

আঙলেকজপ্ডাত্র ফিনিসিযান দ্বিগকে বিধ্বপ্ত কবিয়ই বিরত হন নাই; 
পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে ভাবতপর্ষের যে বাণিজ্য 
আরোত প্রপান্ুত ছিল, তাহাও অভিনব খাতে 
প্রবাহিত করিযা তাহাদের পুনরুথানের উপায বিনষ্ট করিতে যত্সশীল 
হন্। ফিনিসিয়ান গণ জল ও স্তগ উত্তষ, পণেই বাণিঙ্গা করিতেন। 
বনিকগণ ভারতবর্ষ পবিত্যাগ করিয়া ব্যাক, যার অভিমুখে অগ্রসর 
হৃইঁতেন। এই পথে বাক্ক তীহাদের প্রধান আড্ডা ফিল। তাহার! 
ব্যাক্টিয1 উত্তীর্ণ হইয়া ব্যাবিল্লন অতিমুখে অগ্রসর হইতেন।, এ 
পথের কিয়দ্দ,র অগ্রসর হইলেই কাম্পীয়ান সাগর পাওয়৷ যাইত। 
তাহারা এখানে পৌছিয়া অর্ণবযানে আরোহণ পুর্ণ্বক উত্তর তীব্রে 
উপনীত হইতেন। তাহাপ্ন পর তথা হইতে স্থল পথে কৃষ্ছ সাগরের" 
তীরে গমন করিতেন, এখান হইতে তাহার! পার্শ্ববভী দেশ সমূহে এবং 
ভার্ডিন্লোস, প্রণালী দিয়া ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী বন্দর সকলে পণ্য 
দ্রব্য প্রেরণ করিতেন । বণিক গণ রুষ্ণসাগর পরিত্যাগ করিয়া 
ব্যাবিলনে'গমন করিতেন। ব্যাবিলন হইতে 'তীহারা পশ্চিম মুখে 
পাপিরীয় উপনীত হইতেন। পালমির। পরিত্যাগ কুরিয়া অদূরবন্তা 
লিভাণ্টের উপকূলে পৌঁছিতেন। উষ্টই এপখের প্রধান অবলম্বন 
ছিল | কিন্ত এ পথ অতিূর্গম বলিয়া ফিনিসিয়ান গণ অধিকাংশ সময় 
জলপথেই গমনাগমন কৃরতেন। এ পথে মিশরদেশ দিয়"ঘুরিয়া 


বাণিজ্য পথ 
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ভারতবর্ষে: যাইতে হইত । ” কিন্তু মিশর দ্রেশে তাহাদের কিঞ্চিৎ 
মাত্রও প্রতুত্ব ছিল না, সুতরাং এ পথের উপর সম্পূর্ণ নিভণর করিলে 
মিশরবাসীদের অঙ্গুলি সাঞ্চতেই তাহাদের বাণিজ্য আোত রুদ্ধ হইবাি 
সম্ভাবনা] ছিল। এজন্য 2াহারা কৌশলে অথবা বলে আরবদেশের 
উপকূলে লোহিত সমুদ্র মুখে কয়েকটী বন্দরে আধিপত্য স্থাপন করেন। 
ফিনিসিয়ান বণিকগণ এই সকল ধন্দর জল পথের প্রবেশ দ্বার রূপে 
পরিণত করিধা টায়ার হইতে আবরবেব উপকল-পর্যাস্ত এক অভিনব 
স্থলপথের উদ্ঘাটন করেন। কিন্ব এই পথ সুদীর্ঘ ছিল বলিয়ং ফিনি- 
সিয়ানগণ সব্বরে অন্য পথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাহার ভুমধ্য 
সাগরের উপকুলস্থ রিণকুলর। নামক বন্দ আর্ধকার করিখা তথায় 
জলপথের প্রবেশদ্বার স্থাপন করত্বেন। এ পথ অপেক্ষাকৃত অন্ন দীঘ 
ছিল। এই পথে পণ্যদ্রব্য সকল টায়ার যাজ্যে নীত হইবার পুবেৰ 
অর্ণবযান হইতে দুইবার অবতরণের প্রয়োজন হইত। কিন্তু এই 
অসুবিধ! সত্বেও পণ্য দ্রব্য বহন ব্যঘ অনেক পরিমাণে হাস প্রাপ্ত হয়। 
এ কারণ ফিনিসিয়ান বণিকগণ ঙারুতবর্ষ জাত ত্রব্যাদি ইউরোপের 
দেশ সমূহে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে খিক্রয় করিতে পারিতেন। ইহার 
' ফলে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে ফি'নসিয়ান বণিক- 
গণের হস্তগত হইয়। পড়ে। 

আলেকজগডার ফিনিসিয়ানদের গৃহীত পথাপেক্ষাও স্রগষ পথ উদঘাটিত 
করিয়া ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য তাহাদের হস্তচ্যুত করিবার জন্য যত্ব- 
বান হয়েন, এবং মিশর দেশ জয়ের পরু স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। তিনি 
বাহুবলে মিশরদেশে প্রবেশ লাভ করিয়৷ দক্ষিণাভিমুখে পিরামিড. 
পর্য্যন্ত গমন করেন এবং তার পর নীল নদের পশ্চিম শাখা অবলম্বন 
করিয়! মেরিওটিস্‌ ত্রদের উপকূলে উপনীত হন। তীক্ষুদর্শাী আলেক- 
জগ্ডার মেরিওটিসের উপকূলের অদ্ুরেই সমুদ্রের অবস্থান জন্য সে। 
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অপ পো পাস্তা মত ৪ ছি লি সি শ্টি ০০ 


যোজক স্থলকে বাণিজ্যের পক্ষে একাস্ত উপন্ষাগী বলিষ] বিবেচনা 
করেন। এজগ্ঠ তিশি তথায় এক নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তব- 
কালে এই নগ্ুর আলেকজগ্ডি.ধা! নামে প্রসিদ্ধ লাত করে এবুং ইউরোপ 
ও এসিয়ার বাণিঙ্গেন কেন্দ্রস্থলরূপে পরিধত হয়। "ভারতীয় পগ্যদ্রব্য 
প্রথমতঃ আলেক»গিয়ায় প্রেরিত হইত । তাহার পর তথ! হইতে 
হউরোপের নানা স্থানে ছডাইয়া পড়িত। 

আলেকজগাবেখ মৃত্যুর পর তীয় সেনাপণ্ত টলেমি নেগাস মিশর 
দেশেন অধিপতি হযেন। তিনি আলেক- 
জেঙিযাঘ »স্বীঘ লাজধাণী স্তাপনকরেন। 
টলেমি ছ্নেগাসেব পুণ্র ও উত্তবাপিকারী টলেমি ফিলাডেলকফাস স্রয়েজ 
যো্গকেব মধ কুত্রিম নদী খনন কবিয়া. ভূনধ্যসাগরের সঙ্গে লোহত 
সাগরের সংযোগ বিধান ঝরিতে যত করেন। কিন্তু তাহার সমস্ত ঘঃ 
নিক্ষল হয। তিনি এ বিষষে অরুতকাধয হইযা লোহিত সমুদ্রের পশ্চিম- 
কলে বোরানিস নামক নগরের প্রতিষ্ঠা করেন । বেরিনিস নগর প্রতিষ্ঠ। 
হবার পর আঙেকজেণ্ডিয়ার অভিমুখী বাণজ্য পথ অত্যন্ত সুগম হয়। 

ফিলাডেলফাসের পরবর্তী অধিপতিগণও আলেকজেপগ্ডি, যার বহি- 
বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য তৎপর ছিলেন । অপাঁরমিভ' অর্থাগমেব 
উপায় স্বরূপ বহির্বাশিজ্য রক্ষার গন্য ঠাহদের 'বিপুল নৌবল ছিল। 
নৌ-সৈষ্ঠগণ জলদস্থযুর আক্রমণ হইতে বাণিজ্যপথ সনুহ রক্ষা করিত 
এবং যাহাতে অন্ত কোন জান্টি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্ীরূপে উতিত হইতে 
না পারে সে দিকেও দৃষ্টি রাখন্ত। 

বাণিজযক্ষেত্রে মিশরের প্রতিদ্বন্দিতা করিবার সামর্থ্য এক মাত্র 
পারস্য দেশের 'ছিল। পারস্য এবং ভারত- 
বর্ষের মধ্যবস্তী জলপথের দূরত্ব মিশরের 
পথের তুগনায় সামান্ত ছিল। মিশর হইতে ভারতবর্ষে" উত্তীর্ণ হুইতে 


4 
গ্রীক এবং মৈশরিক | 


*পারসীঞ বণিক। 
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যত সনয় অতিবাহিত হইত, ভাহার অর্ধ সময়েই পারসীকগণ পৌছিতে 
পারিতেন। এরূপ সুবিধ মকেও আরাম-প্রিয পারসীকগণ তারত- 
বর্ষেব সঙ্গে নৌবাণিজ্যে বিমুখ ছিলেন । তাহারা স্থল পথে তারতীখ্ন 
কার্পার ও স্ষৌমবন্, রং, ওষধ, মসপ্রা এবং নানা প্রকাব মণিমুক্া 
প্রচুর পবিমাণে আমদানী করিতেন। এই সকল দ্রব্য তাহাবা নিজেরাই 
ব্যখহাব করিতেন। বিক্রযের জন্ত অন্থ স্থানে প্রেরণ করিতেন না। 
কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনে পারসীকগণও ভারতবাপিজ্যে সম্পূর্ণ পে 
লিপ্ত হুইযাছিলেন। বোমান জাতি ১৯০ খুঃ পৃঃ অন্দে সিরিয! বিজয 
সম্পন্ন কারয়। ইউফ্রেটিসেব তীব পর্যন্ত আধিপত্য বিস্ত।ব করেন। 
বোমান জাতির আগমনে পাবস্ত উপসাগবে বিপুল নৌ-ব।াণজ্যের 
স্থত্রপাত হয় । পারস্ত ভপসাগর হইতে বিপুল পাবযাণে তারভীষ 
পণ)দ্রব্য ইউফ্রেটিস্‌ নদী দিয়া পালমিরা নঈত হইত । এই বাণিগ্য 
সংস্পর্শে পালমিরা অঠিশষ সনৃদ্ধিশালী হইযা উঠে। কিন্তু পালামরার 
তাদৃশ সমৃদ্ধ দীর্ঘকাল স্থাযা হইতে পারে নাই। অপবধিমিও ধন 
লাভে পালমিবা বাসীদের বিলাস তরঙ্গ উখিত হয়, সে তরঙ্গের বেগ 
সহা করিতে না পারিয়! তাহারা নিমজ্জনোম্বথথখ হযেন; পারসীক 
জাতি তাহাদের হস্তত্খালত বাণিজ্য তুলিয়া নেন । 

এই সময়ে কনষ্টান্টিনোপলের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
পারসীক বণিকগণ কনষ্টান্টিনোপলে ভারতঙ্জাত রেশমবন্ত্র প্রেরণ 
করিতেন। কনগ্রান্টিনোপলবাসিগণ, সাতিশয় সৌন্দর্য্য প্রয় ও বিলাস 
পটু ছিলেন। তাহার। বনুমূল্যে এই' সকল বন্ত্রংক্রয্ন করিয়] বিচিত্র 
পরিচ্ছদে অঙ্গশোভা বর্ধন করিতেন। (১) 


পেশি শি পি 


শপ আপি পা | জপ 


(১) খ্রষ্টীয় ষষ্ট শতাবীর পুর্বে ইউরোগে রেশম উৎপন্ন হইত না| ভা-ত- 
জাত রেশমী বাস্ত্রে ব্যবসায় পারসীক বাণকগণের একচেটিয়া হওযাতে উহা! অত্যন্ত 
ছর্ম,ল্য হইয়। উঠে। ইউয়োপিয়ারগণ স্বদেশে রেশম উৎপন্ন করিয়া বিদেশাগত 
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৯ সম 


খঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রথম তাগে ভারতবর্ষের, বৈদেশিক বাণিজ্য- 
আ্োত হঠীৎ মন্দগতি হইব পড়ে । এই 
সমধ ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয় হয। ইস্‌- 
লাম ধর্ম অগ্রিশিখার হ্যা দেখিতে দেখিতে আরব দেশেব সব্বব্র 
বিস্তৃত হইয়া! পডে। তাহার পৰ মোহাম্মদ ইহলোক হইতে 'শস্তাহিত 
হলে তদীয় শিল্তুগণ দেশ জয ও ধর্ম বিস্তার করিতে নিরত হয়েন। 
াহাবা অসাধারণ পবাক্রমে অ'চবে পাবস্ত ও মিশবে ইসলামের বিজয় 
পাকা উচ্ডীন করেন। পাবস্ত ও মিশবেব মধ্যবন্িাতেই ইউবোপ ও 
ভাবতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যজোত প্রবাহিত ছিল। কিন্তু আকম্মিক 
খাক্দবিল্পষ নিবন্ধন সে ক্োত মন্দগতি হইযা পডে। -ঈউরোপের 
ধনগণ চীনদেশের পশ্চিম সীমান্ত »মকৃপা্ম নদী, আবল হদ এবং 
কাম্পীযান সাগরের পঞ্চে ভারতাত বিলাসদ্রবা সকল আনধন 
কবিতে আরম্ভ করেন। এ পথ অতি দুর্গম ছিল। এ জন্য এ পথে 
ভারতবর্ষে বৈদেশিক বাণিজ্য স্রোত পৃব্বব প্রবল বেগে প্রবাহিত 
হইতে পাবে নাই। 

কিন্তু তাদ্রশ অবস্থা! দীর্ঘকাল স্তাধী হয় নাই। ইস্লাম ধর্মের 
অভ্যুদষের প্রথম কম্পন দূর হইলেই মোসল- 
মান অধিরূৃত দেশ সমূহ পুনর্বার শান্তমুত্তি 
ধারণ করে । মোসবলমান অণ্ধপতি গণ পারস্য ও মিশরের বহির্বা- 
ণিজ্যের উপকারিত। হৃদয়জগম ক্লরেন এবং তাহ! পুনরায় প্রতিষ্ঠা 
করিবাব জষ্ট যত্বণীব্ হন। তঁচহাদের যত্রে পারস্য ও মিশরের বহিবা- 


সস সস সপ | পপ পপ পর হল শি 


ইসলামের অভুযুদষ 


খৃষ্টানের ধর্ধসুদ্ধ 


০০০ ০০০ সি শপ পপ | সপ 


রেশমী বস্ত্রের মুল্য হাস করিতে উদ্যোগী হন। রোম সম্রাটের অর্থ*সাহাঘ্যে কতিপষ 
খবষ্ধর্ম প্রচারক রেশম উৎপন্ন করিবার প্রণাজ, শিক্ষার্থ চীন দেশে গমন করেন। 
তাহারা" অক্লান্ত পরিশ্রমে অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া ইউরোপে প্রতিগমন করেন। ইহার পর্ন 
ক্রহশঃ গ্রীস, ইটাঙ্গী' ও সিসিলিতে রেশম উৎপন্ন হইতে থাকে । 
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সস্তি শত শি সস সপ | সনি শর স্ম্র  | অত বল 


ণিজ্য পুনর্বার শ্রীবৃদ্ধি লাত কন্পে। এই উন্নতি চিরস্থায়ী হইতে পারে 
নাই। সাধু পিটারের *আলাময়ী বাক্যে সমগ্র ইউরোপ উন্মত্ত হইয়া 
খৃষ্টানের পবিত্র তীর্থ জেরুজালেম মোসজ্যমানের কবল ( ইসলাম ধর্থ্ের 
অভ্যু্নয়ের পর এই স্থান মোপলমান কর্তৃক অধিকৃত হয় ) হইতে উদ্ধার 
করিবার জন্য অন্ত্রধারণ করে। ইহার নাম 0705209 বা ধর্শযুদ্ধ | 
ক্রুসেড. আরজ হইলে সমগ্র ইউবোপ ও ইসলাম সাম্রাজ্য আন্দোলিত 
হইয়া উঠে এবং তৎসঙ্গে মোসলমানের সহিত খুষ্ঠানের ঘাণিজ্য স্থত্র 
ছিন্ন হইয়। যায়। 
এই সুযোগে ইউরোপের অন্তর্গত তেনিস প্রভৃতি স্থানের বণিকগণ 
ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য হস্তগত” করেন। 
'কালত্রনত্থম সমস্ত বাণিজ্য একমাত্র তেনিসের 
বধিকদের হন্তেই পতিত হয়। তাহাদের উৎকৃষ্ট সাধনার ফলে 
ই€কোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্ক পূর্ণমাত্রায় সংস্থাপিত হয়। 
অতঃপর ইউরোপের অন্যান্য সম্প্রনীন্বা ভারতবধষের বাণিজ্য 
ক্ষেতে অবতীর্ণ হন। এই ভাবে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য পারস্য ও 
মিশর হইতে বিক্ষিপ্ত হয়, এবং ইউরোপের খুষ্ঠানগণ তাহ! হস্তগ 5 
করেন। খুষ্ীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তেনিস্, জ্রীস ও 
জেনোয়ার অধিবাসীগণ ভারতবর্ষের বাণিজ্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ ছিলেন । 
অতি প্রাচীন কাল হইতে দিল্লীর দুর্গ-প্রাকারে মোসলমানের 
অর্ধচন্দ্রলা্থিত পতাক। উড্দ্রীন হইবার পূর্ব পর্য্যন্ত ষে সকল বৈদেশ্রিক 
বপিক ভারতবর্ষের বাণিজ্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ ছিলেন, তাহা আমর] 
প্রদর্শন' করিলাম। এই সকল বণিক স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে 
উপনীত হইয়া ভারতজাত ভ্রব্য সমূহ পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরণ করিতেন । 
আধ্যগণ তৎকালে হ্বদেশজাত দ্রব্যাদি লইয়। বিদেশে গমন 
করিতর্ন কিনা এবং তছিক্রয়লব্ধ অর্থ বিনিময়ে টবদেশিক দ্রব্যাদি 


ইউরে+পীয় বণিক 
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ক্রয় করিয়। আনয়ন করিতেন কিনা এই প্রশ্ন উ্থাপিত হইতে পারে। 
এতদ্বিষয়ে অন্ুুপন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে পুরাকালে আর্ধ্যগণ শ্্রেচ্ছ 
দেশে গমন ও সমুদ্র যাত্রা করিতেন কিন! তাহা নির্দেশ কর। আবশ্তক। 

পুবাকালে ভাবের ব।জন্যগণ দিগ্বিজয় কালে ্নেচ্ছদেশে গমন কবি- 
তেন, ইহ] প্রমাণসিদ্ধব। মহাতাঁবতেব সভাপর্ধে সহদেবেত দ্বিগিজয়ের 
বিবরণ প্রদত্ত হউযাছে। আমবা তাহ! হতে কিয়দ*শ উদ্ধৃত কারতেছি। 
“অনন্তর সহদেব সাগণ দ্বাপবাপী :শ্নেচ্ছযোনিসম্ভৃত ভূপতি নিবাদ, 
বাক্ষস, কর্ণ? প্রাবব্ণ, নব-রাম্ম সযোনি-সম্ভব কালমুখ, কোলগিরি, 
স্থববভীপটন, তাত্রাখ্য দ্বীপ, বামক পন্বত ও তিমিঙগল বশীভূত কবিলেন ৮ 
মহাভারতেব খন পবধর্তাঁ বঘুবংশেও দেখা যায় যে রঘ. দিগ্রিজয জন্য 
পারস্তে গমন করিযাছলেন। কালিদাসের সমযে ক্নেচ্ছদেশে গমন 
নিষিদ্ধ হইলে তিনি কখনও , নাধককে" প্রেচ্ছদেশগামী বলিষ। বর্ণন। 
করিতেন না। 

'* সমুদ্রধাত্র। শান্ত্রসঙ্গত কিনা তন্লিণয জন্য ১৮৯২ খুষ্টাব্দে কলিকাতায় 
জেনারল এসেমব্রি কলেজ গুহে একটী সুভ 
হয । এইহ সভাষ্‌ বেদাচার্ষযপপ্ডিত শ্রীযুক্ত 
সত্যব্রত সামাশমী মহাশয বলেন, “সমূদ যাএা শাস্ত্র নিবদ্ধ নহে, শ্মাধ্য 
স্যা্জে সমুদ্রযাত্র; চিবকাল প্রচণ্লত ছিল, চারি রেদেই ইহার" ভুরি 
ভূরি প্রমাণ পাওষা যাঘ। যিনি এ মতেব প্রতিবাদ কবিতে ইচ্ছক, 
আমি তাহার সমস্ত যুক্তি খণ্ডন কৰিতে সমর্থ হইব।” আমর] এ স্থঙে 
খগ্ধেদের একটী প্রমাণ উদ্ধৃত “কবিতেছি। খখ্েদের খষি বশিষ্ট 
বলিতেছেন, “যখর্ন বরুণের সঙ্গে আমি নৌকাধ আবোহণ 'কবিযা- 
ছিলাম, সমূজর মধ্য নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ ক রিয়াছিলাম, জলের 


হিন্দুজাতিব সুত্র যা ) 


যেষন যী পুরুষ তত্বজ্ঞানের সাহাযে? ইল্লরিয় জ্য ,কবেন, [তনিও সেই 
বগ পারহ্তবাদীদিগকে জয় করিতে স্থলপথে যাত্রা করিলেন। 


৪৬ প্রাচীন ভারত 


পা পলিসি 


উপব গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন সেই নৌকা রূপ দোলায় সুখে 
ক্রীভা করিয়াছিলাম।” (খশ্েদ, ৭ম মণ্ডল, ৩৬ কুক্ত। শ্রীযুক্ত 
রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদ ।) খণ্েদের আব একজন খাষি 
( কণেও্ পুত্র প্রন্কর ) উবা দেবতার স্বতি করিয়া বলি.তছেন, “উষা 
পুরু'কালে বাস করিতেন, অগ্যও প্রভাত করিতেছেন। ধননুৰ লোক 
যেমন সমুদ্রে নৌকা প্রেরণ করে, উধার আগমনে যে বথ সমূহ সঙ্জীরুত 
হয়, উব1 তাহা সেইরূপ প্রেরণ করেন।” (খথেদ, ১ম মণ্ডল, ৪৮ সুক্ত।) 

প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষের সহিত যবদ্বীপের পরিচয হইয়াছিল । 
নুশ্রীব সীতাদেবীর অন্বেষণার্থ চতুর্দিকে দুত প্রেরণ করিকার সময় 
তাহাদিগকে সম্বোধন করিষ! »গেন, “তোমর!। সপ্তরাজা পরিবেষ্টিত 
ধনদ্বীপ অন্বেষণ করিবে,।” (কিছ্বিন্ধা। কাণ্ড, চত্বারিংশ সর্গ।) 
বামাষণের পরবর্তী বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষের সহিত যবদ্বীপেব সম্বন্ধ 
ঘনিষ্ঠতর হইযা উঠে। স্থুপ্রসিদ্ধ রতিহাসিক হাণ্টার সাহেব উড়িষ্যার 
ইতিহাস নামক পুস্তকেব প্রথম খণ্ডের ৩১৪ প্রষ্ঠায লিখিয়াছেন, 
নৌদ্ধযুগে ভারতবাসী পুর্বে ও পশ্চিমে রণতরী প্রেরণ 
কবিতেন। এব* ভারতমহাসাগরের এবং প্রশান্ত মহাসা- 
গরের সন্ধস্থলবর্তী দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন কবেন। 
আলাদেব এতিহ্াসিকের এই নির্দেশ অমূলক নহে। যব ওবালী 
প্রভৃতি দ্বীপের অধিবাসীদের মধো অগ্যাপি হিন্দুর আচার বাবহার ও 
বীতি নীতি পরিলক্ষিত হইস্সা থাকে । তাহাদের ভাষা! সংস্ক,ত শব্দ- 
বুল এবং তাহাদের দেশ হিন্দু ও বৌদ্জ যুহ্তিতে পরিপূর্ণ । যবন্বীপে 
রামাযণ ও মহাভারতের অন্ুরূপ ছৃইথানি কাব্যেরও অস্তিত্ব দেখ! যায়। 
বানীছ্বীপে শালিবাহনের শকাব! অগ্তাপি প্রচলিত রহিয়াছে । এজন 
এতিহাসিক্ গণের অনেকে অনুমান করেন যে বৌদ্ধমুগেই এই দ্বীপ- 
পুঞ্জে ভারতরাসীর উপনিবেশ সংস্থাপিত হয়। 


প্রাচীন ভাবত। ৪৭ 


আমরা এতৎসন্বন্ধে আর একটী প্রমাণ উদ্ধত কবিষাই আমাদের 
বক্তব্য শেষ কবিতেছি। রাজ্তরঙিনীর এক স্থানে লিখিত আছে যে, 
কাশ্মীবেব একজন রাজদূত অর্ণ বিপোতে আবোহণ করিয। গমন কবি 
বাব সময হঠীৎ সমুদ্রগভে পতিত হন, 'এবং একটী তিমি মৎন্ত 
তাহাকে উদবসাৎ্ কবে। কিন্তু তিনি তাহাব উদ্দর বিদীর্ণ কবিষা 
বাহিব হন। বৌদ্ধযুগেব পববন্তী কালে সমুদ্রযাত্রা অপ্রচলিত হইঘা- 
ছিল। মন্ুসংহিত! পাঠ কবিগ্ে উপলব্ধি হয যে, তাহার সমযেও 
ভাবতবাসী সমুদ্রঘাত্রা করিতেন। কিন্তু সমুদ্র গমন তখন প্রশংসিত 
কার্য বধ্লয] পবিগণিত ছিল ন। (১)। দৈব দৃব্বিপাকে ব। অসতর্কত। 
হেতু অর্ণবযান জলমগ্র হইলে তজ্জন্য কে দ্রাধী হইবে ঈতাদি খিষষ 
মন্ুসংহিতাষ আলোচিত হইযাছে। 

“যুক্তিকল্পতক নামক একখানি 'হস্তলিপি গ্রন্থ সংস্বত কলেজ 
পুণ্তকালযে পাওয়া গিযাছে। এর গ্রন্থে 
জলযান শিল্প বিস্তারিত ভাবে আলোচত 
হইযাছে।* ' পালী ও সংস্ক,ত সাহিত্যে ঘে সকল সামুদ্রিক জঙ্গঘানেব 
বর্ণনা পাওয। গিধাছে, সে গুলি খুব বৃহৎ আবওনেব ছিল বলিষ! মনে 
হয। (২) যে অর্ণবপোতে আরোহণ করিষ। যুবরাজ বিজযাসংহ সিংহল- 
দ্বীপে'গমন করিয়াছিলেন, সেই পোতে তিনি এবং তাহাব সহুচখ ৫০০ 
বণিক্‌ও ছিলেন । বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্গণ্য সাহিতোব ন্যাষ প্রাচীন যুদ্রা এবং 
ভাক্ষব শিল্প হইতেও ভারতবাসীদের জলযানের ব্যবহার দেখান যাইতে 
পারে। *-* দ্বিতীয় ও তৃতীয শতাব্দীর অনেক অন্ধমুদ্রার উপরে 
দ্বিশৃঙ্গ পোত অক্কিত দেখা যায়।” এ পোত গুলি বৃহদাযতন ছিল্‌ বলিয়। 


ভারতীয় অর্থবযান। 


(১) তৃতীয় অধ্যায ১৫৮ ক্লোক। 


২), জনক জ$তক, বুক জাতক, সমুদ্দ বণিজ জাতক প্রভৃতি বৌদ্বগ্রন্থে 
বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোতের উল্লেখ রহিয়াছে। 


৪৮ প্রাচীন ভারত। 


স্মপি 


অন্থামত হয। ভিনসেপ্ট 1ক্মথ সাহেব এ যুদ্রাগুলি সম্বন্ধে অলোচন। 
করিতে যাইয। বলিতেছেন, “কতগুলি মুদ্রাব উপবে পোত অক্ষিত 
বহিযাছে। ইহা হইতে মনে হয, জ্ঞানশ্রীর ( ১৮৪-_-২১৩ খুঃ ) প্রভুত্ব 
যেমন স্ৃলত|গে, তেমন জলভাগেও ব্যাপ্ত হইযাছিল।” * * উডিষ্যার 
জগন্নাথ ও ভুবনেশ্ববের মন্দিবে প্রস্তবে খোদ্দিত জলযানেব ছবি এবং 
মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ মাছবাঁব মন্দিব গাত্রে অঙ্কিত চিএেব বিষয এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ কব যাইতে পাবে ।” (১) 
পুবাকালে ভাবতবাসী অর্ণধযান নিন্মাণে সুদক্ষতা লাভ কবিষা- 
ছিল। পুখাকালে সমুদ্রযাত্র। প্রচলিত ছিল বলিয1 ভারতবাসাব৷ অর্ণব 
যান নিম্মাণে প্রবৃত্ত হুইযাঞছিল। সমুদ্রযাত্রাব স্্প্রচলন নিবন্ধন 
এঁ শিল্প সারতশষ বহবাধতন হইঘ1 উঠে, এবং তজ্জন্ত ভাবতবাসীবা এত 
দ্বর দক্ষতা লাভ কবে যে, সমুদ্রযাত্রা বন্ধ হইবাব পবেও বনু শতাব্দী 
ধবিষা ভাবতবর্ষে উৎকষ্ট অর্ণবযন সমূহ নিশ্মিত হইত। এমন কি, 
ইংরেজ রাজত্বে প্রারস্তেও ভারতবাসী অর্ণবযান নিম্মাণ করি,ত। 
১৮০০ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন গবর্ণর জেনারল লিখিয়া ছিলেন যে, তৎ্কালে 
কলিকাতা বন্দরে ভারতবাসী কর্তৃক নিন্মিত বহুসংখ্যক অর্ণবযান 
অবস্থিতি করিত। সেগুন কান্ঠ নশ্মিত এই সকল অর্ণব্যান প্রাচীন 
₹ইংলগডের দেবদারু.নির্মিত অর্ণবযান অপেক্ষা উত্রুষ্ট ছিল । 
ভাবতবাসী আধ্যগণ কি উদ্দেখ্ঠে শ্রেচ্ছদেশে গমন অথবা সমুদদ্যাত্রা 
করিতেন? বাণিজ্য ছারা অর্থ সঞ্চষ এই 
সমুদ্রধাত্রা এবং বৈদেশিক কার্ষ্যের অন্ততম উদ্দেপ্তে ছিল, ইহা! প্রমাণ- 
হি সিদ্ধ। আমর] সমুদ্রযাঞ্জা পন্বন্ধে খগ্েদের 
দুইটা স্থান উদ্ধত করিয়াছি । তাহার প্রথমটীতে ধন আহরণ অর্থাৎ 
বাণিজ্যার্থ সমুদ্র যাত্রা! £2ুচিত হইয়াছে । পরবর্তী সাহিত্যেও 


পপ | সস আর পচ ওএস ক 


পম আর পদ পর আসেনি শি 


(১) প্রবাসী, ১৩১৬। 


প্রাচীন ভারত। ৪৯ 


বাণিজ্যের জন্য সমুদ্র যাত্রার অনেরুশ প্রমাণ আছে। যাজ্ঞবক্ক্য 
সংহিতায় সমুদ্র বাণিজ্যের সাক্ষ্য দেখিতে প্রাওয়া যায । বায়ু পুরাণে 
গ্বোকর্ণ নামক একজন অপুত্রক বণিকের সম্দ্র গমনের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ 
আছে। আমরা বরাহ পুবাণ হইতেও একটি প্রমাণ-উদ্ধত করিতেছি । 
“তিনি বহুধুল্য মুক্তা সংগ্রহ করিবার উদ্দেস্তে রত্বাদি সন্বদ্ধে বিশেষজ্ঞ 
ব্যক্তিগশের সমভিব্যাহারে অর্ণবানে আরোহণ করিয়! বণিক বেশে 
সে স্থানে গমন করিতে অভিলাধী হষ্টন্েন। তিনি এই উদ্দেণ্তে 
বহু বণিকের সমভিব্যাহারে সমুদ্র যাত্রা কুশল লোকের সাহায্যে গমন 
করিলেন.।” 

খষ্টেন্ জন্মের সাতশত বৎসর পুর্বে বহুসংখ্যক ভারতীয় বণিক 
চীনদেশে গ্্মন পূর্ব্বক উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিলেন । তাহারা অক্রান্ত যত্ব ও চেষ্টা 
বলে ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের বাণিজ্জ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। নবোপবিষ্ট ভারতীয় বণিকগণ সর্বসাধারণের সম্মান 
ভাজন ছিলেন; চীনদেশের সর্বত্র তাহাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠালীভ 
করিয়াছিল। তীহাদের যত্বেই চীনদেশে সর্বপ্রথমে- যুদ্রা 
প্রচলিত হইয়াছিল। .নখাবিষ্কত কতিপয় চৈনিক মুদ্রাই 
এই সকল অভিনব তত্ব ঘোষণ! করিয়াছে । অন্ুসংহিতার দশম 
অধ্যায়ে লিখিত আছে, পৌওু.ক, ওঁর, দ্রাবিড়, কান্বাজ, যবন, শক, 
পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দর্র্র এবং খশ এই কয়েক দেশোত্তব 
ক্ষত্রিয়গণ পুর্বোক্ত কর্মদোবে শুদ্রুত্ব লাভ করিয়াছে। পথিয়ার নামক 
একজন প্রযাতনাম। ফরাসী পুরাতত্বজ্ত এই বচনের আলোচনা উপলক্ষে 
লিখিয়াঞেন যে,থৃষ্টের জন্মের এক সহত্র "বৎসর পূর্বে চীনদেশের সর্ব 
পশ্চিম এদেশে ভারতী বণিকগণের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল । 

ষ্টার প্রধম ও দ্বিতীয় শতাব্সীতে ভারতীয় রাজভুতগণ' উপচৌকন 


চীনে ভারত বণিক 
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স্ববপ নানাবিধ পণ্যদ্রব্য সক্ষে' লইযা! €চনিক রাজ সভাষ আগমন 
করিতেন, ইহার বিবরণ তদ্দেশাষ বাজ বিবরণীতে উল্লিখিত দেখিতে 
পাওয়া যাধ। এতৎ সম্বন্ধে ,পুবাতবজ্ঞ ডাক্তর হার্থ লিখিযাছেন যে” 

&ঁ সকল রাজদৃত হুদ্মবেণ ব্কি মাত্র ছিলেন, তাহারা বাঁজকুপা লাত 
করিধা আপনাদেব বাণিজ্যে পৌকর্য্বিধান উদ্দেশ্যে সুদৃববস্তী 
ভারতীষ রাজন্ঠবৃন্দেব নিকট হইন্ডে উপটৌকন আনযন্খ ভান 
করিতেন। 

বহুসংখ্যক চেনিক পারব্রাজক ভাবতবর্ষে আগমন করিযাছিলেন; 
ইহাদেব অনেকে ভাবভীষ বাণিঙ্যপোতে আবোহণ কবিযা ভাঁবওবর্ষে 
উপনীত অগর্ব৷ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন। প্রসিদ্ধনামা চৈনিক 
পরিব্রাজক ফাহিযান এবং আই-সিঙ্গের গর্ত পাঠ কৰিলে আমাদের 

এই"নির্দেশের যথার্থতা প্রমাণিত হইবে , 

' দ্িগিজয ও বাণিজ্য ইত্যার্দি সম্পকে সমগ্র পৃথিবীর সহিত কীদ্শ 
সম্পর্ক স্থাপিত ছিল, তাহা আমর প্রদর্শন কবিলাম। কিন্তু ধন্ম ও 
নীতি বিষষেই ভারতবর্ষ মানবজাতির সব্বাপেক্ষা অধিক উপকার 
সাধন করিধাছেন। আমবা এক্ষণ তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিতে মনন 
করিয়াছি। 

আধ্যগণ বেদোক্ত ধর্ম ভারতবর্ষের বহির্ভাগে প্রচার জন্য প্রচারক 
প্রেরণ করিতেন, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। বৌদ্ধ ধর্মের অভু/দযের 
পরে তাহারা ভারতবর্ষের বহির্ভাগে ধর্ম 
প্রচারের স্থত্রপাত করেন। “পুর্বে লোকে 
আপন “ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়াই সন্ত থাকিত ; সত্যধর্ম প্রচার করিয়। 
সমস্ত মনুষ্য জাতিকে এক ধর্ধাক্রান্ত করিতে হইবে, এ নুতন ভাব 

বৌদ্ধধর্শের সঙ্গে সঙ্গে ভূমণ্ডলে প্রথম উদ্দিত হয়!» (১) 


পরার, জজ থক না সেরে আম ক. পিতামাতা রজত: ০০০০০০৮৩৫০০ 


টি 
(৯) অকুক্কবিহারী সেন। 


ধর্ম প্রচার। 
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সি সপ স্সিপিস্টি সস প্পাস্সপিস্ন উট পে পাপ শিস আজি সি শী পপ | শিস 


বুদ্ধদেব উৎকট সাধনা বলে জীবের, দ্বঃখ নিবৃত্তির অপূর্ব গ্রথ 
দেখিতে পান এবং মন্চুষয মাত্রকেই &ই পৃ্চের যাত্রী কবিবার জন্য 
বা।কুল হইয়া উঠেন। তিনি প্রবলোৎ্সাহ, এবং ওজন্িতা সহকারে 
নানাধিক ৪৫" বৎসর কাল অযোধ।, মিথিলা, ঝ/রানসী ' প্রভৃতি 
বহু স্থানে ধন্ম প্রচার করিষা অনীতি বৎসর বয়ংক্রমে দেহ পরিত্যাগ 
কবেন। আপামর সাধারণ সকল *শ্রেণীব মধ্যে নবোছত মৈত্রী 
এব* আগ্ম-স"্ষমের ধম্ম বিস্তার বুদ্ধদেবেব জীবনেব সর্বোচ্চ লক্ষ্য 
ছিল। একদা কতিপয় পণ্ডিত তাহাকে বৌদ্ধ ধর্শের মূল স্ষত্র 
সকল সংস্কত ভাষাষ প্রচার করিবাধ গন্য অন্ুরোধ কবেন। এই 
অনুরোধে বুদ্ধদেব অসন্তষ্ট হইযা উত্তব* করিলেন, দীন" হীন পাপী 
তাপী সকল শ্রেণীর লোকের পরিঞোণ উুন্ত আমাব এই ধন্ম প্রচারিত 
হইতেছে; হুর্ববোধ সংস্ক,ত ভ্লাষাঁষ উহ্ার' ুত্র সকল প্রচার করা 
সঙ্গত নহে। স্থুতরাং একমাত্র দেশ চলিত ভাষার ব্যবহার জন্য নিয়ম 
করিলাম । বস্তুতঃ আর্য অনার্ধা, উচ্চনীচ 'নর্বিশেষে মনুষ্য মাত্রকেই 
ছঃখ হইতে মুক্ত লাভের পথ প্রদর্শন জন্য বৌদ্ধ ধন্মের সৃষ্টি 
হইয়াছিল। এই কারণ এ ধন্ম অচিবে ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইয়া 
পড়ে এবং তারপর অন্পকালু যধ্যেই ভারতবষের গন্ভীগ বহির্ভাগে 
নীত হয় ও একদেশ হইতে অন্ত দেশে প্রচারিত হইতে থাকে। 

চিরখ্যবত মহারাজ অশোকের রাজত্ব কালে (২৬০--২২ খৃঃ পৃঃ) 
কি স্বদেশে, কি বিদেশে সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার জন্য সর্বাপেক্ষা 
অধিক যত্র ও উচ্োগ্র হুইগ্রাছিল। এই ধর্ম প্রচারই তাহার সুদীর্ঘ 
রাজত্ব কালের সর্বোত্বম কার্য্য বলিয়া পরিগণিত রহিয়াছে। মহারাজ 
অশোকের রাজত্ব কাল বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের.পক্ষে যাহেন্্র ক্ষণ স্বপ্নূ্প 
চ্ছিল। কারণ অশোকের প্রবল প্রতাপ 'বশতঃ বৈদেশিক রাজন্তকুল . 
ঠাহার সঙ্গে সন্ধি, সত্রে আবদ্ধ ছিলেন এবং সমগ্ত আর্ধচাবর্তের 


৫২ প্রাচীন ভারত। 


০৪৪০০ 


রাজন্তগণ তাহাকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। সকল 
দেশের লোকের আাগ্রহসহকারে তাদ্রশ মহিমান্বিত সম্রাটের 
প্রেরিত ধর্ম-প্রচারক গণের অম্ত তুল্য উপদেশাবলী শ্রবণ 
করিত। 

বুদ্ধদেব স্ব-অভিমতান্্যারী ধর্মের জন্য কোন শান্ত্র লিপিবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়া যান নাই । এই কারণ তাহার নির্বাণ 
লাভের পর তীয় কথ! বার্তী উপদেশ 
নিয়মাদ্দি লিপিবদ্ধ করিয়৷ রাখা আবশ্তক হইয়] উঠে। বুদ্ধদেবের 
নির্ধাণ লাভের কিছুকাল পরেই খাজা অজাতশক্র বুদ্ধদেবের প্রধান 
শিষা মহাকাশ্ঠপের মন্ত্রণায় তদর্থ রাজগৃহে বৌদ্ধ আচার্যাগণের এক 
সভা আহ্বান করেন।, ইহার নৃযনাধিক একশত বৎসর পরে রাজ। 
কালাশোকের উদ্যোগে ও যত্ধে বৈশনী নগরীতে আর একটী সভার 
অধিবেশন হয়। এই ছুই সভায় বুদ্ধদে বের কথাবার্তা, উপদেশ নিরমাদি 
সন্কলিত হইয়! বৌদ্ধ শান্ত্র প্রস্তুত হয় । মহারাজ অশোকের রানত্ব 
কালে বৌদ্ধ ধর্মের বর়ঃক্রম ন্যুনাধিক আড়াই শত বৎসর হইয়াছিল। 
তৎকালে ভারতবর্ষ এব্‌ং ভারতবর্ষের বহির্ভাগে বৌদ্ধ ধর্মাবলন্বীর 
সংখ্যা কত ছিল, তাহ! নির্ণয় কারবার উপায় নাই। কিন্তু বৌদ্ধ 
.ধর্শীবলম্বীর। নান] দলে বিভক্ত হইয়া! পড়িম়াছিল, তাহাদের মধ্যে 
যথেষ্ট মতভেদ ও বিরোধ উপাস্থত হইয়াছিল; বস্ততঃ তাহারা এ 
সময়ে ১৮টি স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত ছিল। মহারাজ অশ্নক বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, আপন সর. সিদ্ধির জন 
সর্বাগ্রে বিভিন্ন বৌদ্ধমত ও দলের ষধ্যে এঁক্য স্থাপন করা আবশ্তক। 
এই কারণ তিনি পাটলীপুত্র নগরে বৌদ্ধ আচার্যগণের এক সভা 
আহ্বান করেন। “অশোকের সভায় বৌদ্ধ শান্তর পুনর্বাএ সমালোচিত 
ওস্থিরীক্লত হ্য়। এ শান্ত. তিন প্রকার, বিনস্ব পিট্ক, স্ত্ভ পিটক ও' 





অশোকের ধর্ম প্রচার । 
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সে শত শপ পাশ ছি সপ  পাস্সি সর্ট সি 


অতিধর্্ পিটক। (৯) এই তিনের সমধেত নাম ব্রিপিটক। ইহাতে 
বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত ও বিশ্বাস, অনুষ্ঠান পপ্রণালী, প্রায়শ্চিতবিধান, 
নীতি, উপাধ্যান, দর্শন, শাস্ত্র গ্রভৃতি বিনিৰেশিত আছে ।” (২) 

ধন্ম প্রাণ মহারাজ অশোক, বৌদ্ধধশ্য ও শাস্ের ঁক্যবিধান অস্তে 
উহার প্রচার জন্ত তিনটী উপাষ অবলম্বন করেন। প্রথমতঃ ভারতবর্থ 
ও ভাবতবর্ষেব বহির্ভাগে প্রচারক প্রেরণ। অশোকের আদেশে তাহার 
প্রচাবকের] ভাবতে এবং “তাবত ছাডিধা] নানা! দেশ বিদেশে বৌদ্ধ 
ধম্মের জন্তু কীর্তন” করিতে প্রবৃত্ত হন। দ্বিতীয়তঃ “প্রজাদ্দিগকে 
খন্ধের পক্ষে রাখিবার জন্ত অশোক ধন্মযুা্র! নাম দিয়া বহু সংখ্যক 
নৈতিক উপ্গদেষ্টা নিধুক্ত করেন। তাহার! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয, “বৈশ্য শূদ্র 
সকল শ্রেণীর আচার ব্যবহার রীতি নীগ্তি পর্যবেক্ষণ করিতেন এবং 
ছুরাচার দ্েখিলেই মহারাজক্কে তাত্বিষয়ে অবগত করাইতেন। কেব্গ 
ভারতে নহে, শোণ, কম্বোজ, গান্ধার, নরান্তিক, পেতেনিক প্রভৃতি 
অপরান্ত প্রদেশে যে সকল অন্ত ধর্মাবলম্বী বাস করিত, তাহাদিগেরও 
রীতি নীতি দেখিবার ভার ইহাদের উপর ছিল । তৃতীয়তঃ সে সময় 
মুদ্রাঙ্কন প্রথা হিল না। পুস্তক কিম্বা গেজেট দ্বারা এখনকার * রাজ- 
পুরুষেরা যেমন নিয়মাদি প্রকাশ করেন, তখন সেরূপ ছিল না'। অথচ 
বৌদ্ধ ধর্মের মত এবং মহারাজের অনুজ্ঞ অবগত করান আবশ্তক 
বলিয়৷ বোঁধ হইয়াছিল। অশোক একটী আশ্চর্য্য প্রণালী অবলম্বন 
কক্রিগ়্! এই উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন। তিনি নানা স্থানে শিলান্তস্ত 
এবং প্রস্তরফঁলক প্রতিষ্ঠা করিয়াস্রিলেন। তাহার যে নকল আজ্ঞা ও 

(১) 'বিনয় পিটক অংশে বৌদ্ধ সঙ্ঘ স্শ্খীয় নিয়মাবলী [ঈপ্রিবন্ধ রহিয়াছে। 
বুদ্ধদেবের উপদেশাখলী লইয়! হুত্ত পিটক অংশ রচিত। বৌদ্ধ দর্শনের নাম 
খঅভিধর্্মগপিটক। 

(২) জীযুক্ত সন্যোন্তানাথ ঠাকুর প্রণীত বৌদ্ধ ধর্ম । 





৬ সস সপ বি | পি পপ পাস সিসি শি 


৫৪ প্রাচীন ভারত। 


শি সি পপি শি শি ৬ স্পিন পি আলি সপ পিসি শি | পস্িতি টিকিরত ার রহ আপা সি পি শসি 


নিষম সমষে সময়ে প্রকাশ্টিত হইত, তাহ? সুন্দর পরিস্কার অক্ষরে এই 
সমুদয় স্তম্তে ও ফলকে'খোদিত.কর] হইত।” (১) মহারাজের ঈদৃশ 
আদেশগুলি তিন শ্রেনীতে বিভক্ত কল্পা যাইতে পারে ; (১) অশোক 
অনেক আদেশংপর্বত গাত্রে খোদ্িত করিয়াছিলেন, অগ্থ পর্যন্ত এই 
প্রকার ১৪টী আদেশ-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । (২) অশোকের 
কতগুলি আদেশ শিলাস্তন্তে উৎ্কীর্ণ রহিষাছে, এইরূপ' আবিষ্কৃত 
স্তম্তের সংখ্যা ৮। (৩) এতদ্যতীত পর্বত গুহাঁব অভ্যন্তরে কতিপয় 
আদেশ উৎকীর্ণ দেখা গিযাছে। অশোকের আদেশলিপি স্কল বিচিত্র 
এতিহাসিক তৰ্বে পূর্ণ। আমরা এখানে মাত্র একটী লিপিব বঙ্গানুবাদ 
করিতেছি 1 

দেবগণের প্রিয় (রাজা ) আগ্রহ সহকারে সর্ধ জীবের যঙ্গল, 
লগীবন রক্ষার জন্য, যত্র শাস্তি এবং দয়।র প্রার্থনা করিতেছেন । দ্েবগণের 
প্রিয়পান্র এই সমস্তফেই ধর্পের বিজয় ( নিশান ) রূপে গণ্য করিয়া 
থাকেন। সাম্রাজোর অভ্যন্তরে এবং সাম্রাজ্যের অপরান্তে বহু শত 
৫যাজন ব্যাপিষা ধর্মের এই বিজয় নিশান বিস্তীর্ণ করিযাই তিনি 
আনন্দ অনুভব করেন। তাহার (প্রতিবেশী রাজন্যকুল ) মধ্যে ববন 
বাজ এন্টিওকাস এবং তাহার পর অপর চারি জন রাজা টলেমী, 
এ্টিগোনাস, মাগ এবং আলেকজেগারের প্রাজ্যে (২) দক্ষিণে চোল 
ও পাণ্য, এবং গ্রীক, কম্বোজ; লঙ্কা, ভোপ্, পেতেনিক, অন্ধ, ' পুলিন্দ, 


(১) ওকৃষ্কবহ;রী সেন প্রণীত অশোক চরিত হইতে গৃহীত | কিঞ্িিৎ গরিবতিত | 

২) 1, 411010901)005 ০৫ ১119১ 22 ৮0019109901 7৪7৮৮ 90797 01 
720019009 চ১00012091190055 3. 41001501703 01 215050017) 4. 04265 01 0075106 
2, 857৮ 01 1108705) 27980117921 00018 10 41920510170 (07581 
প্রিয়দশী অশোকের সহিত বন্ধুর্তা নৃত্রে আবদ্ধ ছিলেন। অশোক ডাহাদের স্মাত 
ক্রমে তাহাদেন্স রাজ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচার জন্ত প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। 


প্রাচীন ভারত। ৫৫ 


মিস সর শমী টি | পসী চী সে অপর আরতি ০০ 


নাবপন্তা,__সকল স্থানেই উহার দেবগণের প্রিয়: পাত্রের উপদেশ মান্ঠ 
করিতেছেন । যেখানেই দেবগণের প্রিয় পাত্রের দূত প্রেরিত হইয়াছে, 
সে স্থানের লোকেরাই দেখগণের প্রিয়পাত্রের অনুজ্ঞাষ প্রচারিত 
ধর্্মোপদেশ শ্রবণ করিযাছে, তারপর সেই ধন্ম এবং ধর্দের উপদেশ 
পালন করিতেছে 'এবং করিবে। চারি দিকেই' এই বিজয় নিশান 
প্রোগ্রিত হইয়াছে । উহাতে আমি অপাব আনন্দ লান্ত করিতেছি । 
ধন্মের জযে ঈদৃশ সুখই প্রাপ্ত হওষ যায । কিন্তু সত্যকথা বলিতে হহলে 
এই স্থখ গৌণ ফল মাত্র। পর জীবনে যে ফল নিশ্চযই পাওয়া যাইবে, 
তাহাহি দেখগণের প্রিয়পাত্র অধিক মূলাধান বালযা বিবেচনা] করেন। 
যাহাতে আমাব পুত্র ও পৌত্রগণ নূতন জয প্রযোজনীয বিবেচনা ন! 
করে, যাহাতে তাহারা তরবার দ্বারা লন্ধ জয় প্রকৃত জয বলিয়া! বিবেচন! 
ন। করে, যাহাতে ভাহাবা ওর বার-লন ক্গযে কেবল বিনাশ ও পাশবিক, 
বল দেখিতে পায় এবং বাহাতে ধর্ের জ্য ব্যতীত আব কোন: জয়ই 

,দ্প্রকৃত জয় বলিয়! গ্রহণ না করে, তজ্জন্ঠই এই ধর্ম সন্বন্ধীয অনুশাসন 
লিপি উৎকীর্ণ হইল। ধর্মের জয়ই ইহকালে ও পরকালে সদগতি 
আনয়ন করে, তাহার! যেন কেবল ধন্ম হতেই আনন্দ লাভ করে, 
কারণ তাহাই ইহকালে এবং পরকালে মূল্যবান । 

* এই অনুগ্রাসন লিপি পাঠ করিলে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আমাদের মস্তক 
সহজেই মহারাজ অশোকের উদ্দেশ্টে অবনত হইয়া পড়ে। আমর 
উহা! হইতে তাহার সন্বপ্ধে অনেক কথ! জানিতে পারি। ইহা 
অশোকের ধন্মপ্রাণতা, উদার চরিত্র ও উন্নত মনেব একধানি পরিস্কার 
চিত্রপট। সর্ধধীবে তাহার দয়াছিল, ধর্ম সম্পধই তাহার একমাত্র 
লক্ষ; ছিল, কি ভারতে কি ভারতের বহির্ভাগে স্বোনধ ধর্ধের প্রচার 

“জন্য তাহার অপরিসীম আগ্রহ ও যন্ত্র ছিল। আমরা প্রাগুক্ত অনুশানন 
লিপি হইতে অশোকের সম্বন্ধে এই সমস্ত কথা 'জানিতে পারিণ। 


৫৬ প্রাচীন ভারত। 


আমর|। আর জানতে পারি যে অশোকের যত্ব ও উদ্যোগে ভারতবর্ষের 
বহু স্থানে ও অপরান্ত প্রদেশ সকলে বৌদ্ধ ধরণ গৃহীত হইযাছিল। 
তঘ্যতীত সুদুর শিরিষ, গ্রীশ ও মিশর দেশে বৌদ্ধ ধন্মের বিজয় নিশান্‌ 
উড্ডীন হইশ্াছিল। 

প্লান্ুক্ত অন্ুশাসনলিপিধ্ত তালিকা সম্পূর্ণ নহে। এঁ সকল স্তান 
ব্যতীত আরও নান। দেশে মহাবাজ অশোক বৌদ্ধ ধন্মের গ্রাচারক 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাবংশ খাঁমক গ্রন্থে এ সকল দেশেব একটা 
তালিক। দোথতে পাওষ" যাষ। আমবা এখানে সে তালিকাটা উদ্ধত 
করিতেছি । 


দেশণেব নাম প্রচারকের নাশ 


১। কাশ্মীর ও গান্ধাব * মজব-গ্তিক। 
২।"মহিষামগুল 

(গোদাববী নদীব দক্ষিণ অংশ), মহাদেব। 
৩। বনবাসী ( কর্ণাট মহীশব ) বক্ষিত। 


* গান্ধারের বর্তমান নাম কান্দাহার। ইছা কাবুলরাঞ্যের অন্যতম অংশ। 
কুরুক্ষেত্রের সথ্র কালে গান্ধারে ভারতবষায় আর্য জাতিরই আধিপত্য প্রতিন্িত 
ছিল। হৃষ্টের জন্মের ন্যনাধিক ৬*' বৎসর পূর্বে সিন্ধুনদের পাঁশ্চমতীরবত্্ী প্রদেশ 
হউতে ভার তবধীয় জর্ধ্যজাতিব প্রাধানট বিলুপ্ত হইযাছিল। খৃষ্টপূর্বব যষ্ঠশতান্নীতে 
পারস্তাথপতি দারাযায়ুস ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ পর্যস্ত অধিকারভূক্ত করেন। 
কিন্তু খঃ পূর্ব ৪র্থ শতাব্দীর পূর্বেই পুনর্ধবার হিন্দুর আধিপত্য এ সকল প্রদেশে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারপর গ্রীক বীর আলেকজেগ্ডার ভারত্রর্য আক্রমণ করিয়া 
পঞ্জাব পর্যাস্ত্র গ্রীক অধিকার সংস্থাপন করেন। আলেকজেগারের মৃত হইলে 
আর্্যাবর্তের রাজকুল।সংহ চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বহিদ্কৃত করিয়া 
দেন । ইহার পর ব্যাকৃটিয়া নামক স্থ'নে এক স্বতন্ত্র রাঙ্য সংস্থাপিত হয়। সম্ভবতঃ 
ফ্ারুলেও ব্যাকূট্রয়ার গ্রীকগণের আ বপত্য প্রতিঠিত হইয়াছিল, খ্রষ্টের জন্মের 


প্রাচীন ভারত। ৫৭. 


পি প্র আজ শি সি 


৪। অপরাস্ত ( সিন্ধু নদের পশ্চিম দিগস্থ, 
ভারতের বহিভূতি ব/কটি.য়া, পারস্ঠ 


,. প্রভাত দেশ সকল) যোন, ধর্শ ও রক্ষিত। 
৫| মহারা্, মহাধন্মু রক্ষিত। 
৬। যোন লোক (গ্রীণ) মহারক্ষিত। 
৭। হিমবন্ত (মধ্য হমালয় অর্থাৎ 
তব্বঙ প্রভাত ) মঙ্জ ঝিম, ছুরতিসার 
এবং মুলক দেব। 
৮। ন্তুবর্ণ ভূমি (সম্ভবতঃ মলয় উপদ্বাপ, 
(সঙ্গাপুর, রেঙ্গুন প্রভাত গান ) সেন এবং শত্বর । 
৯। লক্ক। মহেন্দ্র প্রভৃতি । 


১৫০ বৎসর পূর্বে ব্যাকা ট্রঘার শ্রীকগণ নিতান্ত নিখী্ঘ হইয়। পড়েন এবং তুরেশীয, 
জাতির ইউচি বংশীর়গণ তাহাদের আধকৃত স্থান সমু আক্রমণ করিতে আরগ্ত 
করেন। এই বংশের হাব নামক একজন নরপতি কাবুলে অধিকার স্থাপন করেণ। 
অতঃপর [তনি সসৈম্তে কাশ্মীরে উপ।স্থত হইয়া তথায় এক নূতন গাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করিতে সমথ হন। তীয় উত্তরাধিকারী পুক্ষ এবং কন্ষ্ধ কাশ্মীরে রাওত্ব,কারয়- 
লেন ইহারা খৃষ্টীয় প্রথম শতাবাীতে বিদ্যমান ছিলেন। কনিষ খ্বষ্ীয় ৭৮ অব্ধে 
সিংহাসন আরোহণ্করেন। কনিক্ষ প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি, ছিলেন । 'হিউ- 
এন্থ: সাঙ্গের মতে সমগ্র কাবুল উপত্যকা, পেশোয়ার, পঞ্জাব ও কাশ্মীর তাহার 
অধিকার ভুক্ত ছিল। [তিনি কাবুল ও ইয়ামঈকন্দ হংতে আগ্রা ও গুজরাট পর্য্ত 
রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিছাপে দেখিতে পাওয়া যায় । কনিফ জ্ত্ব- 
পাধিপতি উপ্পাঁধ গ্রহণ কুগ্গেন। ইউ-চি বংশীয়গণ কোন্‌ ধর্মাবলম্বী ছিলেন তাহা 
জানিবার উপায় নাই। কনিষ্ধ নিজে বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু প্রথমে খৌদ্ধধর্ম- 
বিশ্োধী ছিলেন, পরে ঘটনাচক্রে এ ধর্ট অবলম্বন করিয়া উজার প্রচারকল্পে 
প্রবলৌৎসাহে নানারিধ উপায় অবলম্বন করেন 
' কনিফের পরলোক গবনের পর তদীর বিশাল সাত্রাঞ্য থও খণ্ড 'হুউন্। পুড়ে । 


৫৮ প্রাচীন ভারত। 


উল্লিখিত তালিকা হুইট়ী পাঠ করিলে প্রতীতি জন্মে যে, মহারাজ 
অশোক সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন, কেবল ব্বদেশে 
নহে, ভারতগণ্ভীর বহির্ভাগে বিপুল ভূথণ্ডে তাহান সাধনাবলে বৌদ্ধ 
ধন্মের মহিমা বিঘোধিত হইযাছিল। 

মহারাজ অশোকের পরলোক গমনের পরেও তাবতবর্ষের 
বহির্ভাগে বৌদ্ধ ধন্ম প্রচারের প্রথা অব্যাহতছিল, এবং ততৎ্ফলে অনেক 
দেশে এ ধম্মের প্রতিষ্ঠালাত ঘটিয়াছিল। ফি ভারতবর্ষে, কি ভারত- 
বর্ষেব বহির্ভীগে, সব্বব্রই বৌদ্ধধন্মের বিস্ততির বিবরণ অঠি মনোরম। 
ভারতবর্ষের বহি্াগে কতিপয় খেশে বেত্তমান সময়ে এইট সকল দেশে__ 
আমেরিকা ব্যতীত--বৌদ্ধধন্ম প্রচলিত বুহিয়াছে ।) কি তাবে বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রতিষ্ঠা লাভ কারয়াছিল, আমর] এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দিব। 


কিন্ত কাবুলে বছকাল পথ্যস্ত ইউ-চি বংশের শাসন বদ্ধমূল ছিল | অলবেরুণীর মতে 
৬* জন অধিপতি কানুলে রাশ্ত্ব করিয়াছিলেন। ইহাদের প্রত্যেকে যদি গডে 
১৩ বৎসর করিয়া রাজ্য শাসন করিয়া] থাকেন, তাহা হইলে কাবুলে ইড-চি বংশের 
শাসনকাল ৭৮০ বৎসর ব্যাপা ছিল' ৭৮ খৃষ্টা কনিক্ষের [সংহাসনের আরোহণ্র 
কাল। এই সময়ের সঙ্গে ৭৮* বৎসর যোগ করিলে আমর। ৮৫৮ খঃ অবে উপনীত 
হই। বস্ততঃ ৮৫০ খৃষ্টা্দেই এই প্রাচীন বংশের রাজত্ব বিলুপ্য হইয়াছিল। 

ইউ-চি বংশের শেষ নরপতির নাম কনক অথবা কাটরমান। তাহার মন্ত্রীর 
নাম কলার ( কহ্লার ?), তিনি ব্রাহ্মণ বংশর-সঞুঁত ছিলেন। রাঝমন্ত্রী সৌভাগ্য 
লক্ষ্মীর বরপুভ্র ছিলেন। তিনি ভূগর্ভে ছধন-রত্ব লাভ করিয়! অত্যন্ত ক্ষমতাশালী 
হইয়া উঠেন। কনক নীচমতি প্রজাপীড়ক শাসনকর্তা ছিলেন। প্রকৃতিপুপ্জ 
াহার উৎপাঁড়ুন সহা করিতে না পারিয়া মন্ত্রী কলারের শরণাপন্ন হন। কলার 
রাজার চগ্ত্র সংশোধন করিবার মানসে তাহাকে শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়। কারাগারে 
নিক্ষেপ করেন। কিন্তু অবশেষে রাজ্যলালসা রাজমন্ত্রী় হাদয়ে অধিকার করে। 
তিনৈ আপনার বিপুল অর্থের সাহায্যে সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর করিয়া সিংহাসনে 


প্রাচীন ভারত । ৫৯ 


লঙ্কা বা সিংহল 

অনৈতিহাসিক কালেই লঙ্কার'সহিত ভারতবর্ষেব সম্বন্ধ স্থাপিত 
' হুইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাম।য়ণ বর্ণিত ঘটনার বিবষ উল্লেধু করা যাইতে 
পারে । সিংহলে দ্বীপবংশ নামক একখানি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। 
এই গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে যে, আদিকালে লঙ্কাদ্বীপে রাক্ষস নামক 
এক জাতির বাস ছিল। পরবস্তা কালে সুপত্য ভারতবর্ষায়গণ লঙ্কা- 
দ্বীপ জয করেন এবং তদবধি এ দ্বীপে সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ হয়। 

য/হা! হউক, অনৈতিহাপিক কালের কথা পরিত্যাগ করিয়! এতি- 
হাসিক্ কালে লক্াদ্ধীপের সহিত ভাবতবর্ষের কীদৃশ সন্বন্ধ স্তাপিত 
হইয়াল এবং ই সন্বন্ধ হেতু ভারতীয ধম্ম ও সভ্যতা কিরূপ প্রতিষ্ঠা- 
লাত করিয়াছিল, তাহাই আমর! গদর্শণন কারতেছি। 

ৃষ্ট পুর্ব্ব ষষ্ঠ শতালীতে ভারতবর্ষে সিংহবাহু নামে এক'রাজ। 
রাজন্ব করিতেন । বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের যে স্থান বঙ্গ দেশ বলিয়। 
পরিচিত, তাহার এক অংশে সিংহবাহুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার 
ছ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয় অত্যন্ত প্রঞ্জাপীডক ছিলেন। এই কারণ সিংহবানহু 
ক্রুদ্ধ হইয়৷ তাহার নির্বাসন দণ্ড খিধান করেন ; অতঃপর শিজয় সাত 
শত সহচর সমভিব্যাহারে সমুদ্ব পথে অর্বযানে আরোহণ করিয়া 
লঙ্কাদ্বীপে উপণীত 'হন। এবং তত্রত্য আধপতিকে যুদ্ধে পরাভূত 
করিয়ী৷ সে দেশের আধিপত্য গ্রহণ করেন। এইগ্চাবে সুদূরব্তা 
লঙ্কাদীপে বাঙ্গালীর বিজযপতাকা! উও্ডীন হয়। এরূপ কথিত আছে 


মি পদ ও, সপ পপ শশী 


আরোহণ করেন। “কলারের মৃত্যু পর সামন্ত, কমল, ভীম, গ্লয়পাল, আনন্দপাল, 
স্থিতীয়জয়পাল, এবং ভীমপাল ক্রমাদ্বয়ে রাজত্ব করেন। ভীষপালই এই হিন্দুরাজ- 
বংশের শেষ নরপতি। ভীমপালের পর বংশে বাঠি দিতে আর কেহ ছিল না। 
আলবেরুণী লিখিয়াছেন যে, কাবুলের হিন্দুরাজন্তবর্গ নানাগুণালঙ্কৃত, সত্যসফজ, 
এবং সন্ধ্যবহারী লাসন কর্তা ছিলেন। 


৬৩ প্রাচীন ভারত। 


০০০০ পস্ 


যে, বুদ্ধদেবের মানবলীলা সংববণের্ বর্ষে বিজয়সিংহ কর্তৃক লঙ্কাদ্বীপ 
বিজিত হইয়াছিল। বিজব্সিংহ লঙ্কাদ্ধীপে কিয়ৎকাল রাজত্ব করিয়া 
প্রাগত্যাগ করেন। তদীয় জাতুম্পুক্র পাণুবাস পিতৃব্যের মৃত্যুসংবাদ 
শ্রবণ করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্বক লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হন এবং 
তত্র) লিংহাসনে আরোহণ করেন । পাঙবাসই লঙ্কার এঁতিহাসিক 
রাজবংশের আদিপুকষ ; সিংহবংশের রাজ্যাধিকার হইতে লঙ্গার 
নাম সিংহল হইযাছে। 

বাঙ্গালী কর্তৃক সিংহল বিজয়ের ন্যুনাধিক আড়াই শত বৎসর পরে 
আবার সিংহলের সহিত ভারতবর্ষে অভিনব সম্বন্ধ স্থাপিত হয। 
এই সময় অর্থাৎ ২৪৩ খুঃ পৃঃ অবে মঙ্গলীপুল্র তিষ্য সিংহলের আধি- 
পত্যে বৃত ছ্ভিলেন। তিষ) মহাবাজ অশোককে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচার জন্য প্রচারক প্রেরণ করিতে অনুগে!ধ করিয়। পাঠান, তদনুসারে 
মহারাজ স্বীয় পুত্র মহেন্দ্রকে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচাব করিবাব জন্য 
নিযুক্ত করেন। মহেন্দ্র বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমভিব্যাহাবে তাম্রলিগ্ত 
বন্দরে (আধুনিক তমলুক) অর্ণবযানে আবোহণ করিয। সিংহলে 
উপনীত হন। পিংহলের রাজ! “দেব নাম প্রিয়” উপাধিপারী তিষ্য 
তাহাকে অতি সাদরে অভ্যর্থনা করেন) ইহা! বলা বাহুল্য যে, তিষ্য 
অনতিবিলম্বে বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাধার পরই চারি 
দিকে অতি সুন্দর সুন্দর বিহার এবং স্তপ সকল নির্মিত হইতে 
লাগিপ্। অন্ুরাধাপুব নগরের অনতিদূরে মহেঞ্্রের জন্ত একটি বিহার 
নির্মিত হয়। সে গৃহ এখনও বর্তমান এাছে। স্থানটি মনোরম ও 
জুন্দর। চারিদিকে পব্ধত। হৃর্যের কিরণে তাহ] উত্তপ্ত হুয় না, 
লোকের কোলাহল সেখানে পৌছে না। সেইখানে, মহেন্দ্র ধ্যান 
করিতেন এবং লোকদিগকে শিক্ষা,দিতেন। সেই খানেই তিনি মনব- 
লীল। সংবরণ করেন এবং সেইখানে তাহার ভন্ম এখনও একটি স্ত পে 


্পপাস্টপলি | সর্প | শিস সস 


প্রাচীন ভারত । ৬১ 


শিপ পপি সপ | পিসি শপ সিসি আপি পরি শশী ১ প্সি 1 ০ সি শাস্তি আস সি জর শট জসিম এ অপর রস লি 


নিয়ে সঞ্চি আছে । * * দুই সহস্র বৎস্র পূর্বে যেসকল কীর্তি সেখানে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে সমুদ্ররই এধনও বর্তমান আছে। সিংহলের 
রাজ। বৌদ্বধন্ম গ্রহণ করিগেন দেখিযা মহারাণী অনুগ। এবং তাহার সথীরা 
ভিক্ষুণী হইবার মানস প্রকাশ করিলেন। মহেন্দ্র তা শুনিয়। বললেন, 
সত্রীলোকদ্িগকে ধর্ম ব্রতে দীক্ষা আমার দ্বার হইবে না। পাটলীপুত্র 
নগরীতে আমার সঙ্গমিত্র! নায়ী ভগিনী আছেন, শ্টাীহাকে আনিতে 
পারিলে সকল কার্য স্ুসিদ্ধ হইতে পারে । মহারাজ তিষ্য ইহ! জানিতে 
পারিয়। তৎক্ষণাৎ অশোকের নিকট লোক প্রেরণ করলেন এবং কিছু 
কাল পরে মহেন্ত্রের ভগিনী সঙ্গষমিত্া, উত্তরা, হেমা, মাঙ্াগন্লা, 
অগ্নিশিত্রা। তপা, পব্বতগ্িন্নী, এবং ধন্মদ্বাসী নায়ী ₹্টগুন ভিক্ষুণী 
বারা পরিবেষ্টিত হুইয়৷ িংহলে গমন কর্ণবলেন। সঙ্গমিত্রা নিজেও 
একজন ভিক্ষুণী ছিপেন।, তান সঙ্গে করিয়া একটি বহুমূল্য পদার্থ 
লইয়া 1গয়াছলেন। বুধ গয়্াতে ফে অশ্বখ বৃক্ষের তলার শাক্যসিংহ 
'দ্ববাজ্ঞান পাইয়। বুদ্ধ হন, সেই বোধি বৃক্ষের একটি শাখা লইয়া গিয়। 
তিনি অনুরাধাপুর নগরে পুতিয়া দেন। সেই ক্ষুদ্র শাখা বৃদ্ধি পাইয়া 
একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয় এবং সেই বৃক্ষ এখনও জীবিত 
আছে। (১) রাজকুমার মহেন্দ্র ও তদ্দীয় ভগিনী ভিক্ষুণী সঙ্গমিত্রার 
.প্রাণগত যত্নে" সমগ্র সিংহল দ্বাপে বুদ্ধের ধর্ম প্রচারিত হয়। 
মহ'র$জ অশোকের মহাসভা কতৃক গৃহীত ভ্রিপিটকশান্রসম্মত বৌদ্ধ 
ধর্ম সিংহলে প্রচারিত হইয়াছিল। ফলতঃ অশোকের সময়ে বৌদ্ধ 
ধর্মের কীঘৃশ প্রভাব ছিল, তাহ। জানিতে হইলে সিংহলের ধর্ম অন্ু- 
সন্ধান করিতে হইবে। 


(১ ওক বিহারী লেন প্রণীত অশোকচরেন 


৬ প্রাচীন ভারত। 


নেপাল 


শক (তুরেণীয ) জাতি হইতে ব্রিঞ্জি নামে এক নূতন বংশের উদ্ভব 
হর । খুষ্টের পূর্বতন সপ্তম 'শতাব্দীর শেষভাগে হিমালর অতিক্রম 
পূর্বক এই ব্রিঞ্জিরা মথিঙাষ প্রবিষ্ট হখেন। তৎ্স্কালে অতি প্রাচীন 
বিদেহ বংশ মিথিলায় রাজত্ব করিতেছিলেন। ব্রিজি জাতির আক্রমণে 
বিদেহ বংশ মিথিলা পরিত্যাগ পূর্বক মগধে আশ্রয গ্রহণ কবিতে বাধ্য 
হন। তদদবধি দীর্ঘকাল পর্য্স্ত মিথিল৷ পরা ক্রান্ত ব্রিজি জাতির পদ্দা- 
নত থাকে । বৈশালী নগরীতে ব্রিজি জাতির রাজধানী প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। বর্তমান পাটনাব ২৭ মাইল দুরে বেসাড় নামে যে প্রাচীন স্থান 
বিদ্যমান আছে, তাহাই প্রাচীন বৈশালী বলিয়। পুবাতন্বাবদ কানিংহাম 
সাহেব নির্দেশ কবিষাছেন। স্বযং ধুদ্ধদেব ব্রিজ জাতির প্রধান লোক- 
দিগকে বৌদ্ধধর্থে দীক্ষিত করেন। তাহারা "বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিযা 
স্বজাতীয সাধারণ লোকের মধ্যে তাহা প্রচার করিতে থাকেন। ব্রাজ্ঞ 
জাতি বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন পূর্বক [লিচ্ছবি ক্ষাব্রঘ নামে আপনার্দগকে 
পরিাচত কবেন। ৫৪৩ খৃঃ পৃঃ অকে বুদ্ধদেব মানব লীলা সংবরণ 
করেন। ইহার তিন বৎসর পরে মগধাধিপতি অজাতশক্রর অধর্ষণীয় 
পরাক্রমে লিচ্ছবি জাতি স্বাধীনতা হইতে খঞ্চিত হন। (১) এবং 
অসংখ্য লিচ্ছব আত্ম-সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যে নেপাল প্রভৃতি, নান 
ুর্ণম দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। লিচ্ছবিগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। 
এই কারণ তাহাদের আগমনের ফলে নেপালে বৌদ্ধ ধর্ম হুচিত হয়। 
ইহার ন্যুনাধিক আড়াইশত বতসর পরে মহারাজ অশোক নেপালে 
বৌদ্ধধর্্ম-গ্রচারক প্রেরক করেন। এইভাবে নেপালে ধীরে ধীরে 


(১) ১৩০২ সালের নব্যভারতে গত্রেলোক্য নাথ ভট্টী চার্ধ্য কর্তৃক প্রকাশিত 
নেপালের, পুর1তত্ব' নামক প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত । 


প্রাচীন ভারত। ৬৩, 


স্পস্কিরী 


বৌদ্ধধন্ম্ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকে । তাত্রপর অনুমান ৩১৫ খৃষ্টান 
লিচ্ছাববংণা জ্ববন্মণ নেপালের রাহ্রসিংহাসন আধধকার করেন এবং 
নেপালবাসী আপামন্। সাধারণেন মধ্যে স্বধন্মের প্রচঙগন জগ্য যত্রণীল 
হন। ফলতঃ 'লিচ্ছবি বংশের রাজত্বকালে নেপালে বৌদ্ধ ধর্মের 
সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয। 


মধ্য এাসয়। 


মহারাজ অশোকেব 'কুস্তান? নামে এক পুল জন্মগ্রহণ করে। 
জ্যোতিষ শান্ববেনগণ গণন। করিষা নিদ্দেশ কবেন যে, এই পুভ্র পিতাব 
জীবদ্দশায় রাজ্য অধিকার করিবেন। মহাবাজ অশোক ইহাতে ভীত 
হইয়া “কুস্থান'কে পরিত্যাগ করিষাছিলেন। অতঃপব ঘটনাচক্রে 
পতিত হইয়া রাঞ্কুমার চীনদেশে নীত হন, তত্রত্য অন্ততম অধিপতি 
তাহাকে প্রতিপালন কবেন। রাজকুম।ব 'কুস্থান” বধঃপ্রাপ্ত হইয়। 
তদায় পুভ্রগণের বিষ দৃষ্টিতে পতিত হন। একারণ তিনি দশ সহস্র 
সহচর সমতিব্যাহাবে চীন দেশ পপ্রিত্যাগ কবিযা বর্তমান খোটান 
নামক স্থানে গমন করেন। 

প্রাগুক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরে মহারাঞ্জ অশোকের যশ নামক 
জনৈক অমাত্য স্ব।য় প্রভুর সহিত মনোমালিন্তবশতঃ ভারতবর্ষ হইতে 
কুস্কানে'র সমীপে উপনীত হন। সাত হাঞ্জার ভারতবাসী তাহার 
অনুসরণ করিয়াছিল। 

তৎকাসে খোটান জন-মানবণৃন্ত ছিল। “কুস্থান” যশার সহিত 
মিলিত হইয়া! তৎস্থানে এক উপনিবেশ স্থাপন করিতে নিরত হন। 
“কুস্থান? নবপ্রতিষ্ঠিত উপানিবেশের রাজপদে এবং যশ! অমাত্যপদে 
অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। খোটানরাজ্য স্থাপনের কিঞ্চিদধিক দেড়শত- 
বৎসর পরে বিজমসম্ভব সিংহাসনে অধিরোহণ করেন । তাহার রাজত্বের 


৬৪ প্রাচীন ভারত। 


আসর জি আজ 


পঞ্চম বর্ষে বৌদ্ধধর্ম সেখানে সর্বপ্রথমে প্রবিষ্ট হয়। আর্ৎ বৈরোচন 
(91701 012119 ) ভিক্ষুর বেশে থোতানে উপস্থিত হইলে প্রকৃতিপুণ্জ 
ত।হাকে ধর্মগুরুর পদে বরণ করিয়াছিল । রাজ! বিজয়সম্ভব স্বরাজ্জ্যে 
একটী সুবৃহৎ বিহার নির্মাণ করিয়া দেন। বিজয়সম্ভবের অধস্তন 
দশম পুরুষ রাঙঞ্জ। বিজয়জয়ের তিন পুক্রাছল। ধর্্ানন্দ নামক রাজ- 
কুমার সংসার পরিত্যাগ পূর্বক -ভিক্ষুর বেশে ভারতবর্ষে আগমন 
করেন। তিনি শ্বদেশে প্রত্যাবৃত হইয়া মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধধন্মের 
প্রচার জন্য মনঃপ্রাণে নিয়োগ্িত হন। 

অতঃপর শকাধিপতি মহারাজ কনিষ্কের রাজত্বকালে সমগ্র মধ্য 
এসিয়ায় বৌদ্ধ ধন্মের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হহয়াছিল। মহার।লদ কনিফ 
নুবিস্বত ভূভাগের আধবারী ছিগেন। কাতুন? হিন্দুকোশ, বোলার 
পর্বতমালা, ইয়ারকন্দ, কোকন, কাশীর, লাডক ও মধ্য হিমালয় 
€( হিমবন্ত ) প্রভৃতি স্থানে তাহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠালাভ করে। 
কনিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া প্রবলোৎসাহে বৌদ্ধধন্ম প্রচার করিতে 
প্রত্ব্ত হন। তদীয় অক্লান্ত যত্র ও পরিশ্রমে তাহার স্বরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম 
প্রাতষ্ঠ! লাভ করে ; তারপর ক্রমশঃ সমগ্র মধ্যএসিয়ায় ।বস্তৃত হুইয়। 


পড়ে । 
চীন ও তৎপার্খববভাঁ দেশ সমূহ। 


এক অপূর্ব সুত্রে চীন দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল। 
ৃষ্টের জন্মের ন[ানাধিক আড়াইশত বৎসর পূর্ববে একদল চৈনিক সৈন্য 
তরবার্টী হস্তে ইয়ারকন্দ অতিক্রম করিয়া হিওয়ান নামক দেশে 
উপনীত হয়। তৎকালে এই দেশে বৌদ্ধ ধর্শোর প্রভাব ঘিস্তমান ছিল। 
চৈনিকসৈন্তদল সেখানে একটি স্বর্ণ নির্শিত বুদ্ধ মৃক্তি দেখিতে পাইয়া 
তাহা ্বদেশে লইয়! যায়। ইহাতে চীনদেশে বৌদ্ধধঞ্গের প্রথম পরিচয় 
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আসি শিপ শি শী দি সি নত সপ শী উস সিসি | সপ 


ঘটে। তাব্রপর ২১৭ খুঃ পৃঃ অকে তারণীয পরিব্রাঞকগণ বৌদ্ধ 
প্রচার উদ্দেশ্তে চীনদেশে গমন করেন । কিন্তু তাহাদের এই প্রচার 
যাত্রায় বিশেষ €কান ফল লাভ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না ॥ বস্ততঃ 
ৃষটায় প্রথম শতাব্দীতেই চীনদেশে কৌদ্ধধশ্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল) ৬ 
খঃ অন্দে উত্তর চীনের অধিপতি মিঙ্গটি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
তিনি স্বপ্ন দর্শন করিয়! বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাতী হন এবং বৌদ্বশাস্ত্গ্রন্থ ও 
প্রচারক আনবন জন্য দূত প্রেরণ কনসেন। ঠাহার এই আহ্বানে 
কাশ্ঠপ মাতঙ্গ কতিপষ সহচখ সমভিব্যাহারে চীনদেশে গমন করেন । 
তিনি চীন ভাবায় একথানি মুল্যবান, কুত্রগ্রস্থের অন্থবাদ করিয়। 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সৌকর্ধ্য বিধান করেন। *মতঃপর ক্রমে ক্রয়ে উত্তর 
চীনের সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্ম প্রবেশ লৃত করে ।' এই সময় হইতে উত্তর 
চীনের নানা স্থানে সুন্ৃহৎ বৌদ্ধ সঙ্গ সমূহের প্রতিষ্ঠা আবন্ধ হয়।, 
৪০$, খৃষ্টাব্দে কুমারজীব নামক একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী 
তারতীয় বৌদ্ধাচার্ধ্য চীনদেশে উপনীত হন। টিসিন প্রদেশের 
অধিপতি তাহাকে বিশিষ্ট রাঙ্জকার্ধো নিযুক্ত করেন। এই ঘটন। 
চীনের বৌদ্ধ ইতিহাসের একটি স্মরণযোগ্য বিষষ। মহামহোপাধ্যাব 
পণ্ডিত ুমারজীব 'রাজাদেশে বহুসংখ্যক ঝৌদ্ধশান্মগ্রস্থ, চীন ভাষায় 
অনুবাদিত, করিয়াছিলেন। চৈনিক বৌদ্ধ সাহিত্যের শীর্ষদেশে 
কুমারজীবের নাম অক্ষিত রহিয়াছে । ৪২৭ খৃষ্টান্বে চীনদেশে ঘোর 
রাজবিপ্রব উপস্থিত হয়। ইহার ফণে সমগ্র চীনদেশে ওয়াই বংশের 
আধিপত্য স্থাপিত হখ। ওয়াই খংশের প্রথম নরপতি বৌদ্ধধর্মের 
বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তদীয় উত্তরাধিকারিগণ বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাী 
হইয়া উঠেন এবং প্রবলোৎসাহে শ্বধর্মের প্রীচারে ব্রতী হন। সমগ্র 
চীনদেশ এক রাজবংশের শাসনাধীন এবং সে রাজবংশ যৌদ্ধধর্ের 
পক্ষপাতী হওয়াতে যৌদ্ধধর্থের প্রচার অতি ভ্রতবেগে সম্পন্ন হইয়াছিল। 


৬৬ প্রাচীন ভারত 


উত্তরচীনের ন্যায় মধ্য এবং দাক্ষণ প্রদেশেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রতি- 
ঠিত হয় ; চীনের অধিকাংশ অধিবাসী অচিরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। 
সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে চীনদেশ কইতে বৌদ্ধর্খা 
কৌছিন, চীন, ফরমোজাদীপ, মঙ্গোলিয়া এবং মাঞ্চুরিয়াতে নীত 
হইয়াছিল। এই সকল দেশে বৌদ্ধধর্ম বদ্ধমূল হইবার সময়েই 
তাহা কোরিদ্বাতেও বিস্বৃত হইয়াছিল। উত্তরচীনের অধিপতি ৩৭২ 
খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথমে কোরিয়াদেশে বৌদ্ধ প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
এই প্রচারকের নাম ছিল সুন্দ। ততৎকালে কোব্রিয দেশ তন ভাগে 
বিভক্ত ছিল; কোকুরাই, প্কশী ও শিলা । সুন্দ কোকুরাইর অধি 
পতির নিকট গমন করেল। তিনি সেখানে সসম্মানে অভ্যর্থিত হইয়া 
রাজসহায়তায় বৌদ্ধধন্ম প্রচারে ব্রতী হন। ছুই বৎসর মধ্যেই কোকু- 
ব্লাইর রাজধানীতে কতিপয় বিহার স্থাপিত হয়। বৌদ্ধধন্ম গ্রচারস্থত্রে 
কোকুরাইর অধিপতির সঙ্গে উত্তরচীনের অধিপতির ঘনিষ্ঠত। জন্মে । 
ইহাতে ভীত হইয়া পাকশীর অধিপতি বৌদ্ধধর্ম প্রচার দ্বারা উত্তর 
চীনের অধিপতির সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠতা করিতে অভিলাধী হন এবং তদর্থ 
প্রচারক আনয়ন জন্ত দূত প্রেরণ করেন। তাহার আহ্বানে মরানন্দ 
নাঘক বৌদ্ধভিক্ষু দশজন সহচর সমভিব্যাহারে পাকশী প্রদেশে উপ- 
নীত হইয়া খৌদ্ধধর্থ্বের ভিত্তি পত্তন করেন। ইহার পঞ্চাশ বৎসর 
পরে শিলা প্রদেশের অধিপতি বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাতী হুইয়া উঠেন এবং 
স্বরাজ্যে এ ধর্ম প্রচারের পথ:পরিস্কার করিয়! দেন। এইভাবে 
কোরিয়। দেশের তিন প্রদেশেই বৌদ্ধধর্ম গৃহীত হইলেও বৌদ্ধধর্ম 
প্রচার সন্বক্ধে সুসময় ইহার পরবর্তী কালে উপস্থিত হইয়াছিল। 
তৎকালে একজন বৌস্ধাতিক্ষু রাজবিপ্লব সংঘটন পূর্বক তিন প্রদেশ 
একত্র সংযুক্ত করিয়া কোরিয়! সাত্রাক্য গঠন করেন। এই অপরিসীয় 
শক্ষিশালী তিক্কুর একজন প্রতিষন্দ্রী তীহাকে "হত্যা করেন এবং 
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তাহার পর অন্তরঙ্গবন্দের সহায়তায় প্বযং*সিংহাগীনে অধিরূঢ হন। 
ক্রুরকর্্ণা নবীন সম্রাট এবং তাহার উত্তরাধিকারিগণ কোরিয়! দেশে 
ন্যন্পধিক পাঁচশত বৎসর রাজত্ব ফরেন। নবভিধিক্ত সম্রাট প্রবলোৎ- 
সাহে এবং একাস্তিক যত্বে বৌদ্ধধন্ম প্রচার করিতে ধ্ৰতী হন এবং 
অচিরে কোরিয়াবাসী মাত্রেই সে ধর্ম গ্রহণ করে। এই সময় রাজবিধি 
প্রচারিত ই ষে, কোন ব্যক্তির তিন পুত্র থাকিলে তাহাদের এক- 
জনকে বৌদ্ধসজ্ঘভুক্ত করিতে হইবে। 
জাপান 
কোরি্া হইতে জাপানে বৌদ্ধধম্ম প্রঠারিত হইয়াছল। ৫৫২ 
খৃষ্টাব্দে কিমাই তেনে জাপানের ধাজসিংহাসূনের অধিকারী *ছিলেন। 
এই সময় কোরিয়ার অন্তর্গত কোদারা অর্থাৎ পাকশী প্রদেশের অধি- 
পণ সম্রাট কিমাই তেনোকে*বৌঁদ্ধদেবের মৃত্তি ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের কতিঃ 
পথ গ্রহ উপহার প্রদান কবেন। সম্রাট কিমাই তেনো বৌদ্বশান্্র পাঠ 
করিষ। অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ কবেন। জাপানীর! চিরকাল কোরিয়ার 
সভ্যতার অনুরাগী বলিয়৷ সহজেই খৌদ্ধধন্মের দ্বকে আকুষ্ট হইয়াছিল? 
কিন্তু কতিপয় রাজমন্ত্রী প্রতিকুলাচরণ করিতে আরম্ভ করেন।* এই 
সময় জ;পানে হঠাৎ ভীবণ শড়ক দেখা দেয়। বৌদ্ধধন্মের "বিরোধী 
মন্ত্রিগণ জাপানীদের পৈত্রিক ধর্ম পরিত্যাগ জনিত পাপই এই লোক- 
ক্ষয়ের কারণ রূপে নির্দেশ করেন। ইহাতে বৌদ্ধধর্মের বিভৃতির 
গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। যাহাহুউক,* ৪* বৎসরের মধ্যে বহুসংখ্যক 
জাপানী বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহ করিয়াছিল। তারপর কিমাই 
তেনোর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ সোটোকু তৈসি বৌদ্ধধর্ে দীক্ষিত হইয়া 
তাহা রাজধর্্ম বলিগ্া ঘোবণ করেন। সম্রাট সোটোকু তৈসি জনপ্রিক্ 
ক্ষমতাশালী নরপতি ছিলেন। তাহার 'কান্তিক চেষ্টায় জাপানী 
“মাজেই বুদ্ধ ও তদীয় ধর্শের শরণাপন্ন হয়। 


৬৮ । প্রাচীন ভারত। 
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০০০ জি শিস 


্রর্থা ও শ্যাম দেশ 

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইণে তদ্দেশীয় পঙ্িতগণ বৌদ্ধশাস্ত্র 
অধ্যয়ন" প্রণ্য়নে প্রবৃত্ত হন। কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত মন্ম 
শাস্মজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে ও বৌদ্ধধন্ম্ের সরল বাখ্যার অভাবে 
জনসাধারণ কুসংস্কারাপন্ন হইয! উঠে । ৪৩৭ খৃষ্টাবে বুদ্ধ-ঘোষ নামক 
একজন অপাধাররণ প্রতিভাশালী পরিব্রাজক সিংহলে উপনীত হন। 
বুদ্ধ-ঘোব বুদ্ধগয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি সিংহলে উপনীত হুইয! 
ধর্মের তাদ্বশ অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হন এবং সমস্ত “কুটতর্ক ও 
কুব্যাখ্যার পলাপ করিয়া শাহার প্রকৃত মাহাত্ম্য উদঘাটন করিতে 
মনোনিবেশ করেন। অতঃপর বুদ্ধঘোষ উৎ্কট পরিশ্রমে বিশুদ্ধি-মার্গ 
নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।' এই গ্রশ্ন প্রকাশিত হইলে সিংহলবাসী 
আচার্ধযগণ তাহার সুগভীর শাস্ত্র জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ হন; 
সিংহলের ধর্মমগ্ডলী তাহাকে পালি ভাবায় বৌদ্ধশান্ত্র পুনর্বার লিশ্িবার 
দ্য নিযুক্ত করেন। বুদ্ধঘোষ অপূর্ব সাধন। বলে উনবিংশতি সংখ্যক, 
গ্রন্থ রচনা! করিয়া বৌদ্ধধর্মের সংস্কার সাধন করেন। 

অতঃপর বুদ্ধঘোষ [সংহল পরিত্যাগ করিয়া ৪৫০ খুষ্টাবে ব্রহ্মদেশে 
গমন করেন। তাহার গমনের পূর্বেই এ দেশে বৌদ্ধধর্মের জেযাতিঃ 
প্রবেশ করিয়াছুল। &* বুদ্ধঘোষের প্রাণগত যত্ব ও পরিশ্রমে থেতন 
অর্থাৎ নিষ্ন ব্রন্দের বহুস্থানে বৌদ্ধ গৃহীত হয়। বুদ্ধঘোষের তিরো- 
ভাবের পর আচাধ্য আন (720)87)) প্যাগান অর্থাৎ, উত্তর ব্র্গে 
বোস্ধধ্ম সুপ্রতিঠিত করেন। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব উত্তাবোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত 


* মহারাজ অশোকের রাজদ্বকালে ব্রন্দেশে বৌদ্ধ প্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল 
আমর! জানিতে পারি যে, মহারাজ অশোক দ্বর্ণভূখিতে প্রচারক প্রেরণ কারিয়াঁ- 
ছিলেন।' এই স্বভূষি ব্রদ্ধ, ঘলঘু উপধীপ প্রভৃতি দেশ বলিগ্া। ছিরীককত হইয়াছে: 


প্রাচীন ভারত। ৬৯ 


হইতে থাকে ; তার পর ১০** খৃষ্টাব্দে" ব্রন্মবাঞ্ অনবরত বৌদ্ধধর্ম 
দীক্ষিত হইব প্রবলোৎসাহে স্বধর্থ্ের প্রচার' কল্পে নিরত হন। রাজা 
অনপ্ততের বংশধর রাজ! সিন্দুল ধড়বিংশত্যধিকষ সপ্তশত প্রস্তর খণ্ডে 
ত্রিপিটক উত্বকীর্ণ করিযা তৎ্সমুদ্ধয কুথোডা মন্দিরে স্থাপন করেন । 

শ্যাম দেশেও সিংহঙ্গ হইতে বৌদ্ধধর্ম নীত হইয়াছিল। সিংহল 
হইতে যে সকল ধর্প্রচারক শ্তামদেশে গমন করিযাছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে আচার্য্য কাশ্তপ থের। সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ৬৩৮ খুষ্টাবে সর্বপ্রথষে 
শ্তামদেশে /বীদ্ধধর্মেব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইযাছিল। 

পেগু ও আরাকান 


ধন্মবিলাস নামক একজন বোৌঁদ্ধাচার্ধ্য পণ্ড দেশে বৌদ্ধধন্মের 
প্রতিষ্ঠা করেন ; তত্প্রচারিত ধর্ম ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে সুসংস্কত হইযাছিল। 
রাজ! সন্দ হূরয্য আরাকানে বৌঁদ্ধধন্মের মততিমা ঘোষণ। করেন; তাহার 
'কণ্ন্তিক চেষ্টায় এ দেশের জনসাধারণ বৌদ্ধধন্মে দীক্ষিত হয়। 

তিববত। 

খৃষ্টায বষ্ঠ শতাবীতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম গৃহীত হইয়াছিল। 
তৎকালে রাজা অঙ্গ সান্দগাল্পো। তিব্বতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
তিনি নেপালের একজন 'রাজ-দুহিতার পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন । 
এই স্ক্রেই »প্রথষে তিব্বতে বৌদ্ধধন্মের আলোক বিকীর্ণ হইয়! পড়ে। 
রাজা জঙ্গ সাব্সগাম্পে! এবং তদীয়, উত্তরাধিকারিগণ ধর্মপিপাস্থু 
অধিপতি ছিঝেন। তাহাদের আমুস্বণে বহু সংখ্যক তারতীয় আচার্য্য 
জান-ধন্ম বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে তিব্বতৈ গমন করিয়াছিলেন 
তাহাদের প্রচারের ফলে সণন্ভ তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম গৃহীত হয়। 

রাঁজা-শরঙ্গ সান্দণাম্পোর পরবর্তীকালে ধৈ সকল নরপতি তিব্বতে 
এীদ্বধর্থের গ্রচারার্দ ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 'অধিপত্ি 
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পি পপ স্ছসতিস্তস্্স্সসি 


থিয়বঙ্গের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । তিনি বৌদ্ধধর্শের প্রচার বিষয়ে 
মহারাজ অশোকের পদান্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন । নালন্দা বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের অধ্যাপক শায্তরক্ষিত তাহার গুক-পদে বৃত হন; র।জা 
গুকর পরামর্শাগ্ুসারে মধ্যতিব্বতে অনেক গুলি ধর্শ-বিদ্ভালয় প্রতিঠিত 
করেন। অতঃপর তিনি ভারতীষ পণ্ডিত মগ্ডলীকে আপন রাজ্যমধ্যে 
বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিবাব জন্য আহ্বান করিযাছিলেন। তাহার 
আহ্বানে শাস্তিরক্ষিত এবং কাবুলবাসী পদ্মসম্ভব তিববতে উপনীত হন। 
এই ভারতীয় পঞ্ডিত বুগলের সহায়তায় রাঞ্জা থিয়বঙ্গ বিখ্যাত সামইয়া 
মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহার ব্যয় নির্বাহ জন্খ অগাধ সম্পত্তি 
নিয়োজিত করিধ! দেন। সামইয। মঠের নিম্মাণ সমাপ্ত হইলে বৌদ্ধ 
শান্সগ্রন্থ সমূহ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য ভারতীয় বৌদ্ধা- 
চার্য্যগণ আহুত হন। অষ্টোত্তর একশত জন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে 
গমন পূর্বক শাস্রগ্রন্ সকলের অনুবাদ এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে 
আরম্ত করেন। (৭৪০ খুঃ)। (১) 


ভারত মহাসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জ । 
অভি প্রাচীন কাপেই ভারতব্ষীয়ের1! ভারত মহাসাগরস্থিত দ্বীপ- 
পুঞ্জের সহিত পরিচিত ছিলেন। রামায়ণে পপুরাজ্য পরিবেষ্টিত যব- 
দ্বীপের উল্লেধ দেখ! যায়। (২)কিস্ত এই সকল দ্বীপের ধে বিধরণ 
পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখ! যায় যে, রামায়ণের বগুকাল পরে 
তৎ্সমুদ্রয়ে ভারতীয় তব; ভারতীয় ধর্ম ও ভারতীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছিল। 


(১) 379011581 ০£ 008 4১818010১০০ ০৫ 1577851 এবং সাহিত্য 


হইতে সংগৃহীত । 
*€ ২) কিকবিদ্ধ্যাকাও, চত্বায়িংশ সর্গ। 
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০ টি শী পস্ট শস্মি সিসি ব্মপ্তি শামী শট পর রি আ্স্শি ০০০০ 


খৃষ্টের পূর্বতন শেষ শতাব্দীর প্রথম কাছে খু সংখ্যক কলিঙ্গবাসী 
যবদ্বীপে অর্ণবপোত-যোগে উপনীত হম এবং সেখানে আধিপত্য স্থাপন 
করিয়া সভাতার আহলোক বিকীর্ণ করেন। এই আধিপত্য স্থাপনের 
বিবরণ যবদ্ধীপের 'ইতিহাসে বিস্তৃততাবে বর্ণিত রহিয়াছে । যবদীপের 
নূতন রাজা স্বীয বীত্তি চিবন্মব্ণীঘ করিবার উদ্দেপ্তে এক অভিনব 
অব্ের গ্রচলন করিয়াছিলেন। অগ্ভাপি যবদীপে এই অব্দ প্রচপণিত 
রহিয়াছে । খৃঃ পৃঃ ৭৫ অব্দ হইতে এহ অব্ধের আরম্ত। কলিঙ্গ বাসী- 
দের যত্রে যবদ্ধীপে আর্ধ্যধন্ম গৃহীত হইগলাছিল। তারপর ৬০৩ থৃষ্টাবে 
গুঞ্জরাটেবু জনৈক রাজকুমার পঞ্চ সহঅ হর সমতিব্যাহাবে যবদ্বীপে 
উপনীত শ্রইয়া মাতারাইম নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। 
ইহার কিষৎকাল পরে আর ছুই সহত্র গুজরাটী রাজকুমারের সহায়তা 
কল্পে যবদ্ধীপে গ্রমন কবেনন।* গুজরাটেব রাজকুমার এবং তদটয় 
সহচরবৃন্দ বৌদ্ধধন্্াবলথ্ধী ছিলেন । তাহাদের প্রাধান্ত লাভের ফলে 
যবধাপে বুদ্ধের ধর্ম প্রচলিত হয়। 
যবদ্বীণে ভারতীয় ভাষ! ভারতীয় ধর্ম ও ভারতীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তৎপার্ববন্তা বালি, লম্বক, নুমাত্রা৷ ও বর্ণিও প্রস্ৃতি 
দ্বীপে এ সমুদয়ের প্রাত্ঠালভ ঘটিজাছিল বলিয়া! অনুমান কণা যাহতে 
পারে। চৈনিক পরিব্রাজকগণ ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্র-পথে স্বদেশে 
প্রত্যাধ্তন কালে অন্ন-পান সংগ্রহের ভ্ন্ত এই সকল দ্বীপে অবতরণ 
করিতেন, তাহাদের প্রদত্ত সাক্ষ্য হইতে আমরা জানিতে পার যে, 
খষ্টের চতুর্থশতান্দীতে তৎসকলের অধিবাসীরা আচার ব্যবহার রীতি 
নীতিতে ভারতবর্ধায়দের হইতে অভিন্ন ছিল। ভারত মহাপাগরহ্িত 
ত্বীপপুঞ্জে ভারতবর্ষের প্রাধান্ত স্থাপনের প্রমাণ সংগ্রহের ' জন্য প্রাচীন 
»ইর্তিহান অন্সন্ধান করিবার তত প্রয়োজন নাই । হিন্দু ও বৌদ্ধ 
ধর্মের যে সকল, চিহু, প্রন্ত় ও ধ্যতবনৃত্তি চিত্র ও অট্টালিকা ,এবং 


ণ২ প্রাচীন ভারত। 


পর্ধবত-গাত্রে অগ্ভাপি পরিদৃ হয়, তাহাই পুর্ব-কাহিনীর যথেষ্ট প্রমাণ- 
রূপে গৃহীত হইতে পারে। , 

“মোসলমান ধর্মের .অভ্যাদয়ে ভূষধ্যসাগবের পশ্চিম তীরবর্তী 
স্পেনরাছ্য হইজে ভারত মহাসাগরের পূর্ব সীমাস্থিত এই সকল 
দ্বীগপুণ্রে যোসলমান শক্তি প্রসারিত হইযাছিল। তাহাতে সুমাত্রা, 
ষবদাপ প্রভূত অধিকাংশ দ্বীপেন লোকে স্বধর্ম পরিত্যাণ ক্ষ 
মোমলমান ধম্ম গ্রহণ কারতে বাধ্য হইযাছিল।” কেবল বালি ও 
যবদ্ধীপে অগ্ঠাপি হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম বিদ্বমান রহিষাছে। “লম্বক ও 
বালি দ্বীপে হিন্দুবাঞ্৷ পাত্র মিত্র পরিবেষ্টিত হইয়া মন্রুসংহিত]র ব্যবস্থা 
অনুসারে রাজকার্য্য সম্পাদন কবিতেছেন [ ব্রাঙ্গণ। ক্ষত্য়ে, বৈশ্য, 
শৃদ্র তেদে বর্ণাশ্রম ধর্মের মর্যযাদ। পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত রহিয়াছে” 
লুক ও বালি দ্বীপের বৌদ্ধগণ মহ।যান্‌, সম্প্রদাষভুক্ত । তাহাদের 
সংখ্য। নগণ্য । 


* এ্যুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়। 


আমেরিকা | 


“ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণে সিংহল, শ্যাম, ব্রহ্গাদি দেশে, উত্তবে 
নেপাল, তিব্বত, কাবুল, গান্ধাবে, পূর্বের চীনে,_চীন হইতে মঙ্গোলিষা 
কোবিষা জাপানে ও মধ্য এসিযাঁধ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম 
দুরাৎ সুদৃবে ছডাইষ1 পথে , এই সকল জানা কথা ; কিন্তু কলম্বসেব 
আবিষ্ধি যার ১০০০ হাজাব বসব পূর্বেও, যে বৌদ্ধ প্রচাবকগণ এ 
ধর আমেবিকায লইযা যান, একথা অনেকেব, নিকট নূতন ঠেকিবে। 
* * * কতকগুলি প্রমাণ হইতে নিপ্পন্ন, হইতেছে যে, বৌদ্ধ ভিক্ষু 
ক্লষেব উত্তব সীমা কামাস্কা্ক! * হইতে প্রশান্ত মহাসাগব উত্তীর্ণ 
হইয। আমেনবকাষ প্রবেশ পূর্বক দক্ষিণে মোকাকে। পর্য্স্ত গমন 
করেন * + মেক্সিকো ও তৎসন্্রিহত আদিম আমেরিকানদের 
ইতিহাস, ধর্ম, আচার ব্যবহার, প্রাচীন কীন্তি কলাপেব চিহ্ন সকল 
এই ঘটনার সত্যতা বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 

প্রাচীন চীন গ্রন্থাবলীতে ফুসং নামক এক পূর্ব প্রদেশেব উল্লেখ 
আছে । সে দ্েশের:এক বৃক্ষ হইতে ফুসং নাম গৃহীত হয়। বর্ণনা 
হইতে ঘেন্সিকো। দেশে আগুযে বা মাগুয়ে নামক যে বৃক্ষ জন্মে, 
তাহার সহিত ফুসং বৃক্ষের সৌসাঘৃগ্ত, উপলব্ধি হয। 

চীন সাহিত্যে হুইসেনের ভ্রমণু বৃত্তান্ত নামে একটী গ্রন্থ আছে, 
তাহার লেখাটী অত্যন্ত সরল, এমন কোন অন্ভুত অলৌকিক ঘটনার 
বর্ণন' নাই, যাহা লেখকেব কল্পনা প্রশ্থত বিয়া! মনে হয়। ** (এই 
গ্রচ্থে লিখিত আছে যে,) পূর্বে ফুসংবাসীর! বৌদ্ধ ধর্মের কিছুই 
জনিত না; ৪৫৮ খবষ্টান্ে সু্বংশীয় তামিং সম্রাটের রাজতকাযে 


শি 
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পিপি | রি শস্্ি টি চি 


কাবুল হইতে পাঁচ জন বৌদ্ধ-ভিক্ষু ফুসং গমন পূর্বক সে ধর্ম প্রচার 
করেন। সেখানকার আনেকে বৌদ্ধ ভিক্ষু রূপে দীক্ষিত হয় ও তখন 
হইতে লোকদের রীতি নীতি সংশে'ধন আরম্ভ হয়। *** 

মেক্সিকোবাশীদের মধ্যে এক জনশ্রুতি আছে যে, একজন শ্বেতকায় 
বিদেণী পুরুষ, জন্ব! শুভ্র বসন তার উপর এক আলখাল্লা, এই বেশে 
আগমন করেন। তিনি লোকদ্দিগকে পাপ পরিহার,' ন্যায় সত্য 
ব্যবহার, শিষ্টাচার মিতাচার, এই সমস্ত ব্যবহার ধর্মের উপদেশ 
দেন। পরে সেই সাধু পুরুষের উপর লোকের উৎপীড়ন আরম্ত 
হওয়াতে তিনি প্রাণ ভয়ে হঠাৎ একদিন কোথায় চলিয়! গেলেন, 
বেহই সন্ধান পাইল না। তিনি এক পাহাঙের উপর তাহার পদ 
চিহু রাখিয়া গিয়াছিলেন। »*: 

আর এক প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা ভাষাগত ; এসিয়। খণ্ডে বুদ্ধ 
নামে তেমন চলন নাই।' বুদ্ধের জন্মনাম গৌতম এবং জাতীয় 
নাম শাক্যহ প্রচলিত। এই দুই নাম এবং তাহার অপত্রংশ শব্দ 
মেক্সিকোর প্রদ্দেশ সমূহের নামে মিলিয়! গিয়াছে । দ্রেশীয় যাজকর্দের 
নাম এবং উপাধিও এরূপ সাদৃণ্ত ব্যঞগুক। *** 

পরিশেষে বক্তব্য এই বে, আমেরিকায় কতকগুপিন এমৃন জিনিষ 
পাওয়। গিয়াছে, যাহা সে দেশে বৌদ্ধ ধশ্ম প্রচার মৃত্তিমান প্রমাণ 
স্বর্ূপ। খ্যানস্থ বুদ্ধের প্রতিমৃত্তি, সন্ন্যাসী বেশধারী 'বোন্ধ ভিক্ষু, 
হস্তীর প্রতিুর্্ত (আমেরিকায় হস্তীর ন্যায় কোন জন্ত নাই ), চীন 
পাগোডাকৃতি দেবালয়, প্রাচীরের গায়ে চিত্র, খোদিত শিলা, স্ত.প 
বিহার অলঙ্কার, এই সকল 1ঁজনিষে বৌদ্ধ ধর্মের ছাপ বিলক্ষণ 
পড়িয়াছে। 

এই সমস্ত প্রমাণ হুইতৈ অধ্যাপক ফ্রায়ার স্থির করিয়াছেন সে, 
১৪০ বৎসর পুর্যে বৌদ্ধতিক্ষুগণ প্রচার কার্ষেয আমেরিকায় গখস 
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০৯০ সাজ সত পি | পর | শিস পর জনয জপ লস িস্ট জি পি ্ 





পরিসর আপা অত 





জপ 


করিয়াছিলেন। তাহারা অনেক বিদ্ব 'বাধ। অখপর্দ বিপদ অতিক্রম 
করিয়। কিয়ৎ পরিমাণে কার্য সিদ্ধিও ঝরিয়াছেলেন 1” 0১) 


শে সস পি পেশা স্পা | পিপি শপ 


(১) শ্রীযুক্ত ত্যেন্্রনাথ ঠাকুর প্রণীত বৌদ্ধ ধর্ম” নাক পুস্তক হইতে উদ্ধত। 
ভারতবর্ষের বহির্ভাগে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের প্রসঙ্গে আমরা বর্তমান সময়ে কোন দেশে 
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সংখ্য। কত, তাহা প্রদর্শন করিতেছি । 

হীন বান সম্প্রদাগ্সের বৌদ্ধগণ। 


স্পা সপ শপ শিক সি সপ 


সিংহল ১৫২০৫৭৫ 
ব্রিটিশ বন্মা ২৪৪৭৮৩১ 
বন্ম। ৩০০০০০০ 
ম্যাম ১০০ ০৩০০০ 
আনাম ১২০০০০০০ 
জেন ৪৮৫৯২০ 


কু 0 লিজ ০৮টি (০০০০০ সপ সপ 


সমষ্টি প্রায় ৩০০০০০০০ তিন কোটা 
মহাযান সম্প্রদাষের বৌদ্ধগণ | 





'লীনাজ্ শাসন তুক্ত প্রদ্দেশে ও বলি দ্বীপ ৫০৯০০ 
ব্রিটিশ শাসন ভুক্ত প্রদেশ ৫০৮০০০ 
কাশযার শাসন ভুক্ত প্রদেশ ৬০৯০০০০ 
িউখেন্‌ দ্বীপ রর 
কোরিয়া ৮০০০০০০ 
ভুটান ও সিকিম ০০০০৩ 
কাশ্মীর ও লাডাক বৃন্দ 
তিব্বব্ত ৬০০০০০০ 
মঙ্গোলিয়। ৯৩৩৩৩৩৪ 
মাঞ্চরিয়! ২৩০৬০০০৩ 
জাপান ৩২৭৯৪৮৯৭ 
নেপাল ৫০০০%৩ 
চীন ৪8৪৬৮৬৯৯৪ 


জন চলে 50 উরি রা) [রর উরি ওত তানি 
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ওসির 





মোট ৪৫০০৬০০০০০০ পঞ্চাশ ফোটী 1 


৭৬ প্রাচীন ভারত। 


আমর! যথাসাধ্য ভারত শ্বহিম বিবৃত করিলাম। এই বিবৃতির 
প্রসঙ্গে প্রদশিত হইয়াছে যে, অতি পুরাকালে 
উপসংহার  'দ্িখ্বিজয়, অর্থ সঞ্চয়, জ্ঞানার্জন এবং ধরশচর্্যা 
উপলক্ষে ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপ, মিশর এবং এসিয়ার প্রাচীন 
সভ্যজনপদ সমুহের পরিচষ লাভ হইয়াছিল। 
তাদৃশ পরিচয় ছিল বলিয়া! নান! দ্রিগেশেব পণ্ডিতমগুলী ভারত- 
বর্ষে আগমন করিতেন। তাহাদের অনেকে “ভারতবর্ষের পাদমূলে 
শিষ্তরূপে ই মন্ত্র গ্রহণ করিষা ভারতবৃত্তান্ত সংকলন” করিয়। 
গিয়াছেন ; তাহাদেখ গ্রন্থ অবলম্বনেও অনেক বৈদেশিক পণ্ডিত 
ভারত বিররণ রচন1 কবেন। এই সমুদ্ষ হইতে প্রাচীন ভারতীয় 
সভ্যতার একথানি চিত্র অক্ষিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য । 


গ্রীক-লিখিত ভারত-বিবরণ । 


6৩ 

অতি প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষের সহিত গ্রীসের পরিচয় 

হইয়াছিল। বহু সংখ্যক গ্রীক লেখক ভারতবর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ 

করিয়! রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল' বিবরণের 

রে ভাত অধিকাংশই অতিরঞ্রনদৃষ্ট। বৈদেশিক গ্রীক 

লেখকগণের রচনায় ভারতবর্ষের স্থানপমূহের নাম 

বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে ; আধুনিক পাঠকগণের পক্ষে & সকল স্থান 

চিন্তিত কর! হুরূহ। বাহ!-হউক, এইক্পপ ক্রটি সত্বেও আমরা গ্রীক- 

লিখিত বিবরণ হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত, হইতে 
পারে। 








প্রাচীন ভারত। ৭৭ 


যে সকল গ্রীকলেখক ভারতবর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়। 
রাখিয়! গিয়া ছেন, তাহাদিগকে চারি "শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে। গ্রীকবীর বিশ্ববিখ্যাত 'আলেকজগ্ডার খু পুবব ৩২৬ অব্দে 
সসৈন্যে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। এই 
সমধের পূর্ববর্তী কালের লেখকগণের মধ্যে কেহ 
ভারতবর্ষে আগমম কবেন নাই। ভারত ভ্রমণকারি- 
গণের সঙ্কলিত বৃত্তান্ত অবলম্বন করিবাই তাহার 
আপনাদের গ্রন্থ রচনা! কারযাছেন। তারপর আলেকজগারের সঙ্গে 
বহুস-খ্যক গ্রীক পণ্ডিত ভারতবর্ষে আগমন করিষাছিলেন। কিন্তু 
তাহাদের অবস্থিতিকাল অত্যল্প ছিল বলিষ৷ তাহার। স্াবস্তীর্ণ স্থানে 
পর্যটন করিয়! ভারতবর্ষ ও ভতারতবাপী শন্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ সংগ্রহ 
করিতে পারেন নাই। এই সবস্ত প্রতিকূল বিষয় বিবেচনা! করিলে ইহা 
প্রতীযমান হয় যে, তাহারা ভারতবর্ষ ও ভারতবাপী সম্বন্ধে যাহা কিছু 
লিখিয়া গিযাছেন, তজ্জন্যই আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্তব্য । 
_ আলেকজগারের পূর্ববন্তা চারিজন গ্রীক লেখকের ভারত (ববরণ 
এপর্য্যস্ত আবিষ্লত হইয়াছে । আমর! এখানে তাহাদের নামোল্লেখ 
করিতেছি। 

স্কাই লাক্স ;--ইনি সিদু নদ বিধৌত নিয় প্রদেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়। গিয়।ছেন। 

হিকাটোস'; ইনি ভারতবর্ষের সগোলবৃপ্তান্তের লেখক; ইহার 
গ্রন্থে সিন্ধু (11005 ) প্রভৃতি নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায় ॥ 

হিরোভোটস ;--হিরোডোটস ইতিহাস-লেখককুলের আদি- 
পুরুধরূপে পরি চিত ধ 

টিপিমাস;_ টিসিয়াস পারন্ত-রাগসভায় চিকিৎস। উপলক্ষে 
প্নিরস্থিতি করিতেন | 


আলেকজগ্ডারের 
পূর্বববস্তী গ্রীক লেখক 
গণ 
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শিপ সি পি পে সরি | ভা পপি শী 


টিসিয়াসের সময়ের নানাধিক সত্তর বৎসর পরে মহাবীর আলেক- 
জণ্ডার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। গ্রীকবীরের এই আক্রমণের 
ফলে যে কেবল তাহার শৌর্য বীর্যের খ্যণাতি চারিদিকে 
বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তাহ। নহে; তাহার যত্বে 
আলেকপ্গারের ভারতীয় জ্ঞন বিজ্ঞানের দ্বার বৈদেশিকগণের 
ইজি নিকট উদঘ।টিত হুইয়। যায়, এবং মানব জাতির 
জান-ভাগার বদ্ধিত হয়। আলেকজগার নিজে এক জন মহামহো- 
পাধ্যায় পণ্ডিতের শিষ্ত্ব স্বীকার করেন ; তদীয় সহচর বৃন্দের অনেকে 
নানাবিদ্ভ। বিশারদ বলিয়া লব্দপ্রতিষ্ঠ ছিলেন । এই সকঙ্গ সহচরের 
মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি শ্বীয় প্রভুর দ্রিখ্বিজয়ের বর্ণনা করিয়। গ্রস্ত রচনা 
করিয়াছেন। গ্রীকগণের আগমন কালে ভাবতবর্ষের সভাতা কিরূপ 
ছিল, সেই সকল গ্রন্তে তাহাও প্রদশিত ২টয়াছে। আমর] তাহাদের 
কতিপষ লেখকের নামোল্লেখ করিতেছি । টলেমি, আরিষ্টোবুলাস, 
নিয়ারকাস, অনেসিক্রিটাস, ইউমেনেস, চারেস, কালিসথেনিস, 
র্লেইটারকাস, পলিক্লেইটাস, এনাক্সিমেনিস, ডায়োগনিটাস, বিন, 
কিরাসলাস প্রভৃতি । 
আলেকজগারের পরবর্তীকালে তিনজন প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত 
রাজদ্ূত পদে বৃত হইয়া ভারতবর্ষে পাটলিপুত্রের 
গ্রীকদৃত মেগাস্ইনিস বাজ দরবারে আগমন করিয়াছিলেন? সিরিয়ার 
রাজদরবার কর্তৃক প্রেরিত মেগাস্থিনিস ও দেইমাকস এবং মিশর- 
রাজনরবার কর্তৃক প্রেরিত দিওনিহিয়াস । এই তিন জন ও তাহাদের 
পরবর্তী কালের আর কয়েকজন গ্রীক লেখক দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে 
অবস্থিতি করিয়া ত্বচক্ষে ভারতীয় সভ্যতার যে ডিত্র দেখিয়াছিলেন, 
তাহাই আপনাদের গ্রন্থে অকিত কিক! পিয়াছেন। প্রাগুক্ত তিন জন 
রটুজঘৃতের মধ্যে মেগাস্থিনিস চি্ক্কালের জন্ত কীর্তিন্দিরে স্থান লাভ- 


শি এসি | পাটি শপ সপ শি মতা 
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করিয়াছেন ; অপর দুইজনের নাম বিদ্বৎসমাজে তাদৃশ পরিচিত নহে। 
মেগাস্থিনিসের বর্ণনা অধিকাংশ স্থলেই 'সত্যাঙ্ছমোদিত ও হৃদযগ্রাহী 
হইযাছে। ভাষ্তবর্ষেব সীমা! ও অবস্থান, আকার ও আযতন, 
প্রাকৃতিক দৃশ্ত ও জল-বাধুর অবস্থা ও প্রকৃতি পুঞ্জের আচার-ব্যবহার 
ও স্বতাব-চবিত্র-সন্বন্ধীঘ তথ্য সকল সত্যপ্রিষ মেগাস্থিনিসের লিখিত 
গ্রন্থ বাবাই ইউবোপে প্রচাবিত হইযাছিল। 

কেবল উত্তর-ভারত, অর্থাৎ কাবুল ও পঞ্চনদ বিধৌত প্রদেশের 
সঙ্গে আলেবধজগাব ও ওদাঘ সহচবগণেব পবিচষ ঘটিযাছিল; কিন্তু 
স্গোস্থিনিস তদপেক্ষা বিস্বৃত স্থানেব পরিচ্য লাভ করেন। কারণ, 
তিনি শত্রু উত্তীর্ণ হইষ। সিন্ধু ও যযুনার মধ্যবর্তী রাজপথ অতিক্রম 
কবিষা অন্ুগা্-প্রদেশস্থিত প্রসিদ্ধ মোর্্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্র- 
গুপ্তেব বাজধানী পাটলিপুত্র নগরে উপনীত হন। এই স্থানে 
মেগাস্কিনিস সুদ্দীঘকাল বাস করিযাছিলেন। এই সময় মধ্যে তিনি 
অনেকবার মহারাজ চন্ত্রগুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত, 
হন; সম্ভবতঃ তাহার মহিষীরও দর্শন লাভ করেন। ইনি তদীয় 
প্রিষবদ্ধু সিরিযাধিপতি সেলুকাসের ছুহিত1 ছিলেন। পাটলিপুভ্র নগরে 
অবস্থিতি সমযেই মেগাস্থিনিস তীক্ষু দৃষ্টি ও অন্ুসদ্ধিৎসাবলে ইণ্ডিক। 
নামক ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রস্ের উপাদান সংগ্রহ করেন। 
এই গ্রন্থে লিপিকুশলতা, তীক্ষ-দশিত। ও অনুসন্ধান-নিপুণতা এত 
নুল্পষ্ট ষে, ইহ] ভ্রম প্রমাদ শূন্য প্রামাণ) গ্রন্থ বলিয়া গণ্য ছিল। পরবর্তী 
কালের লেখকগণ প্রধানতঃ এই গ্রস্হইতেই তাহাদের ভারত-বিবরণ 
সংগ্রহ করিতেন। ট্রাবে। মেগাস্থিনিসকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন বটে, 
কিন্ত 'আবার বহস্থৃলে প্রমাণন্যরূপেও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন ! 
বর্ধমান কালেও- মেগাস্থিমিস সপ্তাপ্রিয লেখকরপে সম্মানিত হইয়। 
অঁসিতেছেন; তিনি ভারতীয়গণের "সাচার ব্যবহার, সমাজানুশাসল' 
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০ শি ০ 


প্রভৃতির যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা! যথাথ বলিয়া আধুনিক 
অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত হইগাছে। মেগাস্তথিনিস লিখিয়া গিয়াছেন যে, 
ভারতের কয়েক জাতীয় লোকের দেহ দানব তুল্য প্রকাণ্ড ; তাহাদের 
ঝাকৃতি এতদূর কদর্য্য যে, তাহ! মানব-দ্েহে সম্ভবপর নহে। এই 
বর্ণনাই গ্রাবোর মেগাস্থিনিসকে আক্রমণ করিবার প্রধান কারণ। 
সংস্কৃত সাহিত্যে এ সকল জাতীয় লোকের নাম দেখিতে পাওয়! যায়; 
মেগাস্থিনিস কেবল স্থানে স্থানে নামের পরিবর্তন করিয়া স্বীয় ভাষার 
উপযোগী করিয়া লইয়াছেন। এতদ্বারা বুঝা যায় যে, এ সকল 
উপাধ্যান তাহার স্বকপোল,.কল্পিত নহে; ভারতবাপীদিগের নিকট 
হইতেই"তৎ্সমুদয় সংগৃহীত হইয়াছে । যে সকল আর্য তারত বিজয় 
করেন, মেগাস্থিনিসের স'বার্দ-দাতৃগণ তাহাদেরই উত্তর পুরুষ ছিলেন 
এবং আদিম অধিবাসীর্দিগকে ত্বণ। »করিতেন; কারণ, তাহার! 

তাহাদের পূর্ব পুরুষগণের প্রতিদন্দিরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। 
দেইমাকসও ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ 
লিখিয়াছিলেন। ইহ] এখন বিলুপ্ত হইয়। গিয়াছে। 

গ্রীকদূত দেইমাকস 

দিতো দেইমাকসের গ্রন্থ ছুইভাগে বিভক্ত ছিল। দেই- 
| মাকস স্বগ্রন্থে ভারতবর্ষের আয়তন অতিরঞ্রিত 
ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এতত্বযতীত সে সম্বন্ধে আর কিছু জান। 
যায় নাই। দিওনিসিয়াস আর একজন গ্রশ্থকার। তাঁহার গ্রন্থও 
বিলুপ্ত হইয়। গিয়াছে। প্রিনি বলেন, টলেমি ফিলাডেলফস তাহাকে 
রাজদুূত পদে বরণ করিয়া ভারতবর্ষ প্রেরণ করেন। [দওনিসিয়াসও 
মেগাস্থিনিসের ন্যায় ভারতীয় সৈন্তের পরিমাণ ম্বদেশে লিখিয়! পাঠান। 
মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ লিখিত হুইবার কিছুকাঘ পরে পেটো ক্রিস 
একখানি, গ্রন্থ গ্রণয্নন করেন। এই গ্রন্থে কেবল ভারতবর্ষে বিবরণই 
'্রিপিবন্ধ হয় নাই; সিগ্ধুতীর হইতে কাম্পিয়ান হদ পর্য্যন্ত প্রসান্গিত 


চি 
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আদ শর শি টি স্মিত স্পস্ট শর শর উপবাস শসা অপ অসি শপ পলি শিলা চে 


ভূভাগের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে । পেট্রোক্রিস, প্লেলুকাস নিকেটার 
ৃষ্টের পূর্ববধন্তী ও প্রথম এন্টিওকাস্গের প্রতিনিধিরূণে এই ভূভাগের 
বন্যান্ট গ্রীকলেখক। শাসনকার্ধ্য নির্বাহ করিতেন। গ্রাবো৷ অনেক স্থলে 
গ্রমাণ স্বরূপে পেটেশক্লিদের উল্লেধ করিয়। তাহার সত্যান্ুসন্ধিৎসার 
প্রশংসা করিয়াছেন । 
ইরাটোস্থিনিস পেট্রোক্রিসের গ্রন্থের সবিশেষ প্রশংসা করেন। 
তীয় গ্রন্থের অনেক অংশও উহা! হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । খৃষটপূর্বব 
২৪৭ অব্দ পর্য্স্ত ইরাটোস্থিনিস আলেকজ্যাণ্ডিয়ার পুস্তকাগারের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। ' ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ও পরম্পর 
অনংবদ্ধ ভৌগোলিক তন্ব সমূহ সংগ্রহ ও তৎসমূদয় 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সঙ্জীরুত করিয়া, তিনিই সর্ব্ব- 
প্রথম ভূবিগ্ভাকে একটি শ্বতন্ত্র শাখ্রে পরিণত করেন । কিন্তু ভারতের 
আকার ও অবস্থাধ সন্বন্ধেতিনিযে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, 
তাহা যথার্থ নহে। তিনি মনে করিতেন যে, ভারতোপদ্বীপের অগ্রভাগ 
দক্ষিণ পৃর্ববদিকে প্রসারিত, দক্ষিণদিগতিমুখী নহে; এমন কি, গঙ্গা- 
নদীর যুখ অতিক্রম করিয়াও কিয়দা,র পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়াছে। 
এইস্থানে তিনি পিট্যোক্লিস-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেন নাই। 
অধিকন্ত তিনি ও হিরোভোটাসের. ন্ায় মনে করিতেন যে ভারতবর্ষ 
পুথিবীর শেশসীমায় সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। 
ইরাটোস্থিনিসের পর পলিবিয়সের নাম উল্লেখ যোগ্য । পলিবিয়স 
ৃষ্টপুর্ব ১৪৪ অন্দে নবী ইতিহাস, প্রণয়ন করেন। তাহার পুস্তকে 
সেলুকান বংশীয় নরপতিগপের সমসাময়িক ভারতের অনেক মুল্যবান 
তথ্য লিপিবদ্ধ ছিল। 
পলিবিয়সেরঞ্ণর যে লেখক তারত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 
াহার নাম আরটিমিডোর1স; ইনি ইফিসাস-বাসী 'ছিলেন। 


ভূবিগ্ঠ।র প্রথম 
প্রচার । 


৮২ প্রাচীন ভারত । 


হিসি শা শট ও সি 


খৃষ্টের জন্মের শত বৎসর গর্বে তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল। আরটিমি- 
ডোরাস একখানি ভূগোল প্রণযন করেন। সম্ভবতঃ তিনি কোনও 
অপ্রামাণা গ্রন্থ হইতে ভারতসম্পকণয ধিববণ সংগ্রহ করিবাছিশেন। 
স্রাবো নির্দেশ করিয়াগিয়াছেন যে, তাহার সংগৃহীত" অনেক বিববণ 
শ্রমস্ছুল। অধিকাংশ লেখকই এই ভ্রম কব্রিয়াছেন যে, গঙ্গানদী 
পশ্চিম দিক হইতে পূর্বদিকে প্রবাহিতা) আরটিমিডেঃরাস কিন্তু 
এই ভ্রমে পতিত হন নাই। 
আমর] যে সকল গ্রস্থকারের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিলাম, ছঃখের 
বিষয, তন্মধ্যে এক হিবোডোটাশ ভিন্ন অর কোনও লেখকের গ্রন্থহ 
চিরাকচাা বর্তখান 'সময়ে পাওয| যায ন|। পরবস্তা লেখক- 
ইরা গণ তাহাদের গ্রন্থ হইতে যেসকল অণশ্বন্য গ্রন্থে 
উদ্ধত কবিষাহিলেন, কেবল তাহাই এখন 
বিদ্যমান। 
আলেকভগারের সহচব ও সমসামযিক লেখকগণ ভারতবর্ষের 
যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া ছলেন, তাহ ছয জন 
প্রাসঞ্ধ গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে । দিও- 
দোরাস সিকুলাস আরিয়াল, প্রুটার্ক, কিউকুরটিয়াস, 
ভাঙিনাস, এই পাঁচজন? যহ্ঠ লেখকের নাম 
'মপরিজ্ঞাত। এই শেষোক্ত লেখক সম্রাট দ্বিতীয় কনঠানটিয়াস 
পারস্তেওর ব্কুদ্ধে যে অভিযান কারয়া দ্বিলেন, তাহার সুবিধার জগ্ঠ 
“ইটিনারেরিয়ম আজেকঞ্জ্ড, ম্যাগনি” নামক পুস্তক প্রণ্য়ন করেন। 
এব্ণ কৌশল'? নামক একখানি পুস্তকের রচয়িতা পলিনাস ভারত- 
অভিযানকালে মহাবীর আলেকজগার কর্তৃক অবলম্বিত কৌশল 
সমুহের উল্লেখ করিয়াছেন। ফ্রনটিনাস- প্রণীত 'রণনীতি”, পুম্তকেও 
«ই বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়! বায় । 


আলেোেকজগাবের 
ভাবত [িবরণীর 
পরবঝভা জেখবগণ। 


প্রাচীন ভারত । ৮৩ 


এক্ষণে আমরা চতুর্থ-্রেণীস্থ গ্রীকলেখকগণের বিষয় উল্লেখ 
করিতেছি। খুষ্ট্ের আবির্ভাবের পরবর্জীকালে যে 
04 সকল লেখকের উদ্ভব হহয়াছিল, তাহারীই এই 
লেখক বর্গ । & 
শ্রেণী ভুক্ত । 
এক বিয়ে খৃষ্টের আবিঙাবেব পরবর্তী লেখকগণের সহিত 
তাহাদের পৃর্বগামিগণের, অর্থাৎ আলেকজগারীয় এবং তাহার পরবর্তী 
যুগের লেখকগণের প্রতেদ দোখতে পাওয়া যায়। খৃষ্টান যুগের ছুই 
একজন ব্যতীত আর কাহারও সাক্ষাণ্ সন্ধে এদেশের সহিত পরিচয় 
বটে নাই । .19110105 ০01 01) 12005161১৩৪ নামক গ্রন্থের 
ৃ প্রণেতা ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যক্ষেত্র 
চদা স$ল দর্শন কুরেন। কসমাস ইণ্ডিকে। পল্লিসটিসু 
সিংহলত্বীপ ও মালাবারু উপকূলে আগমন করেন। 
এই.ছুইজন লেখক ব্যতীত আর কেহ ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই, 
এরূপ নির্দেশ কর! যাইতে পারে । ভারত-বাণিক্গালিপ্ত বণিক্‌, 
তারত-ভ্রমণকারী, রোম ও কনস্তান্তনোপলের রাদরবারে সমাগত 
তারতবধায় রাঙ্জদৃত ও আলেকজ্যাণ্তিয়। প্রভৃতি স্থান প্রবাসী ভারতায় 
গণের নিকট শাহর! ষ্যহ। কিছু পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহাই 
লিপিবদ্ধ, করিয়া গির়াছেন। এতত্িন্ প্রাচীনগ্রন্থে উল্লিখিত তথ্য 
সকলও তাহাদের পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে। 
খৃষ্টীয়মুগের যে সকল গ্রাকগেখক ভারত সম্পকীঁয় জ্ঞানভাগারে 
নুতন তথ্যের সংঘোগ' করিনাছেন। তাহাদের মধ্যে পুর্ব কথিত 
পেব্রিগ্লাসের অপরিজ্ঞত রচক্সত, প্রিনি, টলেমি, পরফারি, ক্টোবস, 
কয্ঘান ই্ডিকাগ্রিনটিস এবং ্রাবোর মাম সবিশেষ পরিচিত। 
পেরিপ্লীষের অজ্ঞাত নাম! পেখক ও প্রিনি ভারতবর্ষের ভূত 
ও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে 'অনেক তথ্য প্রচার ফরেন। টলেষি 


৮৪ প্লোচীন তারত। 


ভরসা পিপি পাস 


সিংহল, ভারতবর্ষের অন্তর্ভাগ ও গঙ্গার অপর তীরবর্তী স্থান স্থানসমূহের 
বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; ;) কিন্ত 
তিনিও ভ্রমবশতঃ ভারতের মানচিত্র এরূপভাবে 
পরিবর্তিত করিয়াছেন যে, তাহ] এদেশের মানচিত্র বলিয়াই চিনিতে 
পারা যায় না। টলেমির অঙ্কিত ভারতবর্ষের মানচিত্রে পশ্চিম 
উপকূল সোজাসুজি দক্ষিণদিকে কুমারিকা অন্তরীপ অভিমুখে না 
চলিবা বোম্বাইর কিঞ্িৎ দক্ষিণে পূর্বাতিমুখ হইয়াছে; একারণ 
ভারত উপদ্বীপের দক্ষিণভাগ একবারেই লোপ পাইধাছে , পরুফিরি 
ও ষ্টোবস ব্রাঙ্গণ, সন্ন্যাপী ও বৌদ্ধশ্রমণ সম্বন্ধে অনেক কৌতুকাবহু 
বিবরণ স্ব স্ গ্রন্থে সঙ্কলিত করেন। 
আমাদের আলোচ,যুগের সর্বশ্েষ্গ্রন্ ষ্টাবো-প্রণীত ভূগেলবৃত্তান্ত। 
এই গ্রন্থ ১৯ খুঃ অর্দজে সমাপ্ত হয়। গ্রাবোর গ্রন্থে 
ভারতবর্ষের নগর ইত্যাদির যে সকল নাম দেখিতে 
পাওষা যাষ, তাহার অনেকগুলির উল্লেখ আর কোনও পুস্তকে নাই, 
সম্ভবতঃ গ্রাবে৷ এই সমস্ত নাম স্কশুগ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
ভারতবর্ষের ভৌগোলিক-বন্তান্ত সংবলিত আর চারিখানি গ্রন্থ 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই চারিখানি' পুস্তকের 
প্রণেতার নাম পম্পোনিয়াস মেলা, সোলিনাস, 
দ্াওনিসিয়াস ও মারসিনাস। মেলা ও সোলিনাস 
রোমান লেখক । ৪২ খুঃ অনে মেলার গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল ৷ যেল! 
্বগ্রন্থে ভারতবর্ষের উল্লেখ করিয়াছেন? কিন্তু ভুরতবর্ষ সম্পর্কে 
তাহার জ্ঞান অতি সন্কীর্ণাছল। তীয় [লাখত বিবরণ গ্রীক লিখিত 
বিবরণের সারসম্ধলন মধত্র। মেলাগ সময় ভারত উপকূল, পর্য্ত 
রোমান বাণিজ্য প্রসারিত হইয়াছিল। ফলত$ তৎকালে রোমান 
বণিকগণের প্রমুখাৎ ভারতের তোগ্োলিক বৃতান্ত সংগ্রহ করিধার 


চপ অন স্পট 





প্লিনি ও টলেখি। 


ট্রাবোর ভূগোলবৃত্বাস্ত 


অন্যান্য গীক লেখকের 
ভূগোল বৃত্তান্ত 


প্রাচীন ভারত। ৮৫ 


শা দিস সিল শিস পপি শাসক ০ | পেস রইস জসি পীসি রা সি ্িপ্্ ্ াল্্ি্্ স্পস্াসি সানি টিপস 


উপায় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মেল! ততদূর কুষ্ট স্বীকার করেন নাই। 
গ্রীক লেখকগণের গ্রন্থে যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই সক্ধলন 
কারুয়া আপন কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সোলিনাস ২২৮ খুঃ 
আবে স্বগ্রন্থ প্রকাশ করেন; প্রিনির গ্রন্ত তাহার প্রধান অবলম্বন 
ছিল , এতঘ্যতীত মেগার গ্রন্থ হইতেও তিনি উপকরণ সমগ্রহ কারিয়ঃ- 
ছিলেন । “সোলিনাপের পুস্তক জনাদর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 
ডাওনিসিধাস প্রাচ্য সম্রাট ব্যাকস কর্তৃক ভারত বিজয়ের কাহিনী 
গ্রথিত কবেন। ৪০০ খৃষ্টাব্দে মারসিষানাস কর্তুক লিখিত ভূগোল 
বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল, পুরাঁতন্কবাবদ পণ্ডিতগণ এইবপ অন্ুমাণ 
করিযাছিলেনন 

ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে যে সকল গ্রীক লেখক 
লেখনী পঠিচাজনা করিযাছিলেন, আমবা বথাসাধা 
তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ কৰিলাম। এই 
সমস্ত লেখকের গ্রন্থ ব্যতীত প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের 
নান। স্থানে প্রসঙ্গক্রমে তারত কথা আলোচিত হইযাছে। 


গ্রীক সাঠিত্য ও 
ভার৩ বিবরণ। 


হিরোডোটন। 


গ্রীক ইতিহাস লেখক হিরোডোটস এ্তিহাসিককুলের আদিপুরুষ- 
বূপে সন্মানিত হইয়। অসিঠেছেন। হিরোডোটস তারুতবর্ষ সম্বন্ধেও 
রি যতাঁকঞ্চিৎ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সন্কীর্ণ ও অনিশ্চিত 
॥ছিল। তিনি এই মাত্র জানিতেন যে, ভারতবর্ষ 
পারন্ সাহার (একাংশ + কিন্তু ভারতবর্ষের আকার ও অবস্থান 


গ্রীকলিখিত 
বিবরণী । 
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্‌ 
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সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ডিলেন। হিরোদ্োটস ৃষ্পৃর্ব ৪৮৪ অবে 
জন্ম পরিগ্রহ কারয়াছিলেন। ঠাহার পূর্বে আর কোনও গ্রীকলেখক 
সাক্ষাৎভাবে ভাবতর্ষ সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করেন নাই। এইজন্য 
তাহার |লখিত ভারত-বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত ও ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ 
হলেও, পাঠকগণের কৌতুহল উদ্দাপ্ত করিয়া থাকে । আমরা 
এ বিপবণের মন্মান্ুবাদ প্রদান করিলাম । 

আমরা যত জাতির খিষধ অবগত আছি, তন্মধ্যে ভারতীয়গণ 
সংখ্যায় অগ্ঠাগ্ত জাতি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ । তাহার! পারস্তের 
রাঞ্জাকে সর্বাপেক্ষা! অধিক রাজকর প্রদান করে। 
এই বাজক্রের বার্ষিক পরিমাণ তিন শত বাট 
14110 স্বর্ণরেণু । (১) পারশ্ঠ সাত্রাঙ্গ্য বিংশতি ভাগে বিভক্ত; 
ভারতবর্ষ তাহারা বংশাঠঙম ভাগ। 

তারশুবর্ষে যে অংশ হৃর্য্যোদযদিপ্বত্তী, তাহা কেবল বালুকামষ। 
আমর যে সকল জাতির সহিত পারচিত, অথবা যে সকল জাতির 
বিষষ নিশ্চিততাবে পরিজ্ঞাত, তাহাদের মধ্যে 
ভারতবাসাই হুর্য্যোদয়ের সর্ধাপেক্ষা নিকটবস্তা 
স্থানে বাস করেন। ভারতবর্ষের পূর্বাংশ বানুকাময় 
বলিয়া মরুভূমি মাত্র । তারশবাসা বু জাতিতে বিভক্ত, তাহাদের 
সকলের কাথত ভাষাও এক নহে । কোনও কোনও ভারতীয় জাতি 
রাষ্্রচব ? তাহার! টোল ফেলিয়। ভ্রমণ বা বাস করে। কোনও জাতি 


ভারতবধষেব বাজন্ব। 


ভারতের নানাজ্াতি 
এও ভাষা । 





শিপ সপে সস সি 
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নদীতটস্থ জলাভূ'মতে বাস কবে, এবং অক মত্স্ত আহার দ্বাবা ক্ষুত্রি- 
বৃত্তি কবিয়। থাকে , তাহাবা 'নল' নিশ্মিত নৌকাধ আরোহণ পুব্বক 
নদীতে বিচবণ কবিষা মৎস্য ধবে। তাহাব' এক প্রকাব জপঞ্জাত 
তৃণ “চুনট' কবিখা অঙ্গরাধ। প্রস্ততি কবিষা তাহছ পরিখান 
কবে। 

এগ আাতব আবাস স্লেব পুব্ৰ দকে বাষ্রচ জাতিৰ বাশ। হহারা 
প্যাদেন নামে পবিচিত। প্যাদেনেবা অিদ্ধ মাংস তোঞ্গন কবে। 
তাহাদেব সমাজে যে সকল খাত নী পবিদৃষ্ট হব, আমরা ভাহার 
উল্লেষ কবিতেছি। যদ কোন? পুকষ খোগগ্রপ্ত হব, ৩ধে তাহাব 
আগ্মাষগণ দীধকাণব্যাপা পীডাথ মাংস অপ্িত হয় বাপধা, অচিবে 
তাহাকে হশ্যা কাণ্যা মহাসমাবোহে এ সবমান্স হোজন কবে। যা 
কোনও স্রীপোক পাডাগ্রস্ত হয, তবে তাহার অঁয্মাখগণ তাহাকে হত্যা 
কবিয1 সমাবোহপুব্বঞ্ এ নবমাংস ভৌজন কবে। হহাদের কেহ 
বাদ্ধক্যে উপনীত হইণে, তাহার হত্যা মিশ্চিত। প্যাদেনগণ বৃ স্ত্রী 
পুকৃষ হত্যা কাঁধযা ঠাহাদেব মাংস ভোজন কবে। কন্ত এহ জাতির 
মধ্যে কদাচিৎ কেহ বাদ্ধীচ্য প্রাপ্ত হহযা থাকে। কাবণ, তৎ্গ্ুব্বেই 
প্রা সকলেই পীডাগ্রত্ত হয, এবং যে কেহ পাত হয, সেহস্বজাত 
কর্তৃক হত হুইয1 থীঁকে। ১) 

ভারতখষে আব এক জ্ঞাতী লোক (দখা যাধ, তাহাবা কোনও 
প্রাণী হত্যা কবে না, কোনও শস্য বপ্পুন ক.ব না, বাসেব জন্য গৃহা।দ 


(১) ৬/৩11৩৭7 ঘিটোও। (১৪০৮০ ঢা 00৫ টিন6069 ৭।]] ৭105৭1]5 
81701 0১6 2907,117901 18003 11111201115 078 [01১১6117918 2171017601৩ 
৮০০০৯১৪%০1 1১ 17707) 85 

এ ৮৬, 310 5810016, 





৮৮ প্রাচীন ভারত। 


অই বি উট এটি পট এ ছে ইউ, সা, পা ০ পড় বই উজার জজ এই পর আজ চপ 


নিম্মাণ করে না। তাহাগা শাক সব্জি আহার করিয়। জীবনধারণ 
করে ; যে সকল ধান্ত স্বতঃ জন্মে, তাহারা তাহাই সংগ্রহপূর্বক সিদ্ধ 
করিয়। আহার করিয়া থাকে। 

কাম্পাটিরান নগর (একজন পণ্ডিত নির্দেশ করিয়াছেন যে, 
বগুমান কাবুল পুরাকালে কাম্পাটিরাস নাষে পারচিত ছিল। অপর 
কেহ বলেন, _কাম্পাটিরাস কাশ্ীর। ) এবং প্যাক- 
টাইসি দেশের নিকটবত্তী ভারতীয়গণ আচার ব্যব- 
হারে ব্যাকটিয় গ্রীক জাতির সদৃশ । এই সকল 
ভারতবাসী অন্যান্ত স্থানের অধিবাসী অপেক্ষা অধিক সমরপ্রিয়। 
ইহারাই স্বর্ণ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়া থাকে; কারণ, 
ইহাদের বাসস্থানের অদূরেই .বালুকাপূর্ণ মরুভুমি। এই মরুভূমিতে 
বানুকার মধ্যে এক জাতীয় পিপীলিক। দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল 
পিপীলিকা আকারে কুকুর অপেক্ষা ছোট, কিন্তু শৃগাল অপেক্ষা বড়। 
পারস্টাধিপতির নিকট এইরূপ কতক গুলি পিপীলিকা আছে । তিনিসেগুলি। 
ভারতবর্ষ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। বাহ হউক, এসকল 
পিপীলিক! মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বাসম্থান প্রন্তত করিবার সময় মৃত্তিকা 
তুলিয়া ফেলে; এই উত্তোলিত বালুকান্তপ হইতে স্বর্ণকণা পাওয়া 
যায়। এই কারণ ভারতীয়গণ এ সমুদয় স্বর্ণকণ!' সংগ্রহ করিবার 
উদ্দেশ্যে মরুভূমিতে গমন করে। ইহাদের প্রত্যেকের পঙ্গে দুইটি 
উষ্ল ও একটি উদ্ত্রীধাকে। অগ্রে ও পশ্চাতে উষ্ট গমন করে, মধ্যস্থলে 
উদ্রীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বর্ণ সংগ্রহকারী পথ অতিযাহিত করে । 
এই উদ্বীর সগ্ভোঞ্জাত শাবকটিকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিনা রাখা হয়। 
উষ্ট উল্টা ক্রুতগযনে অশ্ব অপেক্ষা হীন নহে; কিন্ত ভারবহন কার্ধেচ 
শ্রেষ্ঠতর বলিয়৷ পরিগণিত 

দিবা ভাগের যে সময় হুর্যযকিরণ খরতর হয়, সেই সময় ভারতীয়্গণ। 


ভারতী গণ কর্তৃক 
বণ সংগ্রহ | 
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এ আতা বসা 


স্বর্ণ সংঞহ করিবার জন্ঠ মরুক্ষেত্রে উপনীত, হইয়। থাকে । কারণ, 
এঁ সময় বালুক! অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় বলিয়া পিপালিকা সকল তৃগর্ভাস্থত 
বাসস্থ*নে লুক্টায়িত হয়। এই দেশে প্রাতঃকালেই সৃূর্যযকি রণ খরতর 
হইয়া থাকে; অগ্তান্ত দেশের হায় মধ্যাহুকালে অধিক 'প্রথর হয় না । 
গ্রীসদেশে মধ্যাহকালে হ্র্য্ের উত্তাপ যে প্রকার তীব্র হয়, এই দেশে 
স্ষেঠাদয় হইতে আবন্ত করিযা পণ্যশাপা সমূহের ক্রন্-বিক্রয়-সমাপ্তি 
পধ্যস্ত তদপেক্ষা আধক তীর থাকে; এজন্ত ভারতীয়গণ প্রাতঃক্সান 
করিয়। শর্দীর শীতল বাখে। অন্যান্ত দেশবাসীরা মধ্যাহৃকালে 
যেপ্রকার উত্তাপ অনুতব করে, ভারতীযগণও তদ্রপহ অনুভব কধে। 
কিন্তু অপরাহৃকাপে স্্য্যের প্রথরত1 কামধা'যাযণ প্রাতঃকালে অন্যান্য 
দেশে যেকপ থাকে, সেইবপ হব; তারপর দিবা অবসানের সঙ্গে 
সঙ্গে হয অধিকতর শাতল হইতে থাকে; ক্র্ধ্যান্তের পব অত্যপ্ত . 
শাতলত। অনুভূত হ্য। 

তারতীয়গণ মকঞ্জেতরে উপনীত হইয1 তাড়াতাড়ি স্বর্ণময বানুকা 
সংগ্রহ করিয়!, যত শীঘ্র সন্ভব, গৃহা তমুখে ধাবিত হয়। কারণ, 
পিপীলিকাগুলি অতি নগ্প সময়ের মধ্যেই প্রাণ দ্বার তাহাদের আগমন 
সংবাদ জানিতে পারে, এখং তাহাদিগের পশ্চাদ্গমন করে । এই 
সকগগ পিপীলিকা আতি দ্রুতগামী, কোনও জন্তুই তাহাদের তুল্য দত 
গমনে সমর্থ নহে। পিপীলিকাগুণি সংগ্রহকার্ীদের আগমন সংবাদ 
জানতে পারিলেই, তাহার্দিগকে ধৃত করিবার উদ্দেশ্যে একস্থানে 
সম্মিলিত হয়। তাহারা সম্মিলিত হইতে হইতে যদি স্বর্ণ সংগ্রহকারীর! 
অনেক দূর অগ্রসর হইতে ন। পারে, তবে সকলকেই নিহত হইতে হয়। 
দ্রুতগমনে উট উদ্ী অপেক্ষা হীন। উ্ সকল কিয় আগ্রসর 
হইগ্রাই, অপেক্ষার ধীরে ধীরে চালতে আরম করে? কিন্ত উদ্নী 
সকল ঈঈহাবদ্ধ শাবকের মমতায় সমভাবেই চলিতে থাকে । পারপীক 


৯৩ প্রাচীন ভারত। 


গণের মতে, ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্বর্ণই এন প্রণালীতে সংগৃহীত 
হয়। 

ভূমগুলে যতদূর মানব জাতির বাসস্থান ব্ছ্যমান আছে, আহার 
শেষ অংশে সর্বাপেক্ষা উৎকষ্ট দ্রব্যজাত,জন্মে। আমি ইতঃপৃর্ববেই 
লিখিয়াছি যে, পূর্বদিকে ভারতবর্ষই মানবজাতির 
শেষ বাসস্কল; ভ।বুতবর্ষের পুর্ধাদকে আর 
মানবজাতির বাসস্থল নাই। ভাবতবর্ষের পণ্ড পক্ষী অন্ঠান্ত দেশের 
পশ্ড পঙ্মী অপেক্ষা আকাবে বৃহৎ ; াকন্ত অশ্ব সম্বন্ধে এই নির্দেশ 
প্রযোঞ্য নহে ; মাদক-ছ্গাতীয় লাসঘান অশ্ব তারতবধীন্ন অশ্ব অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষে পন্নগাপ্ত পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়। যাঘ। এই স্বর্ণ 
রাশরাকয়দংশ থান হইতে উত্তোলত হয়; কিয়দংশ নদীগভ হহতে 
স-গৃহাত হর ; অধাশষ্ট পৃব্ব বর্ণিতউপ[ুয়ে অঙ্জিত হয়। ভারতবর্ষের 
কোনও কোনও বৃষ্ষে ফলে পারবন্তে পশম জন্মে, এই পশম সৌন্দেয 
ও গুণে ছাগলের লোম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ভারতীয়গণ এই ধৃক্মজাত 
'পশম (তুপা?) দ্বাধা আপনাদের ব্]বহারার্থ বস্ত্রবয়ন করে। 


চু 
ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতা | 


* যেগান্থিনিস ও নিয়ারকসের গ্রন্থে স্বর্ণাপপীলিকার বিস্তত বিবরণ দেখিতে 
পাওয়া যায়। নিয়ারকস লিখিয়! গ্রিয়াছেন যে,_7[তান স্থিজে ভারতবর্ষের একস্থলে 
স্বণ (পপীঁলিকার চণ্ দেখিয়া গিয়াছিলেন। আধুনক পণ্ডিতগণ [নির্দেশ করিয়াছেন 
যে, ইহ গিঁঃমু বক বা তৎ্জাতীয় অন্য কোনও গর্ভবাসী জন্তর চম্ম। 

যাহা হউক, অতি প্রাচীন কালংইতেই ভারতবধায় স্বর্ণ পিপী্লিকার প্রবাদ 
চলিয়া! আসিতেছে । অধ্যাপক উইলপন্‌ স্বীয় গ্রন্থে মহভারত হর্ঁতে একটি শ্লোক 
উদ্ধ ত করিয়াছেন; এইঙ্সোকে পিপীলিক1 কর্তৃক সংগৃহীত দ্বর্ণের উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। অন্তবত; ভারতবর্ষের ্বণপিপীলিক। তিব্বতবাসী ম্ব্ণ থননকাগী 
ভিন্ন আক্স কিছু নহে। কারণ মেগাস্থিনিস নির্দেশ করিয়াজ্ছন যে, দেরেদাঁই অর্থাৎ 
দারা স্থানের জনসমূহ্ের নিকট হইতে ছ্বর্ণ নীত হইয়! থাকে। 


প্রাচীন হি | ৯১ 


$ 


শর শী রি অর সি আর | সা শি স্পট পি সি সর সা শাসক চে 


পারস্াধিপতি দারিয়াসের আদেশ অনুসাঢর পারসীকগণ এসিয়া 
মহাদেশের অনেকাংশ অনুসন্ধান করিয়াছিল। সিন্ধুনদ কোন স্থানে 
সমুদ্রে পতিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইবার 
জন্য পারস্যাধিপতি অভিলাধী হুন। এউ' জন্ত 
তিনি একদল বিশ্বাসী অনুসন্কানকারীকে অর্ণবপোত যোগে প্রেরণ: 
করেন। তাহার প্রেরিত নাবিকগণ, কাম্পাটিরাস ও পাকটাইসি 
দেশ (বর্তমান পেশোয়ার জেল| ) উত্তীণ হইয়া! অর্থপোতে আরোহণ 
পৃর্বক পুর্বাভিমুখে যাত্রা করেন। শ্টাহার] ত্রয়োদশ মাসে একটি 
প্রসিদ্ধ স্থানে উপনীত হন । এই স্থান হন্ডতে মিশরাধিপতির আদেশে 
ফিনিসিয়ানগণ জিখিয়ার চতুংপার্থ পািন্ুমণের জন্ত অর্ণ বপোতে যাত্রা 
করিয়াছিলেন। পাবসীকগণের ভ্রমণ শেষ হপে, দারিয়াস তারঙ- 
ব্ীয়দিগকে পরান্রিত করেন। অতঃপর তিনি সব্বদা এই সমুদ্রে 
উপনীত হইতেন। 


সিন্ধু নদ। 


টিসিয়াস। 


খৃষ্টের জন্মের চারিশত বৎসর পুর্বে গ্রীক দেশে টিপিয়াস নামক 
একজন প্রতিভাশালু চিকিৎসাব্যবসায়ীর আবির্ভাব হইয়াছিল? 
তাহার যশোরাশি দেশে বিদেশে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। পারস্তের 
অধিপতি দ্বিতীয় দারিয়াস তাহার যশোকাহিনীতে 
আকৃষ্ট হইয়া ঠাহাকে স্বদরবারে আহ্বান করেন । 
তদন্ুপারে' টিসিয়াস জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্বক 
পারস্মে উপনীত হন এবং একাদিক্রমে সপ্তদশবৎসর তত্রত্য রাঁজ স্ঠার 
ভূষণু স্বরূপ অবস্থিতি কুরেন। অতঃপর তিনি*ম্বদেশে প্রত্যাগত হইয় 


ছিলেন. 


পারন্ত দরবারে 
টিদয়াম। 


৯২ প্রাচীন ভারত । 


সখি সস সস আস সস টি শর্ত জমির সি | প্রসব তমা ওসি 


চিকিৎসা ও চিকিৎসাশান্ত্রের আলোচনাতেই টিসিয়াসের সমগ্র 
সময় অতিবাহিত হয় নাই। দর্শন, কাব্য এবং 
ইতিহাসের অন্থুশীলনেও তাহার আনন্দ ছিল । তিনি 
পাবশ্থদেশের এক সুবৃহৎ ইতিহাস রচন] করিয়া ছিলেন। এই 
ইত্িহাসই তাহার সর্ধশ্রেষ্ঠকীতিস্তস্ত। আমার তাহার আর একটি 
কীন্তির উল্লেখ করিতেছি । ইহা তাহার লিখিত ভারত বিবরণ। 
টিসিয়াস কখনও স্বচক্ষে ভারতবর্ষ দর্শন করেন নাই। তৎ্কালে নান। 
কাধ্যোপলক্ষে পারসীক বাজপুরুষগণ ভারতবর্ষে আগমন করিতেন ) 
তদ্বাতীত বাণিজ্যার্থ ভারতবধ্ধীয়দেরও পারস্যদেশে গমনাগমন ছিল। 
টিসিয়াস পাবসীক রাজপুরুষ এবং ভাবতবাসীর প্রযুখাৎ যাহা ।কছু 
অবগত হইয়াছিলেন, তাহাই স্বীষ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। 

টিসিয়াস লিখিত বিবরণ এখন: বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । কোটিয়াস 
নামক একজন লেখক এঁ বিবরণের এক সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ র5গনা করেন, 
তাহাই এথন বিদ্যমান আছে; এতঘ্যতীত কয়েকখানি গ্রীক ইততি- 
হাসেও টিসিয়াস লিখিত বিবরণের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত রহিধাহে। 
এই সমুদয় হইতে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদের অবস্থা কি প্রকারছ্িল; 
তাহ] আমরা জানিতে পারি। 

কিন্ত টিসিয়াস অলৌকিকতাপ্রিয় ছিলেন; তাহার সমালোচন 
শক্তিও তাদৃশ প্রথর ছিল না। এই কারণ তাহার লিখিত ভারত 
বিবরণ অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট এবং অলৌকিক বিবরণে পৃর্ণ। ফলতঃ 
তদীয় বিবরণে ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীদের যে চিত্র দেখিতে পাওয়! 
যায়, তাহা অনেক স্থলেই বিশ্বাস যোগ্য নছে। একারণ পুরাতববিদ 
সমাজে টিসিয়াসের উচ্চাসন ছিল ন! তথাচ তল্িখিত বিবরণ পাঠক 
সমাজের মনোরঞ্রন করিত । টিসিয়াসের বর্ণিত অলৌকিক কাহিনী 
“অতি প্রাকতবিশ্বাসীদিগকে মুগ্ধ করিত; এবং সর্বশ্রেণীর পাঠকই 


টিসিযাসের ইতিতাস। 


প্রাচীন ভারত। ৯৩ 


শসা শি সি | অর পপি সস সর ৬০ পপ সী পপি শি শি সরি সবজি পপি চে ৯ আবি শস্পস্িজিজ 


তাহার ভাবার ওজন্বিত, সরলতা! এবং মুরতাষ* প্রীত হইতেন। 
অন্ত একটি কারণেও তাহার লিখিত ভারত বিবরণ পাঠক সঘাজের 
প্রীতিপ্রধ হুইযাছিল; অলেকজগ্ডার কর্তৃক ভারত আক্রমণের পূর্বে 
ভারত সম্বন্ধে জ্ঞানলাতজ্ন্য টিসিযাসের গ্রন্থই গ্রীকগণের একমাত্র 
অবলম্বন ছিল। যাহাহউক, টিসিধাস লিখিত ভারত বিবরণ অগ্ভাপি 
পাঠক বর্গের কৌতৃহল উদ্দীপন করিষা থাকে। আমবা এখানে সে 
বিবরণের সার সঙ্কলন করিষ৷ দিলাম। 

তারতবর্ধে আয়তন এসিষার অবশিষ্ট দেশ সমূহের তুল্য । 
টিপিক়াসের ইতিহাসে ভাবতবর্ষায়ের] পুথিবীব সব্বশ্রেষ্ঠ জাতি । 
ভারত-তত্ব। অন্যন্তান অপেক্ষা তাবতধর্ষের স্্্য দশওুণ বৃহৎ 
বলিয়া প্রতীয়মান হয। ভারতের উষ্ণতা বড বেণী; তাদৃশ উষ্ণতা সহ 
করিতে না পারিষ! অনেকে শ্বাসকন্ধ হইবা মৃত্যুমুখে পতিত হইযা 
থাকে । ভারতবর্ষে ঝটিক৷ বা বৃষ্টি নাই; একমাত্র নদ নদীর জল দ্বারাই 
সর্ববিধ কার্য সম্পাদিত হয। কিন্তু সময় সমঘ প্রবল বূর্ণাবাঘু উথিত 
হইয়। থাকে ; এই বাঘু মুখে যাহা কিছু পতিত হয, তাহাই স্ুদূরে 
বিক্ষিপ্ত হয়। হৃূর্য্যোদয়েব সময় প্ররুতি সুশীতন্গ থাকে; কিন্তু দিবা 
বৃদ্ধির সকে সঙ্গে অসহ্য উষ্ণত৷ উপস্থিত হয। 

ভারতবর্ধীয়েরা আকর হষ্টতে লৌহ এবং স্বর্ণ উত্তোলন পূর্বক দ্রব 
করিয। ব্যবহারোপযুক্ত লৌহ ও স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার প্রণালী অবগত 
আছে। তাহারা নদনদী গর্ভস্থ এাপুকা হইতেও স্বর্ণ সংগ্রহ 
করে। 

সিদ্ধুভূমির পার্বত্য প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে বাশ জন্মে! ভারত- 
বাদীরা বাশ দ্বারা এক প্রকার নৌক। নিন্মীণ করে; এই সকল 
নোঁকার একযোগে তিন চারিজন লোক আরোহণ করিতে 
পারে। 


৯৪ প্রাচীন ভারত। 


শা বি আলি শত অর 
বদি 


টিসয়াস লি(খয়াছেন; ভারতীয় শুপারী অন্ান্তস্থানের শুপারী' 
অপেক্ষা তিনগুণ বৃহৎ'। তাহার বর্ণনার ভঙ্গী দেখিয়া আমাদের 
মনে “হয় এই ফল ভারত জাত নারিকেল ব্যতীত আর কিছু নহে। 

টিসিয়াসের লিখিত বিবরণে আমর] বৃক্ষত্বকনির্ষিত এক প্রকার 
অঙ্গ-রাখার উল্লেধ দেখিতে পাই। কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া 
ভারতীয়গণ বৃক্ষত্বক দ্বারা অঙ্গ-রাখ। প্রস্তত করিত, তৎ্সন্বন্ধে বিসভৃত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই। 

টিসিষাস লিখিয়। গিষাছেন্‌.ষে, সিন্ধুদেশবাসীরা এক" প্রকার জল- 
জন্তর তৈল প্রস্তত করি; এই তৈঙের সকল প্রকার জিনিস 
গ্রজ্বলিত করিয়া! তুলিবার শ্রমতাছিল। এই বিবরণ পাঠ করিয়া 
অনেকে অনুমান করিয়াছেন যে, তৎকালে ভারতবাসীরা আগ্মেয় 
অস্ত্রের ব্যবহার অবগত ছিল। 

টিসিয়াসের সময়ে ভারতবর্ষে স্ুরাপান প্রচলিত ছিল। ,তদী'য় 
গ্রন্থে আমর! এক প্রকার সুমিষ্ট স্থুরার উল্লেখ দেখিতে 
পাই; আঙ্কুর ফল ভারতবর্ষে চিরকালই ছুশ্রাপ্য, 
সম্ভবতঃ তা ও ইক্ষুরসের সংমিশ্রণে এই স্থুরা। 


স্ল 


ভারতবাসীর 
সামাজিক অবস্থা । 


গ্রস্তত হইত । 

গ্রীক ইতিহাস সমূহে টিপিযান লিখিত বিবঃণীর যে সকল দ্বংশ 
রহিয়াছে, তাহাতে ভারতীয় পশু পক্ষীর বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া 
যায়; এমন কি, অনেকস্থলে পুঙ্ানুপুঙ্খ বিবরণও প্রদত হইয়াছে। 
একারণ অনুমিত হয় যে, টিসিয়াস ভারতবাসীর আচার ব্যবহার রীতি 
নীতি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপি বদ্ধ করিয়। ছিলেন; কিন্তু হূর্ভাগ্য 
ক্রমে এতৎ সম্বন্ধে যাহা কিছু এখন পাওয়! যায়, তাহা নিতান্ত লংক্ষিপ্ত 
ও অপম্পূর্ণ। টিসিয়াস ভারতীয় পশ্পক্ষীর যে বিভৃত বিবরণ বা খিয়া' 
গ্য়াছ্েন, তাহা পাঠক পাঠিক1 গণের প্রীতিপ্রদ্দ হইবেন! বিবেচনায়, 
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এখানে কেবল ভারুতবাসীর আচার ব্যবহার র্লীতি নীতি সম্বন্ধে লেখা 
হইল । 

ভং€তবাসীর" অনেকে কৃষ্ণবর্ণ ; কিন্ত গ্রীষ্মাধিক্য নিবন্ধন তাহাদের 
কৃ আমু ও শিক্ষার বর্ণ রুষ্ঃহ প্রাণ্তহয়, এরূপ নির্দেশ করা যাইতে 

কাহিনী, পারেনা ; কারণ ভারতবর্ষে স্গৌর নর-নারীরও 
অভাব নাই । ভারতবাসী ন্ভা পরাযণ, বাজভক্ত এবং মৃত্যু সন্বদ্ধে ভয় 
শন্য | তাহাদের ব্যবহার শাস্তেব বিধান সমূহ এবং আচাব ব্যবহার 
উৎকুষ্ট। ভারতবাপীর! তীর্থ দর্শন উপলক্ষে বিন্ধযপর্ধতে গমন করে» 
এইতীর্থ ক্ষেত্রে চন্দ্র ও সূর্য্য পূজিত হন। তারতবাসীরা। অতি দীর্ঘজীবি, 
ভারতবর্ষে ছুইশশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিও দেখিতে পাঁওযা যায । ধাতব 
(110110101) জল ব্যবহারে নান] ব্যাধি উপশমিত হইতে পারে, এই তব 
ভারতবাসীর নিকট পরিজ্ঞাত ৷ কোন অ-তযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সম্বন্ধে 
সন্তোষঞ্জনক প্রমাণের অভাব হইলে তাহাকে এক প্রকার ওষধমি শ্রিত 
সুর! পানার্থ দেওয়] হয; অভিযুক্ত ব্যক্ত এই স্থুর! বা ওধধ পান ক'রয়া 
মত্ততা বশতঃ আত্মপ্দোষ ব্যক্ত করে। নরহত্যাকারীকে নির্বাসন দণ্ড 
দিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। তারতবাপীরা শশক. ও শ্রগাল শিকার 
করিবার সময় কুকুর নিয়োগ করেনা; শকুনি, কাক এবং বাজপক্গী 
শিক্ষিত করিয়। তাহাদিগকে মুগফ়ায় নিয়োজিত করিয়। থাকে । 

টিসিাস সর্বত্রই মাত্র একজন নরপতির উল্লেখ করিয়াখেন। 
কিন্ত এই কারণে তৎ্কালে সমগ্র পশ্টম ভারতে একজন অধিপতি 
রাজত্ব করিতেন বলিয়া নির্দেশ করা সঙ্গত নহে। 
বস্ততঃ তৎকালে পশ্চিম ভারতে একাধিক নর- 
পতির আধিপত্য প্রতিঠিত ছিল ; এই রাঞ্নবন্দ 
মধ্যে মাত্র একজনের/বিধয়্ টিসিয়াস লিখির়! গিয়াছেন, এইরূপ নির্দেশ 
করা যাইতে পাবে। 


পশ্চিম ভারঙের 
রাঞজশক্ি | 
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রা শি শর ভাস শি শি ০ চে সপ | পিসি শিপ পরস্পর পিপিপি পপ 


টিসিযাস স্থীয়গ্রন্তে দরক্ষিপাপথবাসী একটি অসত্য জাতির উল্লেখ 
করিয়াছেন। তাহার] পর্বত গহ্বরে বাস এবং তৃণ ব1 বৃক্ষপত্র ব্রচিত 
শয্যায় শয়ন কবে । তাহার! চ্্ পরিক্ষার করিতে 
সমর্থ; তাহাদের স্ত্রী পুরুষগণ স্বহস্ত নির্মিত সুন্দর 
পরিচ্ছদ পরিধান করে; তাহাদের মধ্যে যাহারা সবিশেষ ধনশালী, 
কেবল তাহারাই কার্পাসবন্ত্র ব্যবহার করে। তাহার বহুসংখ্যক 
গর্দভ ও মেষ পালন করে, এই সকলই তাহাদের সম্পদ বলিয়া গণ্য । 
দুগ্ধ, ফল ও মৃগয়ালন্ধ হৃর্যযকর শুষ্ক মাংস তাহাদের আহার্্য সামগ্রী । 
তাহার অসভ্য হইলেও ন্যায়পরায়ণ ; পবের অনিষ্ট সাধন হষ্টতে 
দুরে থাকে । তাহারা স্ুমভ্য আর্্গণের সঙ্গে ব্যবসায বাণিজ্যে 
লিপ্ত রহিয়াছে । তাহার! প্রতি বদর দক্ষিণাপথের আর্য নরপতিকে 
শুষ্ক ফলাদি বহুবিধ সামগ্রী উপহার ,প্রদ্দান কবে। আর্য নরপতিও 
প্রতি পঞ্চম বৎসরে তাহাদিগকে ধনুর্বাণ, মুগয়া ও যুদ্ধের উপকরণ 
রাজপ্রসাদ স্বরূপ দেন। 

বস্ততঃ টিসিয়াসের প্রাগুক্ত বিবরণ হইতে ততৎকালে আর্য জাতির 
সহত অনার্ধ্য জাতির কীদৃশ সম্পর্ক ছিল এবং আর্ধ/জাতির সংশ্রবে 
অনার্ধয জাতি কি ভাবে সত্যতা লাভ করিতেছিল, আমরা তাহার 
আভাস প্রাপ্ত হই। অনতিক্রম্য পর্বত অনার্ধ/দ্িগকে পরাধীনতার 
হস্ত হইতে রক্ষা করিত; কিন্তু তথাপি তাহারা পার্বতী আর্ধ্জাতির 
সন্তোষ বর্ধন করিয়! তাহাদের সহিঠ শান্তিতে বাস করিবার জন্তই 
প্রয়াসীছিল। অনার্যযগণ আপনাদের সংসার যাত্রার সৌকর্ধয সাধন 
জন্য আর্য্যজাতির সংশ্রবে আসিত এবং তৎফলে ধীরে ধীরে তাহাদের 
খর্ম্মের ও শাস্ত্রের অধীন হইয়৷ পড়িত। 





আখ্য গু অনাধ্য। 





প্রাচীন ভারত। ৪৭ 


স্পা ফি সপ পস্টি | পস্অপাসিসিটি পাপ পাস সম্প্রতি টিপ জীপ শপ্স্উিলিসি ওস 


আলেকজগারীয়'যুগ । 


গৃষট পুর্ব ৩২৭ অবে গ্রীকবীর আলেকজগার দিগ্বিজয় উদোঠ্ে 
বিপুল সৈম্তসহ ভারতবর্ষে আগমন কবেন। পঞ্জাবের কিয়দংশ 
তাহার নিকট বশ্বতা স্বীকার করে। তত্প্রদেশে 
আলেকভওারের ছুই বৎসর যাপন পূর্বক তিনি সসৈন্ে পৃর্বাতিমুখে 
১9 অগ্রসর হন এবং শনৈঃ শনৈঃ পথ অতিক্রম করিয়। 
শতদ্রুর তীরে আগমন করেন। এই স্তানে উপনীত হইয়া গ্রীকসৈন্য 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য ব্যাঞুল হইয়া উঠে) এই কারণ 
আলেকজগ্ডার আপনার দ্রিগ্রিজয় বাসন। দমন করিয়। ভারতবর্ষ ,পরি- 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 
আলেকজগ্ডারের সমতিব্যাহাণুর বুসংখ্যক গ্রাঁকপণ্ডিত ভারতবর্ষে 
আগমন করিয়াছিলেন। ইহাদের অনেকে ভারতবর্ষের সভ্যতার 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিঘ্বা গিযাছেন। তাহার! 
ভারতবর্ষের অবগুথন উন্মোচন করিয়া জগৎ 
সমক্ষে তাহার সভ্যতা প্রকট করিয়াছিলেন। 
ভারতীয় ইাতহাস আলোচনা করিতে হইলে আলেকজগারের সহচর, 
লেখকগণের গ্রন্থপাঠ ন্িতাপ্ত প্রয়োজনীয। বিপুল সংস্কত সাহিত্যের 
অনধিগত অন্করে ভারত তথ্য এই সকল বিবরণে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। 
প্রথযাত নামা গ্রীক লেখক গ্রসন আ[ূলেকজগ্ডারের সহচর ভারত 
বিবরণী লেখকবর্গকে মিথ্যাবাদীর দুল বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন । 
আমাদের মতে তাদৃশ নির্দেশ 'অযথা নিন্দাবাদরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। 
অবশ্ত কতিপয় লেখক অতিরঞ্জন দোষে সত্যকে আচ্ছন্ন করি! ফেলি- 
মাছেল। * কিন্ত এরপ'লেখকেরও অভাব নাই,*যাহাদের লিখিত বিব- 
রণে আমর! সত্যান্ছমোদিত উজ্জ্বল চিত্র সকল দর্শন করিতে পারি? ' 


অ[ুলেকজগারের 
সহচর লেখকগণ। 





৯৮ প্রাচীন ভারত। 


পাটন৷ কঝেজের সূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ম্যাকরিগ্ডেল সাহের আলেক- 
জগ্ডারের ১৯ জন সহচবের নামোল্লেখ করিয়াছেন | ছুঃখের বিষয় এই 
যে, ইহাদের লিখিত সমস্ত গ্রন্থই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই সমজ্ত 
গ্রন্থ হইতে পরবর্তী কালের লেখকগণ যে সকল অংশ উদ্ধ'ত করিয়া- 
ছিলেন, এখন কেবল তাহাই বিদ্যমান রহিয়াছে । এই সমুদাষ উদ্ধ.ত 
অংশ অবলম্বন করিষ। ছয় জন প্রতিষ্ঠাবান লেখক মহাবীর আলেক- 
জগারের ভারত আভবানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিষ। গিয়াছেন। 
তাহাদের লিখিত ইতিহাস ভাষার মাধুর্য্ে এবং সত্যান্মোদিত তথ্যের 
প্রাচুর্ষেয হৃদয়গ্রাহী । আমরা এই সকল গ্রন্থ অবলম্বনে আলেক- 
জগ্ডারীয় যুগের ভারতীয় সত্যতা কীদৃশ ছিল, তাহ প্রদর্শন করিব। 
আলেকজগ্ডার ভারতীযঘদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করিবার 
উদ্দেশ্যে সসৈন্যে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। এই কারণ 
তদীয সমভিব্যাহারী লেখকগণের পক্ষে ভারত- 
ভারতীয়গণের  বাশীর শৌর্যাবীর্ষেযর পরিচয় লাভের সুবিধা 
শোধ্য বীর্য. ঘটিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের গ্রন্থে তারতবাসীর 
শৌর্যয বীর্যের অন্মেক বর্ণনা রহয়াছে। আলেকজগুর ভারতবধের 
রণক্ষেত্র ওয় শ্রী লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইতিহাস লেখকগণ 
নির্দেশ করিয়াছেন যে, যদি ভারতীয়গণ এক্যহ্ত্রে আবদ্ধ হইয়া 
পুরুর ন্তায রণ পণ্ডিত সেনাপতির আধনায়কত্বে আগেকজগ্ডারের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিতেন, তবে গ্রীক সৈশ্ত নিশ্চয়ই ধবংসমুখে 
পতিত হইত, সিক্ুনদের তটদেশেই আলেকঞ্জগারের সৌভাগ্যের 
সম্াধ হইত। গ্রীক লেখকগণ ভারতবাপীর রণ মশডত1, রণকুশলত। 
এবং সাহসিকতার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে তাদৃশ 
নির্দেশ সমীচীন খলিয়াই বোধ হয়। বস্ততঃ গ্রীক লেখকগণ মুক্ত'কণ্ে 
তারতবাসীর শৌর্ধ্যবীর্য্ের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। আলেকজগার 


গ্রাচান ভারত। ৯৯ 


লি সি আর 


দিগ্িজয় উপলক্ষে আট বৎসর কাল বিদেশে *যাপন, করিয়াছিলেন, 
কিন্ত তিনি আর কোন দেশে তাদৃশ বল সম্পন্ন রশপটু সৈন্ভ পরিদর্শন 
করেন*নাই। এরিয়ান লিখিয়াছেন যে, ভারতবাসীর শারীরিক 
দের পাঁচ হস্ত পরিমিত ছিল, সমগ্র এসিয়াখণ্ডে ভারতথাসীর গ্ঠায় 
সুদীর্ঘ মনুষ্য আর দেখা যায় নাই। গ্রীক সৈম্ত শতদ্রর তীরে উপনীত 
হচ্য়! পূর্বভিমুখে অগ্রসর হইতে অস্বীকৃত হইয়াছিল; এঁতিহাসিকগণ 
নিদ্দেশ করিয়াছেন যে, তাহার! পরিশ্রান্ত হইয়াছিল বলিয়াই অপন্মতি 
প্রকাশ করে & এই নির্দেশ সম্পূর্ণ সত্য নহে। ধুটার্ক লিখিয়াছেন 
যে, তারতীয় সৈন্তে শৌর্্যবীর্য গ্রীক সৈত্টের রা ভীতির সঞ্চার 
করে; বণক্ষেত্রে পুরু পরাজিত হইলেও তীয় 'সৈস্ভের অতুল বীরত্ব 
তাহাদিগকে নিঃসাহস করিয়া তুলে) , তারপর তাহারা গঙ্গার 
তীরবর্তাঁ মগধ এবং গঙ্গারা ঢ*( বর্তমান বঙ্গদেশের অস্তগত রাট 
প্রদেশ ), প্রভৃতি রাঞ্যের বল ও সম্পদের (১) বিষয় অবগত হইয়। 
ভীতি বি্বল হইয়া পড়ে এং অএসিক্ত নয়নে বিলাপ করিতে করিতে 
আলেঞজগারকে দেশে প্রত্যাগমন করিবার জন্য অনুরোধ করে ; 
আলেকজগ্ডার তাহাদের প্রাণে তেজ ও উৎসাহ সঞ্চার করিবার 
অভিপ্রায়ে*অপূর্বব বাগ্মীতার অবতারণা করেম,কিন্তু গ্রীক সৈম্ঠ ভারত- 
বাসীর অসাধারণ শৌধযযবীর্ষেটর দৃষ্ঠান্তে এতদূর ভীত হইয়াছিল যে, 
তাহার সমস্ত ধু নিক্ষল হয়। 


পপ এস জর মি 


(১) কুইণ্টাস কারিটিয়াস রূপাসের মতে মপ্রধাবিগতির বিশ হাজার অশ্বারোহী 
সৈপ্ত, ছুই লক্ষ পদাতিক 'ৈস্ঠ, “ছুই হাজারি রথ এবং তিন হাজার রণ-হম্তী ছিল। 
এই রপতত্তীই গ্রীকনৈন্যের নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক ভীতি প্রদ কইযাছিত্রা। 
যেগান্িনিঞ লিখিয়াছেন, ॥গঙ্গারাটিজাতির বিপুঝ সংখ্যুর দববৃহ রণহ্তী বিছ্ামান | 
এই কারণ এ পর্যন্ত কোন বৈদেশিক নরপতিকর্তৃক তাহাদের দেশ বিজিত হইতে 
পারে “লাই। 


এ চে শ্রী জজ 





৯০০ প্রাচীন ভারত। 


িপিপস্জি জি মশা সি পি অপি বউ বসন সিক্স শাসি  পিস্সি্ট 


ভারতবাসীর রণ কৌশল যথেষ্ট ছিল। আমাদের নির্দেশের প্রমাণ 
স্বরূপ মহারাজ পুক আলেকজগারের গতিরোধ জন্ঠ যে প্রকার কৌশলে 
বাহ রচনা করিয়াছিলেন, আমরা তাহার বর্ণন। 
করিতেছি । “মহারাজ পুরু চারি হাজার অশ্বা- 
রোহী সৈন্ঠ, তিন শত রণ, দুই শত রণহস্ভী এবং ব্রিশ হাজার 
পদ্দাতিক সৈন্ডসহ আলেকজগুারের গতিরোধ জন্ত অভিধান করিলেন। 
তারপর একটি কর্দম শুন্ট বালুকাবিশিষ্ট স্ুদচ প্রান্তরে উপনীত 
হইলেন। মহারাজ পুরু এস্কান অশ্বারোহী 'সৈল্সের পরিচালন জগ্ঠ 
উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। এই কারণ সেখানে হিন্দু সৈন্যের 
বাহণ্রচিত হইল। প্রথম শ্রেণীতে পদাতিক সৈন্য স্থাপিত হইল, এই 
শ্রেণীর অগ্রভাগে মাঝে ' মাঝে রণহস্ভী দণ্ডাধমান ব্রহিল; গ্রীক 
অশ্বারোহী সৈম্তের হৃদয়ে ভীতি সঞ্জার করিবার উদ্দেশ্যেই বূণহত্তী 
সকল সন্মুখভাগে স্থাপিত হইয়াছিল । পুরুর বিশ্বাস ছিল যে, রণহস্তীর 
ভয়ে কি পদাতিক, কি অশ্বারোহী, গ্রীক সৈন্য মাত্রেই হিন্দু সৈন্যের 
উপর পতিত হইতে সাহসী হইবে না। বণহস্তভী সকলের পার্খ 
অতিক্রম করিয়াও পদাতিক সৈন্ স্থাপিত হইল, পদাতিক সৈন্তের 
উভয় পার্থখে অশ্বারোহী সৈন্ত এবং অশ্বারোহী সৈস্তের সন্থুখভাগে রথ 
সমূহ সজ্দিত হইল।” 
তারতীয় সৈল্ত যুদ্ধকালে নানাপ্রকার বিভভিগ্ন প্রালীতে সঙ্জিত 
হইত । এতন্মধ্যে এরিয়ান 'এক প্রকার রণসজ্জার বর্ণন। করিয়াছেন, 
আমর] এখান তাহার বর্থনা উদ্ধ,ত করিয়া দ্িতেছি। 
“পঞ্গাতিক সৈন্ হস্তে ধনুর্বাণ ধারণ করে ; এই 
সকল ধনু দৈর্ধ্য পদাতিক সৈন্যের তুল্য। তাহার! মৃত্তিকার উপর 
ধনু স্থাপন পূর্বক বাম পদস্বার। সবলে ধারণ করিয়। পম্চাদভিমুরধে জ]। 
'ারোপণ পুরঃসর বাণ লিক্ষেপ করে। এই সকল বাণ দৈধ্যে তিন 


মহারাজ পূরু। 


বণ সভ্জা। 


প্রাচীন ভারত। ১০২ 


সপ সপ আপ সা প্র অপি | পিসি সপ শপ সি 


গজ অপেক্ষা কিঞ্চ্ন্যন এবং এরূপ তীক্ষধার ৫বগশালী যে, ঢাল বা 
উরস্ত্রাণ কিছুতেই উহাদের সন্ধান ব্যর্থ হয় না। “পদাতিক সৈন্ত বাম 
হস্তে গোঁচম্ব নির্িজ্ত ঢাল ধারণ করে। এই সকল ঢাল আকণরে 
পদাতিক সৈন্ের তুল্য। কোন কোন পদাতিক সন্ত ধন্থর্বাণের 
পরিবর্তে বর্ষা বা! শলাধার! যুদ্ধ কবে; কিন্তু সৈন্য মাত্রেরই কটিদেশে 
তরবা?র শোভিত থাকে । এই তরবারি'দৈর্ধ্য তিন হস্ত পরিমিত ; 
ইহার ফঙ্গক সুপ্রশস্ত। বাহু যুদ্ধের সময় সৈম্ভগণ এই তরবারি ছুই 
হস্তে ধারণ পূর্বক আখাত করে। অশ্বাব্বোহী সৈন্ের সঙ্গে ছইটি বর্ষ! 
থাকে। কিন্তু এই বর্ষা পদাতিক সেন্ত-প্ুত বর্মা অপেক্ষা অল্পায়তন। 
অশ্বারোহী সৈম্ত অশ্ব পৃষ্ঠ আস্তরণ দ্বার' সজ্জিত করে না ; "অশ্ব 
রশ্মিতে লৌহখণ্ডও ব্যবহৃত হয় না।” 
ভারতীয় সৈম্তগণ যে কেবলশৌর্য্যবীর্য্যশালী এবং রণ-কৌশলজ 
ছিল তাহা নহে, তাহাদের হৃদয় স্বজাতি প্রেমেও অলস্কৃত ছিল। 
রর আলেকজগার কর্তৃক ভারত অভিযানের ইতিহাস 
ভারতবাসীর পাঠ করিলে তাদৃশ প্রেমের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া 
জাতি প্রেম। যায়। আমরা এরিয়ানের গ্রন্থ হইতে মাত্র একটি 
দৃষ্টান্ত উদ্ধ,ত করিয়। দ্রিতেছি। আলেকজগার মাসেগ! নগর আক্রমণ ' 
করিলে তত্রত্য দৈম্তগণ বিপুল বিক্রমে শক্রর গতিরোধ করিতে দণ্ডায়- 
মান হয়। কিন্তু তাহাদের সংখ্যার নূ[নতা নিবন্ধন বিজয়ী গ্রীক 
সৈন্টের দিকে হেলিয়া পড়েন। তখন ভারতীয় সৈন্য আলেকজগারের 
নিকট দত প্রেরণ করিয়! গন্ধিধ প্রার্থন করে । আলেকজগার বলিয়া 
পাঠান, বদি তোমরা আমার সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইতে স্বীকার কর, তবে 
আমি, তোমা দিগকে রক্ষা করিতে পারি। একট উত্তর শ্রবণ পূর্বক 
ভারতীয় সৈন্তগণ আলেকজগারের সৈন্তশ্রেণীভূজ হইয়৷ শ্বাতির 
রক্তপাত কর! অগেঙ্গ! মৃত্যুই০শ্রেন্ঃ কল্প করিল এবং গ্রীক সৈশ্তের 
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তরবারির সুখে নিপতিত হইয়! নিহত হইতে লাগিল। প্লটার্কের 
মতে আলেকজগুাবে র'এই বাবহার তাহার বিধল যশোরাশিতে কলঙ্ক 
চিহ্ছরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে । 

আলেকজগ্ডারের আগমন কালে পঞ্চনদ বিধৌত প্রদেশ বহু সংখ্যক 
ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, ইহার কোন কোন রাজ্যে প্রজাতন্ত্র শাসন 
প্রণালী প্রতিষ্ঠিত ছিল। পুরাকালে বর্তমান 
জালালবাদ জিল! হইতে ৪18 মাইল দুববর্তী স্থানে 
নিশা নামে এক ক্ষুত্র রাজ্য স্থাপিত ছিল । মহাবীর 
আলেকজগুার সসৈন্তে এই রাজ্যের ধার দেশে উপনীত হইলে তদদেশ 
বাসীর তাহার সমীপে আপনাদের অধিনায়ককে প্রেরণ করেন। 
এই অধিনায়ক এব” তর্দায় সহযোগ্সিগণের প্রার্থনায় আলেকজগুার 
দয়া পরবশ হয়৷ তাহাদের বাজ্যের প্রতি হস্তার্পণ করিতে বিরত 
থাকেন। এরিয়ান লিথয়াছেন যে, নিশা রাজ্যের শাসন কার্য্য 
সন্ত্রাস্তধংশীয়গণের হস্তে শ্তস্ভ ছিল জন্তঠই আলেকজগ্ডার প্রীত হইয়া 
তাঁহার শ্বাধীনত৷ অক্ষুন্ন রাখেন। গ্রীক ইতিহাসে নিশার ন্যায় আরও 
অগেক প্রজাতন্ত্র প্রণালী বিশিষ্ট রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়। 
আমরা! প্রাণ শ্বরূপ উল্লেখ করিতেছি যে, শতদ্রু নদীর পুর্ধ তীরবর্তা 
প্রদেশে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ শাসনকার্য; সন্ত্রস্ত বংশীয় 
গণেষ হতে সপ্ত ছিল? অধুন! যে স্থান কাটিলার নামে খ্যাত হইয়াছে, 
তথায়ও আলেকজগারীয় যুগে পঞ্চায়তি প্রথায় শাসন কার্য্য নির্বাছিত 
হইত ধপিয়! প্রমাণ বিছ্যযান রহিয়াছে । 

পুরাকালে ভারতবর্ষে প্রঙ্ঞাতন্ত্র শাদন প্রণালী বিশিষ্ট রাজ্যের 
পার্েই রাজতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। আলেক- 
জগ্ডার পঞ্চনদ বিধৌত প্রদেশে পৌঁভৃত নামক 
ক্বাঙ্জার রাজ্যের সম্মুখে গন করিয়া ছ্িলেন। কুইণ্টাস কারিটিরাস- 


ভারতে প্রজাতন্ত্র 
শাসন প্রণালী । 


ভারতীয় রাজন বগ" 
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রূপাঁস এই রাঞগ্গের ন্থশাসনের প্রশংসা! করিক্লাছেন। "মালেক জণ্ডারীয় 
ইতিহাসে তাদৃশ স্ুশাসিত রাজ্যের আরও“নাম* লিপিবদ্ধ রহিপ্লাছে। 
ফলতঃ তৎকালে ভ]ুরতীয় রাজন্বৃন্দ শাসন কার্ষ্ের শঙ্খল! বিধানে 
অবহিত ছিলেন বলিয়৷ নির্দেশ করা যাইতে পারে।* কিন্তু এই 
রাজধন্ম পরায়ণ নরপতি গণের বিলানিতা বোল কলায় পূর্ণতা লাভ 
করিয়াছিল । আমাদের মতের সমর্থন জন্য ভারতীয় রাজন্রন্দের 
প্রশংসা রূপাসের গ্রন্থ হইতেই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 
নরপতি স্মনুগ্রহ করিয়। রাঙ্গ পথে বহির্গত হইলে তদীয অন্ুচরগণ 
বৌপুযু নির্মিত গন্ধ পাত্র হস্তে তাহার সমতিব্যহানে গমন কবে, সমস্ত 
পথ সৌগন্ধে আমোদিত কারধা তোলা হয়। তিনি মণি মুক্ত! *খচিত 
স্বর্ণ নিশ্মিত শিবিকায় আরোহণ কাবয়া গমন্ধ করেন, তাহার কারুকার্য 
সম্বপিত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদের প্রদ্তা টারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। 
তাহার শিবিকার পশ্চাতে শরীর রক্ষী ও সশস্ত্র সৈন্তগণ গমন করে। 
তাহাদের কাহারও কাহারও হগ্ডে বক্ষ শাখা সকল স্থাপিত 
দেখা যায়; এই সকল শাখায় পালিত পক্ষী বসিয়া থাকে । রাজ 
প্রাসাদের স্তত্ত সমূহ সোণার জলে চচ্চিত এবং নোণার লতা পাত 
ও নয়নরপরন রূপার পক্ষী সমুহে সঙ্জিত। রাজপ্রাসাদের দ্বার সর্ব 
সময়ের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে'। এমন কি; রাজার কেশ বিশ্তাস এবং 
পরিচ্ছদ পরিখানের সময়ও আগন্তকগণ সেখানে প্রবেশ করিতে 
পারেন। নরপতি রাজদূতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তারপর 
প্রকৃতিপুপ্রের আনীত অর্ভিয়োগ সমুদ্বায় মীমাংস1 করিতে প্রত হন। 
এই সকল রাজকার্ধ্য শেব হইলে তিনি পাছুকা উন্মোচন, করেন ) 
ভৃত)গণ তাহার পদতলে সুগন্ধি নি্ঘিক্ত তৈল নর্দান করিয়া দেয়। 
সুগরাই তাহার সর্বগ্রধান শারীরিক ্রমসাধ্য কার্য যে সময়, 
মরপতি খাজোস্ানে মৃগয়ায় লিগ্ত হন, তখন প্রাজ পালিত শক 
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বারনারীদের মধুর সঙ্গীতে চারি দিক মুখরিত হইয়া উঠে । 
নিকটবর্তী স্থানে গমন 'করিবার সময় তিনি অশ্থে আরোহণ করেন, 
কিন্তৎরণোপলক্ষে দূরবত্তী স্থানে গমন করিতে হইলে তস্তী খ্যবহৃত 
হইয়া থাকে । এই সকল হস্তীর পৃষ্ঠ ত্বর্ণ খচিত আন্তরণে সজ্জিত হয়। 
রাজাভিযানের সঙ্গে সঙ্গে বহু সংখ্যক কমনীয় কান্তি নর্তকী স্বর্ণ 
নির্মিত শিবিকায় আরোহণ কারয়া গমন করে। রাজার রন্ধন শালা 
পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ । তন্রত্য সমস্ত কার্য পাচিক। দ্বারা নির্বাহিত 
হয়। রাজ! ভোজনার্থ উপবেশন করিলে এই সকল গ্রাচিকা সুরা 
পরিবেশন করে। তিনি সুরাপানে বিভোর হইয়৷ তন্দ্রাবিষ্ট হইলে 
পার্খবন্তিনী নর্তকীগণ তাহাকে শয়ন কক্ষে লইয় যায়। 

রাজানুকরণে প্রক্ৃতিপুঞ্জও বিলাপী হইয়া উঠিয়াছিল। 
জনসাধারণ উতকঞ্ঠ নুলক্মবন্্ে পদ «পর্য)স্ত আবৃত করিত। চন্দন 
কাষ্ঠের পাছুক1 ব্যবহার ও মস্তকে কার্পাস বস্থ 
নির্মিত সুদৃশ্য পাগড়ী পারুধান করিত। ব€ মৃল্য 
মণি শোভিত কুস্তল তাহাদের কর্ণের শোভ] বর্ধন 
করিত ; ধনশালী অথব৷ সন্থান্ত ব্যক্তিগণ বাহু ও কটিদেশ স্বণালঙ্কারে 
সজ্জিত করিত। তাহার৷ সর্ধবদ] কেশ বিন্তাস করিত তাহার। 
কদাচিৎ মন্তকের কেশ কর্তন করি । তাহার] সযত্বে গুন্ক রক্ষা 
করিত, কিন্ত মুখ মণ্ডল মস্থণ দেখাইবার জন্য শশ্র মুণ্ডন করিত। 
ভারতবাসীরা! বক্ষত্বক নির্মিত এক প্রকার অঙ্গরাখা পরিধান করিত। 

রূপাস ভারতীয় প্রকৃতি পুণের যে চিত্র প্রান করিধাছেন, তাহা 
আমর! এখানে প্রদর্শন করিলাম। এই প্রসঙ্গে আমরা একিয়ানের 

গ্রন্থ হইতেও কির়দংশ, উদ্ধত করিয়া দিতেছি। ভারতীয়গণের 
টি কার্পাস নির্দিত। কার্পাস বক্ষ হইতে পাওয়া হায় । তাহারা 
কটি হইতে পদ গ্রন্থি পর্য্যন্ত কার্পাস বন্ত্রপরিধান করে এবং আর'এক 


ভারতীয় প্রকাতি 
পুর্জের বসন ভূষণ 
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ধর বস্তের একাংশ দ্বারা মস্তক আবরণ করিয়া! অপত্লাংশ স্বদ্ধ দেশের 
উপর দিয়! লন্ঘমান রাখে । ভারতবাসীর৷ শত চর্ম নির্মিত পাছুকা 
ব্যবহার করে। এই সকল পাছুক। সযত্বে কারুকার্য দ্বারা শ্]ভিত 
করা হয়। ভারতীয়গণ মধ্যে নান। বর্ণ দ্বারা গোঁফ রষ্িত করিবার 
প্রথা বিদ্বমান রহিয়াছে । 

এই বিলীস প্রিয়তা ভারতীয়গণকে' সাতিশয় সৌন্দর্য্য প্রিয় করিয়। 
তুলিয়াছিল। সে সৌন্দর্য প্রিয়ত৷ কিয়ৎ পরিমাণে তাহাদের স্বভাব 
বিকৃত করেঞএবং তৎ্কালে তাহাদের সমাজে এক অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত 
হয়। আমর! এক্ষণ সেই প্রথার বর্ণনা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম । এ্রতিহাসিক দিওন্ভডারাস 
আমাদের অবলম্বন।* রূপাসের গ্রন্থের এই 
বিষয়ের উল্লেখ আছে। “সৌভৃত নামক রাজার রাজ্যে শাসন ব্যবস্থা 
সকল ঙ্গলকর, রাষ্ীয় নীতি প্রশংসনীয়, প্রকৃতি পুত সাতিশয় সৌন্দর্য্য 
পিপাস্থু। এই কারণ কোন সন্তানের ন্স মাত্রই তাহার শারীরিক 
সৌন্দর্য্য যথেষ্ট কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়। দেখা হয়। যেসকল 
শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিচয় সুগঠিত বলিফ। প্রতীষমনন হয় এবং যাহার। 
ভবিষ্যতে বল ও সৌন্দর্য্যশালী হইবে বলিয়। বুঝা যায়, কেবল তাহা; 
দিগকেই জীবিত রাঁখার 'নিয়ম আছে। বিকালাঙ্গ শিশুদিগকে 
জীবন ধারণের অনুপযুক্ত বিবেচন! করিয় বিনষ্ট কর] হয়। (১) 
বিবাহের সময় পাত্রী নির্বাচনেও তাহাদের সৌন্দর্য্যের প্রতি পক্ষ- 
পাতিতা দেখিষ্ত পাওঞ। যায়। *তাহার! পাত্রী পক্ষ ধনশালী ব। 
সন্ত্রান্ত বংশীয় কিনা! তাহা! বিবেচন। করে না, পাত্রী সুন্দরী হইলেই 
বিবাহেরু সম্বন্ধ ঠিক করিয়া ফেলে।” 

(১) ্যাকরিগেল সাহেব দি করিয়াছেন যে, স্পার্টান্দের মধ্যেও এইরূপ 
প্রথা প্রচলিত ছিল। 


গভারতবাদীর . 
সৌন্দর্য্যান্থরাগ 
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তারতবাসীর বিলা সত! এবং সৌন্দর্য পিপাসার সঙ্গে সঙ্গে জান 
লাত স্পৃহা এবং কষ্ট সহিষুত। দেখিয়। গ্রীক প্ডিত 
রূপাস বিশ্িত হইযা ছিলেন। তিনি লিখিয় গিয়া- 
ছেন, এই প্রকার বিলাসিতার মধ্যে দর্শন শাস্ত্রের 
আলোচনার সম্ভাবন! সুদুর পরাহত। তথাচ ভারতবর্ষের এক শ্রেণীর 
লোক দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় নিযুক্ত রহিযাছেন। ইহাদের অনেকে 
বনে ব! নির্ঞন প্রান্তরে বাস করে। তীহাদের প্রকৃতি অত্যদভূত। 
বাদ্ধক/ আগত হইলে অথবা স্বাস্থ্য নাশ ঘটিলে তাহারা অগ্রি কুণ্ডে 
জীবন বিসঙজ্জন কবেন।” ভারতবর্ষের দর্শন শাস্ত্র বেতুগণের 
অধিকণংশই ব্রাঙ্গণ কুল হইতে উদ্ভৃত হইতেন। আলেক্জগ্ডারের 
সহচর নিয়ারকস ব্রাহ্মণ জাতির সন্বন্ধে লিখিয়৷ গিযাছেন, ব্রাহ্মণগণ 
রাজন্য বৃন্দকে মন্ত্রণ প্রধান করেন, অনেকে তপশ্চারণ এবং অধ্যয়নে 
নযুক্ত থাকেন। ইহ19 দেখা যায যে, রমণীগণ তাহাদের সহিত মিলিত 
হইয়] দর্শন শাস্ত্রের আলোচন। করিতেছেন । ব্রাঙ্গণ মাত্রেই, কি স্ত্রী, 
কি পুকধ তপন্থীর ন্যায় শুদ্ধাচারে জীবন বাত্রা নির্বাহ করেন। 
কপাসের গ্রন্থ পাঠ করিয্প। আমর] জানিতে পারি যে, ব্রাঙ্গণগণ গ্রন্থ লিপি 
বন্ধ করিবার জন্ত এক প্রকার বৃঙ্গত্বকের ব্যবহার করিতেন। 'নিয়ারকস 
'লখিয়। গিয়াছেন যে, এ কারণ এক প্রকার বস্ত্র ও ব্যবহৃত হইত। 
বাদ্ধক্য ব1 স্বাস্থ্যনাশ বশতঃ অগ্রিকুণ্ডে জীবন বিসজ্জনের কথা 
শ্রবণ করিয়া তৎকালে পতির মৃত্যু হইলে পত্ী সহমরণে গমন করিতেন 
কি না; তাহা অনুসন্ধান করিঞ্ দেখিবারণ্দন্ত আমাদের কৌতুহল 
জন্মে। এঁতিহাসিক দিওডোরাস লিখিয়! গিয়া- 
ছেন্‌, কেটুয়াস নামক একজম ভারতীয় সেনা- 
পতি মৃত্যু সুখে পতিত হইলে তাহার পরীঘর যধ্যে এতি স্বশ্বিতা 
গিপন্থিত হয়? তাহাদের ষ্ধ্যে কে পতি সহ চিতায় লীবন বিসর্জন 


শি 


ভারতবাসীর জান 
স্পৃহা 


« সতীদাহ 
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করিতেন, এই বিয়ের নির্ধারণই প্রতি্টিতার কারণ ছিল। এই 
সময জ্যেষ্ঠ পত্বী অস্তর্বত্বী ছিলেন বলিয়া কনিষ্ঠার মনস্কামন। পূর্ণ হয়। 
এই বিবরণ হষ্টুতে প্রতীয়মান হয় যে, আলেকজগারীয় যুগে 
ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথ! বিদ্কমান ছিল। এই স্থানে যে বিবরণ 
লিপিবদ্ধ হইল, তাহা হইতে ইহাও উপলব্ধ হয় যে, তৎকালে 
ভারতবর্ষে মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা" বিগ্যমান ছিল। 
কারটিয়াস নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে এক পূর্ণ 
চন্দ্র হইতে» অন্য পূর্ণ চন্দ্র পর্য্যস্ত গণনা করিয়া মাস নির্ধারণ 
করিবার নিয়ম ছিল না; প্রতিপদ হইতে পৃণিমা 
সম গণনা: পর্যন্ত গণিত হষ্টত। ত্রিশ দিনে একমাপ, 
বার মাসে এক বৎসর, মাঁস ছুই পক্ষে বিভুক্ত, এক পক্ষে ১৫ দিন, এক 
দিনে ৩০ মুহূর্ত, ভারতবাসীর কাল নিরূপণের এই প্রকার নির্ঘণ্ট । 
৩৬০,দ্রিন ব্যাপী বৎসরের সহিত প্রাকৃতিক সময়ের সামঞ্জস্ত বিধান' 
জন্য ভারতীয় জ্যোতির্র্িদগণ ১৮৬* চান্রদিনের পঞ্চ বার্ষিক চক্র 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রথম তিন বৎসরের হিসাব এইক্ূপ, বার 
মাসে এক বৎসর এবং ত্রিশ দিনে এক মাস। চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরের 
হিপাব এইরনপ, তের মাসে বৎসর এবং ত্রিশ দিনে এক মাস ৭ 
জন্মাণ পণ্ডিত বেবর সাহেব লিখিয়াছেন যে, ভারতীয়গণ ব্যাবি- 
লিয়ন হইতে এই গণনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্ত ভট্ট ম্যাক্স 
মুলার সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, এই গণন] ভারত বাসীরই মস্তিষ্োভভূত। 
আমরা এপিয়ানের-্রন্থ হইতে ক্ষিয়দংশের অনুবাদ প্রদান করিয়া 
আলেকজগ্ডারীয় যুগের ভারতীয় সত]তার চিত্র সম্পূর্ণ করিতেছি। 
ভারতধাসী ক্ষীণকায় এব্‌ং দীর্ঘবাহু। তাহারা উদ্ট, 
গর্দত এবং অশ্থে আরোহণ করে। ধনবানেরা 
হস্তীপুষ্ঠে আরোহণ করিয়া! থাকেন । হত্ীর নিয়েই চতুঃচক্ত রথের স্তন 


এরিয়ুন 
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নির্দিষ্ট রহিয়াছে।' উদ্টরের ভূতীয় স্থান ; এক ঘোড়ার গাড়ীর কোন 
সম্মান নাই। বরপণ অথ] কন্ঠাপণ গ্রহণ করিবার প্রথ। বিগ্যমান নাই। 
কন্য। বেবাহযোগা। হইলে পিতা তাহাকে সভাম্থলে'আনয়ন করেন ; 
তারপর কন্তার পাণি প্রার্থিগণ মধ্যে যিনি মন্লযুদ্ধে জয স্ত্রী লাভ 
করেন, তিনি কন্তারত্বের অধিকারী হন। ভারতবাসী অধিকাংশ 
স্থলেই নিরামিষ ( শঙ্ত ) ভোঁজী কার কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ 
করে। পার্বত্য জাতীয় লোকেরা মৃগয়ালন্ধ মাংস আহার করিয়। 
থাকে । 


মেগাস্থিনিল। * 

মহাকবি হোমরের সময়েও গ্রীকজাতি ভারতবর্ষের বিষয় পরিজ্ঞাত 
ছিল। তীয় মহাকাব্যে ভারতজ্জাত পণ্যদ্রব্যের নামোল্লেখ আছে। 
কিন্ত তৎকালে গ্রীকগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহ কিছু 
অবগত ছিল, তাহা৷ অলৌকিক বলিয়! নির্দেশ করা! 
যাইতে পারে। প্রাচীন' গ্রীক'সাহিতযে ভারতবর্ষ 
প্রাচ্য “ইথিওপিয়া” নামে আতিহিত হইয়াছে । তৎ্সমুদ্ায়ে প্রাচ্য 
“ইথিওপিয়া” সম্বন্ধে বু অলৌকিক জনঞতি লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া 
যায়। 


গ্রীক 
“ইবিও পিয়া" 


* রাজসাহীর অন্যতম উকীল জীয়ুক্ত ভবানীগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় এতি- 
হাসিক চিত্র নাক ত্রৈমাসিক পত্রে মেগাস্থিনিসের ই্ডিকার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন | তাহার অন্থযতি জে তাহা হইতে বহু অংশ উদ্ধত করিয়া এই 

“এর্দ্ধ সঙ্কলিত হইল। ভবানী বাবুর মিফট কতজত। জ্ঞাপন করিতেছি | 
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সপোস্টিপসিপিশি পাটি | পিপল তি লামিপাম্পাসশ পপ শাস্তি পপি পলি 


পারস্থের সহিত গ্রীক রাজের ্ সংঘটমের সময় হইতেই 
গ্রীকগণ ভারতবর্ষের যথার্থ পরিচয় লাঁত করিয়াছিল । এঁতিহাসিক 
, হেকাটিয়াসই সর্বপ্রথমে (৫৪৯--৪৮৬ খুঃ পৃঃ) 
ভারতবর্ষের কথা স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। 
তারপর এঁতিহাসিক কুলের আদি পুরুষ স্বরূপ 
হিরোডোটসৈর গ্রন্থে ভারত সীমান্তবর্তী সিন্ধুনদ বা তত্তীরস্থ মরু- 
ভূমির বিবরণ প্রদত্ত হয) হিরোডোটসের পর টিপিয়াস ভারত- 
বিবরণী ব্রচঙ্ল।া করেন। অতঃপর মহাবীর আলেকজগ্ডারের সহচর 
লেখকগণ ভারত বৃত্তান্ত প্রণয়ন করেন | তাহাদের গ্রস্ত হইতেই 
গীকগণ সর্ব প্রথমে ভাবতবর্ষের বাস্তব বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইন্াছিল। 
মহাবীর আলেক্জগার এবং তদীঘ সহচল্পগণ্রে ভারতীয় অভিজ্ঞতা 
কেবল পঞ্চনপ্বিধৌত প্রদেঞ্জে সীমাবদ্ধ ছিল। তীহার পরবর্তী 
লেখকগণ তদপেক্ষা বিস্তৃত স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া" 
গিযাছেন। 

আলেকজগারের মৃত্যুর পর গ্রীক রাজন্তবৃন্দ ভাপতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ 
নরপতি মগধেশ্বরের সঙ্গে' সন্ধি স্থাপন করায় 
গ্রীকৃ্দৃতগণ ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়৷ গ্রীক 
ভাষায় ভারত-বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের 
সাধারণ নীম ইণ্ডিকা;) তন্মধ্যে মেগাস্থিনিসের গ্রস্থই বহুজন 
পরিচিত । 

মেগান্থিনিসের ইষ্ডিকা এখন*আর দেখিতে পাওয়া! যায় না; 
তাহ! কালক্রমে বিনুণ্ত হইয়। গিয়াছে । গ্রীক সাহিত্যের অন্ঠান্ 
পুস্তকে, যে সকল অংশ উদ্ধত হইয়াছিল, তাহা স্চলন করিয়া পঞ্ডিত 
সৌগ্জানবেক লাটিন ভাষায় লিখিত উপক্রমণিকালহ প্রকাশ, করিগ্কাণ 
ছেস। পাটনা কলেজের ভুতপূর্বব অধ্যক্ষ ম্যাকরিখেল সাহেব উক্তি 


ভারতবর্ষের সহিত 
গ্রীকঞ্জাতির পরিচয় 


মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা 


১১? প্রাচীন তারত। 


বস আত শপ স্পিন ভাজ পার স্চ্। টি পিপলস চা ক টি টি এ 


০০০ শি এ আপি 


গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশন করায় ইণ্ডিকা এখন আমাদের পক্ষে 
সহজ লভ্য হইয়াছে । 

মেগাস্থিনিস লিখিয়। গিয়াছেন, ভারতবর্ষে তুচর বা থেচর, সর্ব 
প্রকার ক্ষুদ্র বৃহৎ খলশালী জীব জন্ত দেখিতে পাওয়া যায। এই 
দেশে হস্তী অসংখ্য । এই সকল হস্তী বৃহদ্বায়তন। 
নিবিয়া দেশের পালিত হস্তী অপেক্ষা ভারতবর্ষায় 
হস্তী অধিক বলশালী। তারতীয়গণ বহছুসংখ্যক হস্তী অবরুদ্ধ করিয়! 
তাহাদিগকে রণকৌশলে সুশিক্ষিত করায় তাহার। যুঢক্ষেত্রে জয় 
সাধনে সবিশেষ সহাষতা করিতেছে । 

কষিবিদ্ঞা বলে যত প্রকার ফল শশ্ত লাভ করা যাইতে পারে, 
ভারতভূমি তাহ! প্রদান করিয়া থাকে । অধিকন্ত ভূগর্ভ নানাবিধ 
ধাতুস্তরে সঙ্জীতৃত প্রহিয়াছে, কাবণ এই দেশে 
যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাত্র প্রাপ্ত হওয়া 
যায়; লৌহের পরিমাণও অন্প নহে। টিন এবং 
অন্ঠান্ ধাতুও দেখিতে পাওয়া ধায়। এই সকল ধাতুর যথাযোগ্য 
ব্যবহারার্থ ভারতীয়গণ বিবিধ প্রকার অলঙ্কার, পাত্র, যন্ত্র এবং অস্ত্র 
শস্মাদি নিম্মাণ করিয়া থাকে । ভারতবর্ষে অসংখ্য পর্বত এবং পর্বতে 
পর্বতে সর্বপ্রকার ফলবান বৃক্ষ বর্তমান। অত্যর্বর সমতল ভূমি 
যথেষ্ট, সমস্তই অল্লাধিক সুন্দর এবং বহু নদনদী প্লাবিতণ 'তদ্বতীত 
অধিকাংশ ভূমি পর়ঃপ্রণালী সংযোগে জলসিক্ত হইতেছে ; তজ্ন্ত 
বৎসর মধ্যে হইবার শশ্ত উৎপন্ন হ্য়। এদেশ শীতকালে গম, যব 
এবং মটর প্রস্ৃতি বপন করিবার সময় এক বার বৃষ্কি হয়; গ্রীম্মকালে 
ধান, কুষ্$তিল, কোষ্টা, ভুট্টা এবং “বস্‌ পোরম” বপন করিবার 
লময় জার একবার বৃষ্টি হয়] থাকে । 

ভারতবর্ধীয়গণ পধ্যাণ্ড সোঞ্া লাভ করিয়া, অন্ঠান্ত জনপদের 


জীবজস্ত। 


ভারতঞ্জাত শস্য 
এবং ধাতু। 


প্রাচীন ভারত। ১২১ 


অধিবাসীর অপেক্ষা! বৃহৎ শরীর , প্রাপ্ত হইয়া ; তাহাদের গর্বো- 
দীপ্ত আকৃতি দর্শন করিলেই তাহাদিগকে পৃথক 
জাতি বলিয] চিনিতে পার! যায। তাহারা কলা 
বিদ্ভাষ স্থনিপুণ, যাহারা অত্যুত্রুষ্ট পানী জল এবং 
আুবিষল সমীরণ ভোগ করে তাহাব। কলাবিগ্ঠাষ নিপুণ হইবে বলিয়াই 
আশ। করা যায়। 

ভূমি অতুযর্বব, নদনদী এবং কৃত্রিম পর়ঃপ্রণালী দ্বারা সিক্ত ; ফল- 
বান বৃক্ষ পর্য্যাণ্ড ) ভূগর্ভ নানাবিধ ধাতুত্তবে সঙ্জীভূত, এই সমস্ত 
কারণে সকলেই বল্িযা থাকে যে, ভারতবর্ষে কখনও ছুতিক্ষ হয় 
নাই। এমন কি, শরীব ধারণেব উপযোগী 'শস্তাদিব অগ্রাচুর্ষ্যেব 
কথাও শুনিতে পাওয়৷ যায না। ভারতবযীযদিগের ব্যবহার গুণেও 
তাহাদের দেশে দুতিক্ষ প্রবেশ করিতে পারে না। অন্তান্ত জাতির 
মধ্যে যুদ্ধ কলহ উপস্থিত হইলে তাহার প্রায়ই শস্যঙ্গেএ বিনষ্ট কবিয়। 
তাহাকে কণ্টক ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া থাকে; কিন্তু ভাবতবর্ষাযগণ 
তধিপরীত আচবণ করে। তাহাদের নিকট কূুষককুল পবিত্র এবং 
অনাক্রমণীব বলিয়া সম্মানাহ । যাহারা ভূমি কর্ণ করে, তাহাদের 
পার্স স্থানে যুদ্ধ উপাস্থত হইলেও তাহারা কোন প্রকার বিপদের 
আশঙ্ক। করে না। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরকে বিনষ্ট করিলেও উভয় 
সেনাদলই কষকর্দগকে 1নরুদ্ধেগে হল কর্ষণ করিবার অবসর প্রদান 
কারয়া থাকে । এতাত্নন ভারতবষারগণ শত্ররাজ্যেও কদাচ বৃক্ষচ্ছেদন 
ব৷ আগ্লংযোগঃকরে না. 

মেগাস্থনিগ যে কেবল ভারতা য়গণের যুদ্ধ নীতিই উৎকৃষ্ট বলিয়া 
বর্ণন! কারয়াছেন, তাহা নহে; তান ভারতবাসীর সমস্ত আচার 
ব্যার রা!ত নীতিরই ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। আমর! 
এখন সংক্ষেপে তাদ্ববরণ  লাপবদ্ধ কগিতে প্রবৃপ্ত হইলাম । 


ভারতবযের 
উৎকর্ষতা। 


১১২ প্রাচীন ভারত। 


স্পট সি 


মেগাস্থিনিস লিখিয়! গিয়াছেন, সমগ্র ভারতবর্ষ ব্দিও অতি বিস্তৃত 
এবং বহু জাতির বাসভূমি, তথাঁপি তাহাদের মধ্যে কেহ ভিন্ন দেশাগত 
চির সকলেই দেশের আদিম অধিবাসী । ভার- 
ব্যবহার, দাচতবপ্রথা, তের লোক বিদেশে এবং বিদেশের লোক কখনও 
চৌর্ধা, স্রাপান,মিত- ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করে নাই । (১) অতি 
ব্যক্িতা, সত্যবাদিতা, পুরাকালে 'ভাবতীযগণ গ্রীকদিগের ন্যায় স্বচ্ছন্দ 
ইতাদ ইত্যাদি। বনজাত ফলমূল আহাব করিয়া! জীবন ধারণ এবং 
পশুচর্মন পরিধান করিয়া! লঙ্জ! নিবারণ করিত ; গ্রীকদেব হয ইহাদের 
মধ্যেও শিল্প ও মনুষ্ের উন্নতিকর অন্যান্য উপাষ ক্রমশঃ উদ্ভাবি5 
হইযাছে। 
ভারতবর্ষে যে সকল নিয়মপ্রণালী প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে প্রাচীন 
দার্শনিক গণের একটি নিয়ম অত।ব খীঁশংসাহ। সে নিষমটি এই যে, 
কখনও কোন অবস্থায কেহ অন্তের দাস হইবে না; সকলেই স্বাধীন 
থাকিয়া স্বাধীনতার উপর মানব মাত্রেরই স্তাষা অধিকার বক্ষার জন্য 
চেষ্টা করিবে। ভারুতীষ প্রাচীন দার্শনিকগণ মনে কবিতেন, যাহাব৷ 
কথনও কাহারও উপর আধিপত্য করেনা ব1 কাহারও নিকট দাসত্ব 
স্বীকার করেনা, তাহারাই জীবনের সর্বপ্রকার অবস্থা বিপর্যযয়ো- 
পযোগী প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে সমর্থ । কারণ, যে বিধি সকলকে 
সমানভাবে বাধ্য করে, অথচ সম্পত্তির বিভাগ টৈধশ্যে বাধা জন্মায় 
না, তাহাই সুন্দর ও সমীচীন । 
ভারতবাসীর। মৃতের স্থৃতি সংরক্ষণ জন্য কোনরূপ মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করে না| কারণ তাহাদ্দের বিশ্বাস যে, জীবিত কালে মনুষ্য যে সমস্ত 
সৎকার্ধয করে, এবং এ সকল সৎকার্ষ্যের জন্তু তাহাদের যে নুযশঃ 
.কীন্তিত হয়, তাহাই মৃতুার পর আমাদের স্বতি রক্ষার পক্ষে যথেঞ্। 
(১) মেগাস্থিনিসের এই বর্ণনা সত্য নছে। 


প্রাচীন ভাবত। ১১৩ 


শস্ শি পনি 


ভারতবাসীরা সাধাবণতঃ মিতব্যযী, যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা আরও 
অধিক মিতব্যধী হইয] থাকে । তাহাবা বহু অশিক্ষিত (00190 
71109) লোকেন সমাবেশ একেবারেই পছন্দ করে না, কাজেই 
স্থনিষম রক্ষা কবিয়! চলে। ভারতবর্ষে চুরির সংখ্যা অতি অল্প। 
মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যে চারিলক্ষ সৈম্ত গমন করিয়াছিল, তাহাদের 
মধ্যে প্রত্যহ যে চুরির সংবাদ জানা যাইত, তাহা ছইশত ড্রেকামের 
( এক ড্রেকামের বর্তমান মূল্য ৯$পেন্স ) অধিক নহে। যাহাদের কোন 
লিপিবদ্ধ আইন নাই এবং যাহাবা €৫লখ] পড়া জানে না বলিয়া জীবন 
যাত্রার কার্ধ্য সন্্ন্ধে কেবল ম্মরণ শকক্তর উপরই,নির্ভব করে, এই সকল 
চুরি সাধারণতঃ কেবল তাহাদের মধ্যেই ঘটিত। যাহাহউক, ইহার! 
অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও মিতব্যয়ী বলিয় বড় স্থ্ধে কালবতিপাত কবে। ঘজ্ঞ 
সময ব্যতীত অন্ত কোন পময়ে হহার! মছ্য স্পর্শও করে না। ইহার! 
চাল, .সিদ্ধ করিয়া এক প্রকার মগ্য প্রস্তুত করে। ইহাদের খাগ্য 
সাধারণতঃ অন্ন ও তরকারী । ভারতীযগণেখ আইন কান্থুন ও চুক্তি. 
এরূপ সরল ষেঃ তাহারা কদাচিৎ বিচারালয়ে বিচার প্রার্থনা করে। 
তাহাদের মধ্যে কধনও বন্ধক বা আমানতের ' মোকদ্দম। হয় ন1। 
ভারতবর্ষে মোহর, দত্তুখত বা সাক্ষীর কোন প্রয়োজন নাই। ভারতীয় 
গণ আমানত আদি সমস্ত কার্য্য বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিষ। সম্পাদন 
করে। তাহারা ঘরবাড়ী এবং জিনিসপত্র সাধারণতঃ অরক্ষিত ভাবে 
ফেলিয়া রাখে । এই সকল রাতি নীতি হইতে প্রমাণ হয় যে, ভারত- 
বাসীর বুদ্ধি সুর্ধীর ও সৎণ। “কিন্তু তারা এমন অনেক কাজ করে, 
যাহা অনুমোদন কর! যায় না; যথা, তাহারা একাকী বসিক্ণ। আহার 
করে, তাহোদের মধ্যে সকলে একত্র বসিয়৷ তাহার করিবার একট? 
নির্দিষ্ট সময় নিন্নপিত নাই । যাহার যখন ইচ্ছা, সে তখন 'আহার, 
করে"। সুসামাজিক এবং সত্যাদের পক্ষে ইহার বিপরীত বিধিই 


১১ প্রাচীন ভারত । 


সপ শি 


হিতকর। ভারগবাসীরা আহারার্থ উপবিষ্ট হ হইলে তাহাদের সন্ধে 
এক ত্রিপদ টেবিল ব্রক্ষিত হয; ইহার উপর সোণার বাটীতে পর্য্যায়- 
ব্রমেণঅন্ন ও অন্যান্য সুখাচ্য প্রদত্ত হইয়। থাকে । 

শারীরিক ব্যায়াম ক্রিয়ার মধ্যে সর্ব প্রকার কুস্তি ও গাত্র মদ্দনই 
ভারতীযগণের সমধিক প্রিয়। তন্মধ্যে এরণি কাণ্ঠ নির্মিত মুদগর 
দ্বার গাত্র মর্দন ইহাদের আরও প্রিয়। ইহাদের শব মন্দির 
নিরলঙ্কার এবং কব্বর গুলি অনুচ্চ। যদিও ভারতীয় গণের আচাব 
ব্যবহ1র অত্যন্ত সরল, তথাপি সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কার 
প্রিয়্ত। অত্যধিক । ইহাদের পোষাক পবিল্ছদ 
চারু স্বর্ণ-কার্য্য-শোভিত এবং বহু যুঙ্্য এত্ররার্জ 
থচিত। ইহার সুন্দর ম্পমলের ফুলদার জাম] ব্যবহার করে। 
অন্ুচর বর্গ ইহাদের মন্তকোপরি ছুত্র ধারণ করিষা পশ্চাৎ্ৎ পশ্চাৎ 
অন্ুবর্তন করে। ইহারা সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রগাচ অনুরাগ প্রদর্শন 
করিয়া থাকে এবং যাহাতে চেহারা স্ত্রী এবং সুন্দর দেখায়, তজ্জন্ত 
অনেক প্রকার শিল্প নৈপুণ্যের সহায়তা গ্রহণ করে। ভারতীয়গণ সত্য 
ও'সদগুণ উভয়েরই খুব আদর করে। এই নিমিত্ত ইহাদের মধ্যে 
উন্নত জ্ঞানার্জন না করিলে কেবল বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়! কেহই সবিশেষ 
সম্মান ও শ্রদ্ধা ভাজন হয় না.। ভারতীয়গণ মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত 
রহিয়াছে । ইহার! কন্া পণ স্বরূপ কন্া। দাতাঁকে এক যোড়া বলীবর্দ 
প্রদান করিয়! তদীয় কন্তার পাণিগ্রহণ করে। স্ত্রীজীবন যাত্রার 
সমস্ত কার্য্যের সহায় হইবে বিশ্বাসে ইহাদের অনেকে বিবাহ করে, 
কেহ কেহ নুখলালস! চরিতার্থ করিবার জন্য বিবাহ করে, কেহ কেহুব! 
সন্তান দ্বার] গৃহ পুর্ণ করিবার মানসে বিবাহ করিয়া থাকে ।, 

ভারতীর রাজন্তগণের শরীর রক্ষার ভার শ্রীলোকদের উপর "নস 
বুহিয়াছে। তাহারা এই সকল হ্রীলোক তাহাদের পিতার নিকট 


পোষাক পরিচ্ছদ ; 
বিবাহের উদোশ্ঠ 


প্রাচীন ভাবত। ১১৫ 


হইতে ক্রষ করিষ! আনধন কবেন। প্রহবী*ও অন্যান্ত সৈনিকপুরুষ 
দ্বারের বহিদেশে অবস্থিত “করে। যদি কোন 
স্তীলোক রাজ্জাকে মদমত্ত অবস্থায় নিহত কবে, 
তবে সে পরবর্তী রাজার মহিবী হ্য। পুত্র 
উত্তরাধিকার হ্ৃত্রে পিতৃসম্পত্ত লাভ কবে। 
ভারতবর্ষের নবপতিবন্দ সাধারণতঃ দিবাষ্ডাগে নিদ্রা যান না। আর 
বাত্রিতে প্রাণ বিনাশের জন্য নানাপ্রকাব ষড়যন্ত্র হইতে উদ্ধাব লাভো- 
দেপ্তে পুনঃ পুন খট্টাপরিবর্তভন করিতে বাধ্য হযেন। 

নর্রপতিকে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন এবং বিচাবু কার্ধ্যাদি নির্বাহ জন্য 


রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিতে হয। বিচার কালে রাজা সমস্ত 'ফিবস 
বিচারালযষে অধস্থান করেন) এমন কি, স্থুগোল 


ঠিজি চার মুদগরয়োগে শরীব মদ্দন প্রভৃতি দ্বার! 
খাবীবিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের সময় উপস্থিত হইলেও বাজ বিচারকার্্য 
হইতে অবন্ৃত হষ্টতে পারেন না। কার্ষোলিপ্ত থাকিবাব সময়েই 
চারিঞ্ন অন্ুচর তাহার গাত্র মর্দন করিতে আরম্ভ করে। পুজার 
সমযেও রাজাকে একবাব রাজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিতে হয়।, 
এতদ্বাযতীত মুগষার সময়েও রাজ। নিজ প্রাসাদ হইতে বহির্গত হন। 
সুগয়ার সময় বাজ। সুর্ঠতক্ত দলবল সহ মত্তাবস্থাষ যাত্রা! করেন। 
চতুর্দিকে চক্রাকারে স্ত্রীলোকগণ তাহাকে পরিবেষ্টন করিয় থাকে 
এবং এই চক্রের বহির্দেশে বল্পমধারী সৈনিক পুরুষগণ শ্রেণী বন্ধ হইয। 
সজ্জিত থাকে। তাহার গল্ন্য পথের ছুই পার্থ রজ্জুতারা নির্দিষ্ট করিয। 
দেওয়া হয়। এই রজ্জুর বেষ্টন মধ্যে জী পুরুষ কেহ আসিলে তৎক্ষণাৎ 
তাহার প্রাণ দণ্ডের আদেশ হয়। এই সমারোহের অগ্রে অগ্রে একদল 
লোক টাক ও ঘণ্টা বাজাইতে বাঞ্জাইতে গমন 'করে। রাজা একটি 
উচ্চ স্থান হইতে রক্ষিত বনে বাণ নিক্ষেপ করেন। আর ত্ীহার 


রাজ শ্রীররক্ষ ঘত্তরী 
নারী, রঞ্জার আচার 
ব্যবহার 


*১ ১৩ প্রাচীন ভারত। 


পার্খেই দুই তিন জন অন্ত্র-সজ্জিশ1 কামনী দণ্ডাযমান থাকে । খোলা 
বধদানে মুগয়াকালে রাজ হস্তাপৃষ্ঠ হইতে শর নিক্ষেপ করিষ! থাকেন। 
ক্টালোকদের মধ্যে কেহবা রথে, কেহবা অশ্ব, কেহব। হস্তী পৃষ্ঠে 
আরুঢ হয় এবং ঠিক যুদ্ধ সঙ্জার সায় বেশভূষা ধারণ করে । দেখিলে 
বোধ হয়, তাহারা যুদ্ধার্থ চলিষাছে। 

ভারতবাসীরা কখন কুসীদ গ্রহণ করে না, বা কাহারও নিকট খণ 
গ্রহণ করিতে অত্যন্ত নহে। তাহারা কোন 
প্রকার অন্যায় অত্যাচার সহা কব্রিতে পারে ন1। 
এইই সকল কাবণেই তাহাদের কোন প্রকার, চুক্তি 
বা 'প্রতিতূ আবশ্তক হয় না। তারতবাসীর আইনে হাওলাত বা 
আমানত আদায় ক্লরিবার কোন প্রকার বিধান নাই। কোন উত্তমর্ণ 
প্রতারিত হইলে সে ব্যক্তি শঠঞ্ষে বিশ্বাস করিয়াছে বলিয়া নিজ 
অনৃষ্টকে দোষ দিয়াই সন্তোষ জাত করে। যদি কেহ অত্যন্ত গহিত 
অপরাধ করে, তবে রাঁজা তাহার মস্তক মুগডনের বিধান করেন। এই 
শান্তি সকল শাস্তি অপেক্ষা! গুরুতর । ভারতীয়গণ মধ্যে যদি কেহ 
মিথ] সাক্ষ্য প্র্দান জন্য দোষী সাব্যস্ত হষ তাহ! হইলে তাহার অঙ্গের 
শেবভাগ কাটিয়া! ফেলিবার নিষম দেখিতে পাওয়া যায়। বর্দি কেহ 
প1 খোঁড়া করিষ। দেয়, তাহা হইলে শান্তি স্ব্ূপ তাহার একথানি পা 
কাটা যায়; উপবস্ত একখানি হাতও কাটিয়া! লওয়া হয়। যদি কেহ 
কোন শিল্পীর হস্ত কি চক্ষু নষ্ট করে, তবে তাহার মৃত্যু দণ্ডের 
ব্যবস্থা হয়। 

মশ্ব ও হস্ভী রাজার সম্পর্তি। কোন রাজ ও রাজাজ্জা প্রাপ্ত ব্যক্তি 
গাণই অশ্ব ও হস্তী ব্াখিতে পারেন, অন্য কাহারও রাখিবার নিয়ম নাই। 
,তারতীয় রাজনগণ বিদেশীয়দের নিমিত্ত কর্মচারী নিযুক্ত 'রাখেন। 
(বিদেশীয়দের প্রতি যাহাতে কোন গ্লকার অত্যাটার না হয়, তাহাই 


ভারতবাসী ও কুসীদ 
অপরাধীর দণ্ড । 


প্রাচীন ভারত। ১১৭, 


পর্য্যবেক্ষণ করা এই সকল কর্মচারীর প্রধান কর্তব্য । যদি খিদেশীয়দের 
মধ্যে কেহ পীড়িত হয়, ইহার] তৎক্ষণাৎ তাহার 
চিকিৎসার্থ কখিরাজ নিঘুক্ত করিয়া তাহার শুশ্রযাদরির 
বন্দোবস্ত করিয়া দেন, সে মৃতু মুখে পতিত 
হইলে তাহার সমস্ত সম্পর্তি আম্মীয় স্বজন মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়] 
হয়। যে সমণ্ত মোকদমায় বিদেশীয়গণ' কোনও রূপে সংস্থষ্ট থাকে, 
বিচারকগণ সে সমস্ত মোকদ্দমা! অতি যত্র সহকারে নিষ্পত্তি করেন, 
বিদেশীয়দের প্রতি কোনওরূপ যৎসামান্ অত্যাচারের কথ প্রকাশিত 
হইলে অপরাধিগণ বিশেষরূপে দণ্ডিত হয়। 

রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে কাহারও প্রতি গ্বাণিজ্য বিভাগ্নের, 
কাহারও প্রতি নাগরিক বিভাগের, কাহারও (প্রতি সৈনিক বিভাগের 
ভার ন্যস্ত আছে। ফেঁহব। নদনদী পরিদর্শন করেন, 
মিশরদেশে যেরূপ ভূমিপরিমাপ হয়, সেইরূপ ভূমি 
মাপ করেন, এবং মুল কৃত্রিম নদী হইতে শাখা 
কৃত্রিম নদীতে জল নির্গত হইবার জন্ত যে সকল ক্ষুদ্র নাগা আছে, 
তাহ। পরিদর্শন করিয়। সমস্ত কৃত্রিম নদীতে যাহাতে, সমানরূপে জল 
বায়, তৎ বিধানে নিযুক্ত থাকেন। শিকারীধিগের তন্বাবধান এবং 
তাহাদের দোষগুণ বিচায করিয়া! দোব গুণানুযায়ী তাহাদের শাস্তি 
পুরস্কার দিবা'র তারও এই সকল কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকে । ইহারা 
কর আদায় করেন এবং কাঠুরিয়া, সুত্রধরঃ লৌহুকর্্বকার এবং থণিজ- 
পদ্দার্থ উত্তোলনকারীদিগের কাধ) পুরিদর্শন করেন। ইহার। পথ 
প্রস্তুত করেন এবং দশ দশ ্টেডিয়া অন্তর পথ প্রদর্শক এবং, দুরত্ব 
জ্ঞাপক এক এক ক্ষুদ্র স্তম্ভ স্থাপন করেন। 

যাঁহাদের প্রতি নাগরিক কার্ষে/র ভার স্তত্ত আছে,তাহার। ছয় দলে 
বিতক্ত, এবং প্রতোক দলে পাচজন করিয়] কার্য্যাধ্যক্ষ। প্রথম দলের 


বিদেশীয়দের প্রতি 
রাজান্বগ্রহ। 


রাজকাধ্য বিভাগ, 
রাজুকর। শুক । 


৮১১৮ প্রাচীন ভারত। 


সস | পাস ই ০০০০ সপ সপ বি 


০০০০ 


লোক সাধারণতঃ শী শিল্পের পরিদর্শন কার্ষ্যে নিযুক্ত হয়েন। 
ঘিতীয় দলের লোক 'প্রধামতঃ বিদেশীয়দের আদর অভ্যর্থনাদদি কার্য্য 
পরিদর্শন করিয়া থাকেন এবং বিদেশীয়দের সেবা! শুশ্রাধার জন্ঠ, কর্মচারী 
নিযুক্ত করিয়া তাহাদের যোগে তাহাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ 
করিবার ব্যবস্থা করেন। তৃতীয় দলের লোক সমস্ত অধিবাসীদের জন্ম 
মৃত্যুর তালিকা] সংগ্রহ করেন । এই তালিকা! যে কেবস কর ধার্যের 
জন্যই সংগৃহীত হয়, তাহা নহে; ছোট বড় যে কেহমৃত্যু মুখে পতিত 
হউক, তাহ! রাজার অবিদিত ন। থাকে, ইহাও এই তালিকা সংগ্রহের 
একটি কারণ। চতুর্থ দল ব্যবসা বাণিজ্যের বিষয় পরিদর্শন করেন । 
এই দলের লোকের উপর ওজন ও পরিমাপ সংক্রান্ত সমস্ত তার 'অপিত 
রহিয়াছে ; সামায়ক ফীল যাহাতে সাধারণের জা সারে বিক্রীত হয়, 
সে বিষয়েও ইহাদের দৃষ্টি রাখিতৈ হুয়। দ্বিগুণ কর আদায় না করিয়া 
ইহারা কাহাকেও দুই প্রকার পণ্য বিক্রয় করিতে দেন না । পঞ্চম দল 
কলকারখান! নির্মিত সমস্ত বস্ত পন্রিদর্শন এবং সর্বসাধারণের জ্ঞাতসারে 
বিক্রয় করেন। নূতন ্িনিস ও পুরাতন জিনিস পৃথক ভাবে বিক্রীত 
হয়। ছুইরকম জিনিস এক সঙ্গে বিক্রয় করিলে বিক্রেতার অর্থদণ্ড হইয়া 
থাকে। বষ্ঠদল যত জিনিস বিক্রয় হয়, তাহার মূল্যের দশমভাগ রাজার 
অংশরূপে আদায় করেন। এই দশম অংশ সম্বন্ধে প্রতারণা করিলে 
তাহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। এই সমস্ত দল উপরি উক্ত কার্ধ্য 
সমূহ পৃথক ভাবে সম্পন্ন করেন। প্রত্যেক দলের উপর পৃথক পৃথক 
কার্ধ)তার ন্যস্ত রহিয়াছে, তদ্বাতীত যে সকল বিষয়ে উপর সাধারণের 
1হতাহিত নির্ভর করে, তাহা সকলেরই দেখিতে হয়, যথ1! সরকারী 
ঈালানাদির উপযুক্ত সংস্কার, জিনিসপত্রের মৃল্যনিরূপণ এবং বাজার, 
বন্দর ও মন্দিরের তন্বাবধান। 
সৈম্ত বিভাগের কার্ধ্য পরিচালন জন্য এক শ্রেণীর শাসনকর্তা 


প্রাচীন ভারত। ১১৯ 


সস পপ নিশি 


আছেন, ইহারাও ছয দলে বিভভ্ | পাঁঢু বাচ জন কম্মচারী লইয়া 
এক একটী দল। এক দুলের কর্মমচাবীগশ নৌ- 
সেনার তন্বাবধান করেন; দ্বিতীষ দলের কর্মচারীগণ 
অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্য ও*যুদ্ধ নিযোজ্জিত পশ্খদির থাগ্য এবং যুদ্ধের অত্যান্ত 
প্রয়োজনীয় জিনিন পত্র বহনোপযোগী গোযানাদি পর্যবেক্ষণ করেন। 
এই দলের লোক যুদ্ধের সময ঢাক ও ঘট] বাজাইবার জন্য পরিচারক 
ও রণতুরঙ্গেব জন্য সহিস এবং যগ্ত্রাদি 'নিম্শীণের জন্ত শিল্পী সংগ্রহ 
করিযা দেন। ঘণ্টার ধ্বনি হইলেই ইহার! অশ্বেব খাদ্ক আহরণকারী- 
দিগকে ঘাস ইত্যাদি আনযন জন্য প্রেবণ করেন এবং দণ্ড পুরস্কারাদ 
নাঁনারূপ বিধান দ্বাবা এ সকল কার্য অতি পর্র ও নিরাপদ ভাবে 
সম্পন্ন হইবার ব্যবস্থা কবেন। তৃতীঘ দলু পদাতিকগণের তত্ব লইবার 
জন্য নিযুক্ত হন। চতুর্থ দল যুদ্ধ তুন্রঙ্গেব পরি্ধ্যায নিযুক্ত থাকেন। 
পঞ্চম দল যুদ্ধ সন্বন্ধীয কারে এবং ষষ্ঠ দল রণকুপ্তরের তব্বাবধানে 
সময" অতিবাহিত করেন। 

রূণকুঞ্জর এবং বূণতুবঙ্গের জন্ত হত্তী এবং অশ্বশাল] ও যুদ্ধাস্ত্রের জন্য" 
অন্ত্রাগার আছে। যুদ্ধান্তে যুদ্ধের হস্তী, অশ্ব ও অস্ত্র স্বস্য গৃহে ফ্রা- 
ইয়৷ দিতে হয়। হস্তী পারচালনার্থ বন্নার ব্যবহার নাই। বলীবর্দদ 
সকল যুদ্ধরথ টানিয়! থাকে, রথের সঙ্গে অশ্ব বান্ধা থাকে মাত্র । 
রথ চালডকর,পার্থে ছুই জন অস্ত্রধারী "সৈ'নক পুরুব উপবিষ্ট থাকে । 
বণকুঞ্জরের পৃষ্ঠোপরি চারি জন লোক উপবেশন"করে, তাহাদের তিন 
জন বাণ নির্ষেপকারী, একজন হস্তার চালক। 

ভারতীয়গণের সভ্যতার প্রসঙ্গে শ্বতঃই তাহাদের বর্ণভেদ প্রথার 
কথা আসিয়া পড়ে। মেগাস্থিনিসও এতৎ সম্পর্কয় বিস্তূত বিবরণ 
স্বিপিবদ্ধ করিয়। রাখিয়া গিয়াছেন। ভারুতীয়গণ যে ততৎকালে চাবি 
বর্ণে বিভক্ত ছিল, তাহ! তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তিমি কার্ধু 


সি 


সৈন্য বিভাগ। 


১২৩ প্রাচীন ভারত। 


গে অরাসিস্পটি | পিসি সিন 


ক্ষেত্রে তাহাদিগকে ৫য,সকল কার্যে নিয়োজিত দেখিয়াছিলেন, 
তদছুসারে * সাতটী জাতি বা বর্ণ গণনা করেন। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শদ্র বা! জন্মগত বর্ণ বিভাগ, 
মেগাস্থিনিস তাহ পরিজ্ঞাত ছিলেন বলিয়া বোর্ধ হয় না। কিন্তু 
তাহার বর্ণনাতেও চতুর্বর্ণের অতিরিক্ত কোন বর্ণের পরিচয় প্রদত্ত হয 
নাই; তিনি একাধিক বার গণন। করিয়া সাতটি জাতি বা বর্ণের 
কথা লিখিয়! গিযাছেন। যাহা হউক, আমর এক্ষণ মেগাস্থিনিস 
লিখিত বিবরণের সন্কলনে প্রবৃত্ত হইলাম। 
ভারতীয় সভ্যসমালভুক্ত জনসজ্ঘ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া 
স্বত্ত্র কার্্যে জীবন আতবাহিত করে। কেহ ভুমি কর্ষণ করে, কেহ 
যুদ্ধ ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকে, সর্বাপেক্ষা সন্ত্ান্ত ও ধনী সম্প্রদায় 
রাজকার্য্য, বিচার কার্ধ্য এবং মন্ত্রণাদানে নিরত আছে । অন্ত এক 
শ্রেণী দর্শন শান্ত্রের অধ্যয়ন ও অন্ুণীলনে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। 
এই শ্ান্ত্রের আলোচন৷ প্রায়, ধর্মচর্যযার তুল্য ঠাড়াইয়াছে। উক্তি খিত 
'দর্শন শাস্ত্রবে হগণ জলন্ত অগ্রিকুণ্ডে আরোহণ করিয়া স্বেচ্ছায় জীবন 
বিস্ষন করেন। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষে একটি অর্ধসভ্য জাতি দেখ! 
যায়; ইহারা বিপু শ্রমসাধ্য হ্তীবৃত করণ প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত 
আছে। এই সকল লোকই হস্তীগুলিকে যুদ্ধবিদ্যা'শিক্ষ! দিয়! থাকে । 
ভারশীয়গণ সাতটি বিভিন্ন জাতিতে বিডক্ত। তন্সধ্যে প্রথম 
জাতি এক দল দার্শনিক পণ্ডিত দ্বার গঠিত । ইহার1'সংখ্যার যদিও 
অন্তান্ত জাতি অপেক্ষা! অল্প, তথাপ সম্মানে সর্বা- 
রি পেক্ষা শ্রেষ্ঠ । কারণ, সাঁধারণ কর্তব্যের দায় হইতে 
মুক্ত থাকায় ইহার। কাহারও প্রভু বা কাহারও দাস নহেন। জোকে 
জীবিতের জন্চ যাগ যজ্ঞ ও মৃতের জন্য শ্রাদ্ধ শান্তি সম্পাদম উদ্েশ্ে 
ইহাদ্িগকেই নিযুক্ত করিয়া থাকে । কারণ তাহার] ইহাদিগকে 


সপসসঅাসঅসজাস্ছ জা ০০০০ 


বর্ণভেদ, সপ্তঙ্জাতি। 
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দেবানুগৃহীত এবং পরলোকের অবস্থাতিজ্ঞ বলিষষ্ক বিশ্বাস করে। এই 
সমস্ত কার্ষ্যর পুরস্কার স্বরূপ ইহার! বহুমূল্য ,ধামসামগ্রী ও নান। অধি- 
কার প্রাপ্ত হন। অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি, সুবাতাস, রোগ ও অন্তান্ঠ যে 
বিষষ লোকে অগ্রে জ্জাত হইলে সাবধান হইতে পারে, তাহারা “সে 
সমস্ত বর্যারস্তে সমবেত লোক সমীপে পরিব্যক্ত করিয়া! ভারতীয জন- 
সাধারণেব সরিশেষ উপকার সাধন করেন। এইরূপে সকলেই 
বৎসরের ফপ্পাফল অবগত হুইযা ভাবী অনটন মোচন জন্য পৃর্ব্ব হইতে 
সাবধান হয এবং অভাবের সময় ধাহাতে রক্ষা পাষ, তাহাব ডপাষ 
করিতে যথাসাধ্য যত্ব করে । যে পঙ্ডিত গণনায ভুল করেন, তাহার 
লোক নিন্দ৷ ভিন্ন ,মন্য কোনও শান্তি হয ন। বটে » কিন্তু তিনিঞ্গীবনে 
আর কখনও গণন| কার্য কবেন না। রাজা প্রত্যেক বৎসরের 
প্রারস্তে এক মহাসও। আহ্বান করিষঃ দর্শন শান্্রবেতগণকে নিমন্ত্র 
করেন। এই সভাষ দীর্শনিকগণ যদি কোন সাধারণ হিতকর বিষে 
কিন্বা গে। পশ্বাদির উন্নতি বিষষে কিন্বা! অন্য, কোন হিতজনক বিষষে 
কোন নূতন তত্ব উত্তাবন বা পরিদর্শন করিষা থাকেন, তবে তাহা 
ঘোষণা করেন। যদ কাহারও উদ্ভাবিত বা পরিদৃষ্ট তন্ব ক্রমাথষে 
তিনবার নিক্ষগ হয়, তবে শাস্তি শ্বরূপ আর কখন তাহার উদ্ভাবিত ব 
পরিদৃষ্ট তত্ব গৃহীত হয় না। পক্ষান্তরে যাহার উদ্ভাবিত বা পরিদৃষ্ট ত 
হিতজনক বলিস! প্রমাণিত হয়, তাহাকে ন্বাজকর হইতে মুক্তি দান 
কর] হইয়া] থাকে। 

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় জাতি কষকশ্রেণী। ইহারা সংখ্যায় অন্যান্ত 
জাতি হইতে অনেক বেশী । "ইহাদিগঁকে সাধারণ কর্তব্য বা যুদ্ধাছি 
কিছুই করিতে হয় না। এইজন্য ইহারা কেবল 
কুবিকার্ষে;ই সমস্ত সময় অতিথাহিত করিরয়। থাকে । 
ইহাদের স্বভাব অত্যন্ত মহ ও সরল। ইহারা বখন ককবিকার্য্যে নিষুক্ু 


কষকশ্রেণী। 
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মী 


থাকে, তখন শক্রগণও ইহাদের প্রতি কোন অত্যাচার করে না। এই 
জাতি জনসাধারণের বিশেষ উপকারী, এই হেতু কেহই ইহাদের কোন 
ক্ষতি করে না। এইরূপে উৎসাদন হইতে রক্ষিত হওযায্‌ ভূমিতে 
এই শস্য উতৎপপন্ন হয যে, মানুষের সুখ স্থাচ্ছন্দেযের জন্য যাহা কিছু 
আবশ্তক, সমস্তই কৃষি দ্বার! সংগৃহীত হইয়া! থাকে । কৃষকের! তাহাদের 
স্বী পুত্র লইয়! পল্লীতে বাস করে, কখনও নগরে আইনে না। তাহারা 
রাজাকে ভূমিকর প্রদান করে,কারণ সমস্ত ভূমিতেই ব্রাঙ্জার অধিকার ; 
রাঞ্জা ভিন্ন আর কাহারও ভূসম্পত্তিতে অধিকার নাই। রাজা ইহাদের 
নিকট ভামকর ব্যতীত উৎপন্ন শস্তেরও এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়াথাকেন। 
ভারতবর্ষের তৃ্ঠীয়' জাতি পশু পালক। ইহঃরা নগর 'কন্বা 
পল্লীতে বাস করে; তাম্থু পাতিযা জঙ্গলে বাস করে এবং শীকার 
ঝবিষা ও ফা পাতিয়া অরণ্যচর পশু ও অহিতকব 
পক্ষীর বংশ নিশ্ম,ল করে। ইহাই ইহাদের একমাত্র 
ব্যবসায় বলিয়া ইহার! অতীব আগ্রহ সহকারে উহাতে মন্গোনবেশ 
করে এবং যে সকল বন্ত পণ্ড পক্ষী কর্তক শস্য বিনষ্ট হয়, তাহার 
বিনাশ সাধন করিষ। শস্য রক্ষা করে। 
ভারতবর্ষের চতুর্থ জাতি শিল্প ব্যবসায়ী । শিল্প ব্যবসায়ীদের 
মধ্যে কতক লোক যুদ্ধোপষোগী অন্ত্রাদি নিশ্মাণ,করে। আর অবশিষ্ট 
লোক কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় উপকরণ 
প্রস্তুত করে। হ্হারা রাজ সরকারে কোন কর 
দেয় না, উপরন্ত রাজকোধ হইতে ভরণ পোষণ পাইয়া থাকে। অন্ত 
নির্মাতা ও জাহাজ নির্মাপকারিগণ রাজার কাজ করিয়। আহার ও 
বেতন প্রাপ্ত হয়। সেনাপাতি সেন দিগকে অস্ত্র প্রদান করেন। 
নৌ সেনাপতি যুদ্ধ জাহাজ ভাড়া দিয়া মাল আমদানী রপ্তীনী' এবং 
লাক যাতায়াতের স্ুবিধ। করিয়া দেন। 


গ* পাণক 


শিল্প ব্যবসায়ী 
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লি পতি পালি শর বত সিসি বসি | সরি না; উনি ািদ 


ভারতবর্ষের পঞ্চম জাতি যুদ্ধ ব্যবসাস্মী। ইহারা স্মব্যবস্থিত 
ও সুসজ্জিত এবং সংখ্যায় দ্বিতীয় স্থানীয॥ দেশে যখন শান্তি বিরাজ 
করে, তখন ইহারা আলস্য এবং বিলাসিতায় দিন 
কর্তন করে। সৈন্ত সামগ্ত, ধুদ্ধতুরঙ্গ, এবং বণকুপ্জর 
ইত্যাদি সমস্ত সৈনিক বল রাজব্যয়ে রক্ষিত হয়। যুদ্ধ ব্যবসায়ীর! 
রাজব্যয়ে ল্গীবিক1 নিব্বাহ করে বলিয়া! আবশ্যক মত যুদ্ধে গমন জন্য 
সর্বদা প্রস্তত থাকে। তাহারা কেবল* নিজের শরীরটি সঙ্গে লইয়। 
যাষ, আর সব বাজার । 

ভারতবর্ষের ষষ্ঠ জাতি পবিদর্শক শ্রেণী দ্বাবা গঠিত। ভারতে 
যেখানে যাহ। কিছু হয়.“সমন্ত পরিদর্শন করিয়। রাজ 
দরবারে অথবা রাজার অনুপস্থিতিতে দেশ রক্ষকের 
নিকট তাহার বিববণী প্রদান কঝঠই ইহাঁদের নিয়মিত কার্য্য। 

ভারতবর্ষের সপ্তম জাতি মন্ত্রি মণ্ডলী ঘ্বারা গঠিত। ইহার! 
সাধারণ কাজ কন্ম সম্বন্ধে পরামর্শ দেন।, সংখ্যায় ইহারা সর্বাপেক্ষা 
কম; কিন্তু সচ্চরিত্রত1 ও জ্ঞানবভাবর জন্য ইহার) 
সকলের নিকট সবিশেষ আদরণীয়,কারণ এই জাতির 
মধ্য হইতেই রাজমন্ত্রী, ধনাধ্যক্ষ এবং বিচারক নির্বাচিত হইয়া 
থাকেন। সেন! ও প্রধান দেশরক্ষকও এই জাতি হইতেই নির্বাচিত হ'ন। 

এইপ্লে ভারতীয় অধিবাসিগণ উপরোক্ত কয়েক ভাগে বিতক্ত। 
ইহাদের মধ্যে কেহই অন্ত জাতির সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হুইতে 
পারে না, এবুং জাতীয় শিল্প ও ব্যবসায় ব্যতীত অন্ত কোন শিল্প 
ব্যবসায় শিক্ষা করিবার* অধিকাঁরও ইহাদের নাই /-দৃষ্টাস্ত যথা, 
একজন সৈনিক পুরুষ কখনও কৃষক অথবা! একজন শিল্পী কখনও 
'কার্শনিক,হইতে পারেন না। সদগ্‌ণশালী ঘলিয়। দার্শনিকদের সম্বন্ধে 
এই নিয়ম বলবৎ নহে। 


যুদ্ধ ব্যবসাধী , 


পরিদর্শক 


মন্ত্রি গুলী 
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ঁ 
বাসস পি পে (শিস পা শরম পি আস ৩ পাম্প শসা 


ভারতীয় দার্শনিকগণ ব্রাহ্মণ ও শ্রষণ নামক ছুই দলে বিভক্ত । 
এই ছুই দলের মধ্যে ব্রাহ্ণগণ সমধিক সমন্মানারহ, কারণ তাহাদের 
মতের স্থিত। সকল সময়েই সমান। গর্ভের 
সঞ্চার হইবার সময় হইতেই ইহাদের শিক্ষা ও 
ততবাবধান আরম্ভ হয়। শিক্ষিত লোক মন্ত্র দ্বারা সন্তানের মঙ্গল 
উপলক্ষে মাতাকে সন্তানের হিতকর নান। উপদেশ প্রদ*ন করিতে 
আরস্ত করেন। যে সন্তানের মাতা এ সকল উপদেশ খুব মনোযোগের 
সহিত শ্রবণ করে, তাহাব সন্তান সৌভাগ্যশালী হইবে বলিয়৷ নির্ধাবিত 
হয়। সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পর হইতেই তাহাকে কোন না কোন 
সুশিক্ষিত অভিভাবকের” তত্বাবধানে রাখ! হয। সন্তান যতই বড় 
হইতে থাকে, তাহার তব্বাবধানের জন্ত ততই অধিক সুশিক্ষিত 
অভিভাবক নিযুক্ত হয়েম। দার্শনিলগণ নগরের সম্মুখে 'এক নিভৃত 
কুঞ্জে গন করেন। তাহার! অতি সামান্য ভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ 
করেন। নলের নির্মিত শষ্যাম্ন এবং হরিণ চর্ম তাহার! শয়ন করিয়া 
থাকেন। তাহারা মাংসার্দি আহার করেন না এবং স্ত্রী-সঙ্গাি 
সর্ধপ্রকার সুখ সম্ভোগ হইতে বিরত থাকেন। তাহার! কেবল 
গুরুতর বিষয়ের আলোচন] করিয়া সময় যাপন করেন এবং শিশু- 
প্রিগকে শাস্ত্রা্দি শিক্ষা! দেন। অধ্যয়ন সময়ে ' শিক্ষার্থীকে অতি 
মনোনিবেশ সহকারে গুরুর বাক্য শ্রবণ করিতে হয়।'সে সময়ে 
কথ! বল! কি অন্ঠরূপ শন্দকরা, কি থুথু ফেল!, সমস্ত নিষিদ্ধ। যদি 
কেহ এই নিষেধ অগ্রাহা করে, তাহা! হইলে আত্মসংঘমে অক্ষম খলিয়। 
তাহাকে সমাজ হইতে দুরীভূত করিয়া দেওয়া হয়। সপ্তত্রিংশৎ বৎসর 
শিক্ষা লাত করিয়া শিল্পগণ শ্বশ্ব আলয়ে প্রত্যাবত হইয়া জীবনের: 
শেব ভাগ সুখ ও শান্তিতে ধাপন করেন। এই সখয় তাহার! নুস্দ্র 
ও সুক্ষ, বস্ত্র পরিধান করেন এবং অঙ্গুলি ও কর্ণে হর্ণালক্কার পরিয়্ 1 











ব্রাহ্মণ ও শরণ 
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থাকেন। এই সমষ তাহারা মাংস আহাক করিতে আরম্ভ করেন; 
কিন্তু যে সমস্ত পশু গৃহ কার্ষ্যেব সহায়তা 'করে+তাহাদের মাংস ভক্ষণ 
করেন না। তাহারা উষ্ণ ও অধিক মসল্লা দ্বার! পঞ্ক আহারীয ভাহার 
কবেন না। তাহাবা বহু সন্তান লাভের আশা এরক্কাধিক রমণীর 
পাণি গ্রহণ কবিষ। থাকেন। শ্াহাদের সমাজে দাসত্ব প্রথ। প্রচলিত 
না থাকায় 'সাংসারিক কাজ কর্ম ও অভাবমোচন জন্য তাহাদের 
বনু সম্তান আবশ্যক হয। 

ব্রাহ্মণ দ্ার্শানকগণ আপনাদেব পত্বীদিগকে দর্শনশান্্ব শিক্ষ। দেন 
ন]। কারণ হঠাৎ তীাহাব। কুস্থভাবান্বিত হইলে শাস্বের যে সব গুঢ 
" তত্ব ইতর জাতির নিকট" প্রকাশ করা1* নিষিদ্ধ, 
তৎ্সমুদদয় তাহাদেব *নিকট্ু প্রকাশিত হইতে 
পারে। আর এক কারণ এই যে, স্ত্রীগণ যদ দর্শনশাস্বে প্রগাঢ় 
ব্যুৎপৃত্তি লাভ কবেন, তাহা হইলে তাহারা স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া” 
যাইতে পারেন ; কারণ দর্শনশাস্তে যাহাব! প্রগাটরূপে বুৎ্পন্ন হন, 
তাহারা ইহজীবনের সুখ, এমন কি, জীবন মরণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন 
এবং সেরূপ জ্ঞান লইয়া তাহার কদাচ অন্ঠের অধীনে বাস করেন না। 

মৃত্যু ভারতীয় দার্শনিকগণের একটি বিশেষ আগোচনার বিষয়। 
তাহার! ইহজস্মকে শিশুর গর্ভস্থিত অবস্থার সঙ্গে 
তুলনা করিয়া থাকেন, এবং মৃত্যুই দর্শনশান্ত্রের প্রিয় 
শিষ্বুবর্গের পক্ষে সুখ ও প্রকৃত জন্ম উদঘাটন করিয়। দেয় বলিয়। বিশ্বাস 
করেন। মৃর্তুর জন্য প্রস্তুত হইয়»থাকিবার উদ্দেগ্তে তাহার! অনেক 
প্রকার সংযম শিক্ষা করিয়। থাকেন । এই সংসারে ভাল বা,মন্দ কোন 
বিষয় আছে বলিয়! তাহারা বিশ্বাস করেন না। তাহারা জীবনকে 
নিশার স্বপ্ন স্বরূপ বিবেচনা করিয়া ধাকেন; নতুবা কিন্পূপে একটু 
বিথয়ে কেহুবা স্ুধ, কেহবা ছুঃখ অন্কৃতব করিয়। থাকে ? "এ 


স্বীশিক্ষা। 


ইহকাল ও,পর্কাল। 
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করপেই বা একহ বিষয় দ্বার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই ব্যক্তির ভিন্ন 
ভিন্ন রূপ অনুভূতি হইয়া থাকে । 
তৌতিক পদার্থ শন্বন্ধে এই দার্শনিকগণের মত অত্যন্ত অপরিপকক। 
রর নর । যাহা হউক, অনেক বিষয়ে তাহাদের মত গ্রীকদের 
মতের অতরূপ। গ্রীকদের ন্যায় তাহারা বিশ্বাস 
করেন যে, পৃথিবীর আদি আছে এবং অন্ত আছে; পুথিবীর 
আকার গোল; যে শক্তির দ্বারা ইহ! নিন্মত ও শাসিত, 
সে শক্তি ইহার সর্ধত্র বিস্তৃত রহিয়াছেন। তাহারা আরও বিশ্বাস 
করেন যে, এইবিশ্বসপ্টিকালে অনেক মূল উপাদান কার্য করিয়াছে। 
এই সকল উপাদান মধ্যে ভূমগুল অপদ্ার! সৃষ্ট হইয়াছে'। চারিটিমূল 
উপাদানের সঙ্গে আর একটি উপাদান আছে। এই পঞ্চম উপাদান 
দ্বারা ব্যোম ও তারক] মণ্ডল ্ৃষ্ট হইয়'ছে। ভূমণ্ল ঠিক মধ্যস্থলে 
অবস্থিত। উৎপত্তির বিবরণ এবং আম্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহাদের 
মত ঠিক গ্রীকদের অনুরূপ। আত্মার অধিনশ্বরহ্ব এবং পরজন্ম হত্যাদি 
বিষয়ে প্রেটোর ন্তাক্স তাহার। রূপকঘার। স্বমত পরিব্যক্ত করিয়াছেন । 
ব্রাহ্মণ দার্শানকগণ মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাহার। 
স্বাধীনভাবে জীবন যাত্র। নির্বাহ করেন। এই সকল দার্শনিক মাংস 
ও সর্বপ্রকার অগ্নিপকক বস্তর আহারে বিরত 
রাহয়্াছেন। তাহার! ফলাহারে পরিত্প্ত 'থাকেন। 
এই ফলও তাহার। বৃক্ষ হইতে আহরণ করেন ন্ঞ। 
যে সকল ফল পক্কাবন্থায় বৃক্ষতলে পৃতিত হয়, তাহাই তাহার! সংগ্রহ 
করিয়া ভোজন করিয়া থাকেন। তুঙগভদ্রা (কুষ্ণার শাখা ) নদীর 
জলই তাহাদের পানীয়। তাঁহার] আজীবন উললা বস্থায়, বাপন 
রূরেন, কারণ তাহাদের মতে ঈশ্বরের নির্দেশান্ছসারে শরীর আত্মীর 
আচ্ছাদন মাত্র। তাহাদের ঈশ্বর জ্যোতির্দর । কিন্ত এই আলোক 


ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণের 
আচার ব্যবহার 
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চে 


আমাদের পরিদৃশ্তমান আলোক অথবা সূর্য্য কা আগ্রর জ্যোঁতঃ নহে। 
তাহাদের ঈশ্বর শব্দময়; এই ঈশ্বর স্যুর্তবাক্য* নহেন, তবজ্ঞানলক 
বাণীমাব্র'। তাহার কৃপায় সুম্দর্শিগণ তরজ্ঞানের অন্তনাহত বহুস্ত 
সমূহ দর্শন করেন। যাহ) হউক, এই যে আলোক শব্দ নামে 
কথিত এবং পরমেশ্ব রূপে পৃজিত, তাহ! কেবল ব্রাঙ্গণ গণের নিকটই 
প্রকাশিত হয়, কারণ তাহারা অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন, অহঙ্কার 
আত্মার আবরণ। আমাদের আলোচ্য সম্প্রদাযীগণ মৃত্যু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
উদাসীন। তাঁহার! মৃত্যুকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। তাহাবা তক্তি- 
পূর্ণ স্থুর্ে পরমেশ্বরের নামোচ্চারণ কবেন এব*, স্তবদ্ধার৷ তাহার মহিম! 
ঘোষণা করেন। তাহারা বিবাহ করেন না, শ্রাহাদদের আবাদস্থল 
বালক বালিকার আনন্দ ধ্বনিতে মুখরিত, হয $না। যাহাবা এই 
সম্প্রদাষ ভুক্ত হন, তাহার আর কথনও স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হযেন ন]। 
শ্রমণগরণ মধ্যে যাহাবা বিশেব সন্মানাহ তাহাদের নাম হিলোবিত্ত। 
তাহার! নিভৃত বন মধ্যে বাস করেন। সেখানে তাহাব! বন্য ফঙগমূল 
আহার কারযা এবং বৃক্ষের বল পরিধান করিয়। 
শ্রযণগণের শ্রেণীবিভাগ 
জীবন যাত্র। নির্বাহ করেন। *তাহাবা করপুটে 
জল তুলিয়া পান করেন। গ্রীনদেশে এনক্রেটাই আখ্যাত ধার্মিকগণ. 
যেমন বিবাহার্দি করেন না, ইঁছারাও সেইরূপ বিবাহাদি করেন ন1। 
তাহারা রাজার 'সহিত দূতদ্বারা কথোপকথন করেন। রাজা তাহাদের 
ঘার! দেবতার পুজা ও উপাসনা দি করাইয়া থাকেন। 
আর এক দর্শ দার্শনিকের উল্লেখ করিতেছি । ইহারা হিলোবিস্ত- 
দের অপেক্ষা কম সন্মানার্ঘ। ইহার! চিকিৎস! বিদ্যায় পারদর্শ এবং 
মানব প্রতি পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত। ইহার! কেবণ দালভাত ভোজন 
করেন। এই আহারীয় যাচ এগ মাত্রই সংগৃহীত হয়; যাহাদেকর 
বাটীতে তাহারা আ তথ্য গ্রহণ করেন, তাহাদের নিকটও পাওক। যাসট'। 
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উাহাব। চিকিৎস! বিগ্ভা'গুণে বিবাহ বৃন্ষে ফলোৎ্পাদন করিতে সমর্থ 
হন এবং পুত্র কি কণ্ঠ। জন্ম গ্রহণ করিবে,তাহ। নির্দেশ কবিতে পারেন । 
তাহারা আহার বিষয়ে রীতিমত সতর্কতাদ্বার।, রোগ নিষ্ষষ করিষ। 
থাকেন, গুধধ প্রাধশঃ ব্যবহার করেন না। প্রলেপ ও মদ্দনের ওঁষধধই 
তাহারা আধিক ব্যবহার করেন। অন্ঠান্ত ওষধধ তাহার! অহিতকর 
বলিষা মনে করেন। এই জাতীয় এবং অন্তান্য জাতীষ দর্শনিকগণ অবি- 
বত পরিশ্রম ও ছুঃখ সহ করিয়। কষ্ট সহিষুতা অভ্যাস করিষা থাকেন। 
এমন কিঃতীহার! সমস্ত দিন নিশ্চল অবস্থায দগ্ডাযমান গাকিতে পারেন। 

এতঘ্ব্যতীত দৈবজ্ঞ, ইন্দ্রজাল বিদ্যাবিদ এবং মৃতের সৎকারাদি 
ক্রিধাভিজ্ঞ আরও অনেকব্যতি -** গ্রামে নগবে নগরে তিক্ষাকরিষ। 
জীবন যাপন করেন্‌। 

যে সকল ব্যক্তি স্ুশিক্ষা ও উত্ধকর্ষ লাভ করিয়াছেন, তাহাবাও 
ভক্তি ও পবিত্রতার অনুকূল বলিয়া বিবেচনা! করিলে কুসংস্কারের 
আশ্রষ গ্রহণ করেন। কোন কোন দার্শনিকের সঙ্গ মিলিত হইয়া 
আর্য্য-নারীগণও দর্শন শাস্ত্রের আলোচন৷ করেন, কিন্তু ইন্দ্রিয় সম্ভোগ 
হইতে বিরত থাকেন। 

ভারতবর্ষের দ্ার্শনিকগণের মধ্যে অনেকে বুদ্ধের অনুবর্তক আছেন। 
বুদ্ধের অলৌকিক গুপ ও পবিভ্রতার জন্য তাহার! 
বুদ্ধকে ঈশ্বরের অবতার মনে করিয়া'সম্মান করেন। 
দার্শানকগণ আত্মহত্যা দর্শনশান্ত্রের অনুমোদিত বলিয়া মনে 
করেন না।« যাহার! আত্মহত্যা করে, তাহার! 
অত্যন্ত নির্বোধ বলিয়৷ বিবেচিত হয়। 
মেগাস্থিনিস ততৎকালে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নগর পাটলীপুত্রের 

যে বর্ণন! করিয়াছেন আমর! তাহার সংগ্ষিণ্ত অনুবাদ 

পাটলীপুত্র 
প্রধান করিতেছি । 


বুদ্ধদেব | 


আত্মহতা। 
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সি সি সস 


ভাবতকর্ষে এঠ অধিক নগর আছে যে* যথাযথবপে তাহাদের 
সংখ্যা নির্ণয় করাও স্থুকঠিন। যে সকল নগর'নদীতীরে বা সমুদ্র উপকূলে 
অবস্থিত তৎসমুদয় ইষ্টক দ্বাব। নির্মিত না হইয়! কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত 
হইয1 থাকে ; কারণ সে সকল স্থানের সবেগ নিক্ষিপ্ত ভয়ক্ষ রষ্টিপাত 
এবং তটবিধৌতকারিণী সমতল ক্ষেত্র প্লাবিনী প্রথর আ্োতম্বতী এত 
অধিক অনিষ্ট সাধন করে যে, তৎ্সমুদষ স্থানের নগর অল্পকাল মাত্র স্থায়ী 
হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে যে সকল নগর অতাচ্চ স্থানে ব৷ দেশ রক্ষণো- 
পযোগী স্স্থারে অবস্থিত, তৎ্সমূদষ ইষ্টক ও কাঠ্ঠদ্বার! নির্মিত হইয়া 
থাকে। প্রাসাই দেশে গঙ্গার সহিত সোন নদীব মিলন স্থলে অবস্থিত 
পাটলীপুত্র (পালি'বোথরা) নামক নগর ভারতের বধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্বহৎ। 
তার আরুতি একটি চতুভূ'্জ ক্ষেত্রের স্ত্্য ৷ ॥এই নগর চতুর্দিকে 
কাষ্ঠ-নিন্মত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টীত এবং উত্ত কাঠ্ঠ-নির্মিত প্রাচীর 
শব নিক্ষেপের উপযোগী বহুছিদ্র সম্বলিত। নগরের সম্মথেই নগর 
রক্ষা এবং নগরের গলিজ পদার্থ নির্গত হইবাব জন্য একটি পরিখা 
বিগ্মান আছে। ভারতবধষের যে প্রদেশে এই নগর অবস্থিত, সে 
প্রদেশের অধিবাসিগণ ারতবর্ষের মধ্যে অতি স্ুপগ্রসিদ্ধ এবং প্রাসাউ 
নাষে পরিচিত । (১) 

মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষের নদনদীব যে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা 
তাহা পাঠক'বৃন্ীকে উপহার প্রদ্ধান করিযা এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের 
উপসংহাব করিতেছি । 

ভারতবর্ষে ৰহুসংখ্যক, বৃহৎ এব$ নাব্য নদ্নদ্দরী দেখতে পাওয়! 
যায়। এহ সকল নদনদ্ী উত্তরাংশের সীম। সংলগ্র পর্বতমালা.হইতে 


(১) প্রাসাই শব সন্তবতঃ প্রাচ্য শব্ের অপভ্রংশ | পঞ্জাবীর। হুদূর ূর্বববস্তী 
মগধ রাজের অধিধাসীদিগকে প্রাচ্যনাষে অভিহিত করিতেন বলিয়া বোধ হর | 
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৩০ ভা শশী তি পপি পি স্পা” সপ জিন সি এটি রস পি সি রী 


সমুদগত হইয়া সমলত ভূমি প্লাবিত করিয়] ধাবিত হইতেছে। এবং 
ইহাদের অধিকাংশই নানা শাখা প্রশাখা সহ 
অবশেষে গঙ্গাগ্ভে মিলিত হইতেছে। গঙ্গার উত্তব 
ক্ষেত্রের খারিসর ৩০ ষ্টেভিয়া ঃ ইহা উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে 
প্রবাহিত; এবং “গঙ্গ। রাট়ী” নামক জনপদের পুব্ব সীমায় যে 
মহাসাগর তাহাতেই সমস্ত জলরাশ পতিত হইয়া থাকে । গঙ্গারাঢার 
অধিবাসীবর্গ বহুসংখ্যক মহাকাধ রণকুঞ্জর পালন করিয়া থাকে। 
তজ্জন্ত কোন বিদেশীয় বাজ কখনও তাহাদের দেশ পদানত করিতে 
পারেন নাই ; কারণ সকলেই মহাবলশালী বহুসংখ্যক রণ কুপ্তবকে 
যথেই&ট ভয় করিয়া থাকে । গঙ্গার উপ্কুলে সমুদ্রের নিকট যে সকল 
জাতি বাস করে তাহার! কলিগ নামে আখ্যাত হয়। গঙ্গার তীরে 
মালাও আখ্যাত একটি জাতিও 'ধাস,করে । মালাই পব্বত এই মালাই 
অধ্যুন্িত দেশে অবস্থিত। 
সিন্ধু নামধেয় গঙ্গার গ্ঠায় আর একটি সুবৃহৎ নদ গঙ্গার স্টার উত্তর 
প্রদেশ হইতে উৎপর হইয়৷ সমুদ্রে পতিত হইয়াছে, এবং পথিমধ্যে 
ভারতের এক সীমা নিদেশ করিয়াছে । বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে 
প্রবাহিত হইবার সময়ে ইহার সহিত আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাব্যনদী 
মিলিত হইয়াছে; তন্মধ্যে হৃপিনিস ( বিপাস ), হুডাস পিস (বিতস্তা) 
এবং একে সনিস ( চন্দ্রভাগ ) উল্লেখফোগ্য । এই সকল নদনদী 
ব্যতীত আরও ছোট বড় বহু প্রবাহ প্রবাহিণী ভারতবর্ষকে পরিব্যাপ্ত 
করিয়া বিবিধ প্রকার শশ্ত ,ও উদ্ভিদের, পুষ্টিসাধন করে। দেশী 
দার্শনিক এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিৎ পঞ্ডিতগণ এদেশের নদী ও জলের 
আধিক্য সম্বন্ধে নিয়লিখিত হেতু নির্দেশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের 
চতুঃপার্বববী সিথীয়ান, ব্যাকটেরিয়ান ও এরিয়ান গণের ধে সমস্ত 
বাসভূমি আছে, তাহ! ভারতবর্ষ হইতে অপেক্ষারুত উচ্চ, সুতরাং সেই 


নদনদী 
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সমস্ত দেশের জল প্রাক্কতিক নিষমের অন্ুশ্বাসনে চতুর্দিক হইতে 
প্রবাহিত হইযা নিয়েব সমতল ন্বেত্রে একএ্র হয এবং তাহাতেই 
তাবতীঘ ক্ষেত্র জলাদ থাক ও ভারতে বহু প্রবাহ প্রবাহিণীরর 
উৎপত্তি হয। 


প্রিনি | 


স্কুবখ্যাত লেখক প্রনি ২৩ খুষ্টান্দে হটটলীব্‌ অন্তর্গত »ঝামো 
নগবে জন্ম পরিগ্রহ করেন। ৮কামো নগবে শাহাব ভুসম্পত্তি ছিল। 
নুপতিকুলকলঙ্ক নিরোব মুষ্্যরর গাব তিনি "বাম 
নগরে গমন বঙবেন। অতঃপর তাহার ভপব 
অজস্রধাবে, থাজানুগ্রহ বর্ষিত হয, তিনি সম্রাট তেসপাসিযান এবং 
বাজকুমার টিটাসের শ্রদ্ধা ও প্রীতিৰ আম্পদ ছিলেন। প্লোন তাহাদ্র 
অধানে বিশিষ্ট কার্ধ্যে নিযুক্ত থাকেন এবং অবসব কাল সাহিত্য চর্চা 
যাপন করেন। ৭৭ পুষ্টাবধে তাহাব সুবিখ্যাত প্রার্কতিক ইতিহাস 
পবিসমাপ্ত হয়, তিনি এই গ্রন্থ স্বীধ পৃষ্ঠপোষক টিটাসের নামে উৎসগ 
কবিয়! কৃতজ্ঞতার পরিচয প্রদান কবেন। ইহাব পর তিনি মাত্র ছুই 
বৎসর জীবিত 'ছিঞ্জেন। তাঁহাব মৃত্যু অতি শোচনীষ হহ্যাছিল। আগ্নেষ 
[গরি তিস্থৃতিষাসেব অগ্নযৎপাতে পম্পি এব* হারকুলিয়ান নগব ধ্বংস 
প্রাপ্ত হয়। এই ভীষণ অগ্নৎ্প1তকালে, প্রিনি শ্বাস কন্ধ হুতযা প্রাণ 
পরিত্যাগ করেন। প্লিনির গ্রন্থে তাত্বশ মৌলিকতা পরিদৃষ্ট না হই€লও, 
তাহ! নান! বিবয়ক বছ তথ্যের সমাবেশ জন্ত মূল্যব্ুন। বস্ততঃ তদীয় 

গ্রন্থ পাঠ করিলে উপলব্ধি হয় যে, তাহার অধ্যয়ন স্পৃহা অতিশয় 
লী “ছিল। প্রিনির ভ্রাতুপ্পুত্র .পিতৃব্যের এক সংক্ষিপ্ত জীবনী 


প্রিনি 
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বাখিরা গিযাছেন। আমবা এই জীবনী পাঠ করিধ1 জানিতে পাব 
যে, আহার অথবা ভ্রমণ কালে তাহার নিকট গন্ত পাঠ কবিবার জন্য 
পাঠক নিযুক্ত থাকত । প্রিনি সর্ধবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন কবিতেন এবং 
অতি অসার গ্রন্থ হইলেও সার সংগ্রহ কবিষা! লইতেন। তিনি অলৌ- 
কিক বিষয়ে বিশ্বাসী ছিলেন বলিষ! ঠাহার গ্রন্থে অতিপ্রাকৃত বিষষ 
লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যাষ। প্লিনির ইতিহাস সুবৃহৎ পুস্তক, সপ্ত 
ত্রিংশতি থণ্ডে বিতক্ত। যপ্ত খণ্ডে ভারতবর্ষাষ ভূগোলবত্তাস্ত সম্পকণয 
প্রস্তাব সন্নিবদ্ধ আছে। . 

প্িনি ভাবতবর্ষ, সন্বদ্ধীষ প্রস্তাবের প্রারস্তে লিখিযাচ্ছেণ ,__ 
“ভাবুতবর্ষে অসংখ্য জাত ও নগর দেখিতে পাওয়। যাষ। আলেক- 
৮ জণ্ডাবেরবজ্য বাহ পাশ্চাত্য গ্াতি সমূহেব সমক্ষে 

এহ দেশের ছ্বাব উদধাটন করিষাছল, তার পব 

তদীয পরবর্তী সিলিকাস এবং এণ্টিওকাস ভাবত 
বর্ষেব সহিত পাশ্চাত্য দেশ সমূতেখ ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ স্থাপন সম্পর্কে সহায়তা 
করেন। নৌসেনাপাত পাট্টোক্লেস এবং বাজদৃত যেগাস্থানস ও 
ডিওনিসাস প্রভৃতি লেখকগণ ভাবতীয় জাতি ও রাঞ্ন্যবৃন্দের তথা 
প্রকাশ করেন। আলেকজগাগ্েব সহচরগ্ণ লিপিবদ্ধ কবিয়] গিয়াছেন 
যে, ভারতবর্ষের গ্রীক-বিঞ্িত অংশেই পঞ্চ সহত্র সুদৃশ্ত নগর বিদ্যমান 
ছিল, এই সকল নগরেব কোনটিরউ পরিমাণ এক ক্রোশের ন্যুন ছিল 
না) এ ভূমিতে নযটি বিভিন্ন জাতির বাস ছিল। ভারতবর্ষ সমগ্র 
পৃথিবীর তৃতীষ অংশ বঙ্গিযা! পরিগণিত ছিল ভারতবর্ষের লোক 
সংখা। অগণ্য ছিল। ভারতবর্ষের লোক সংখা! অগণ্য হইবার যথেষ্ট 
কাবণ ছিল, পৃর্ধিবীর নান। দেশবাসী মধ্যে এক মাত্র, ভারতবাসীই 
তবদেশের সীমা অতিক্রম করিয়। অন্ত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে 
অনভ্যত্ত ছিল। সেনসা নামক আমাদের এক জন প্রতিবেশী তারত- 


গ্রীক সংশ্রব, 
গ্রাক বিবরণী । 


প্রাচীন ভাবত। ১৩৩ । 


০১০টি রিনি এজ (০ রা এিালস্সস্স 


ব্ষ সম্বন্ধে একখান পুস্তিকা রচনা করিষ। গিষাছেন। এহ পুস্তিক। 
পাঠ করিধা আমরা জানতে পারি যে, ততৎকা'লে ভারতবর্ষের নদীর 
সংখ্যা ৬* এবং জাতির সংখ্য! ১১৮ ছিল। 

ভারুতভূাম চিরকাল ধনশালিনী , অতি প্রাচীন কাল “হইতেই 
বৈদেশিকগণ ধনলোভে ভারতবর্ষে উপনীত হহতেন ১ ভারতবাসীও 
পরদেশ হইতে ধণ আহ্বপ কবিবাব অভিপ্রাষে 
অকুষ্ঠিত চিভোবদেশে গমন কবিতেন। প্রিনির 
এর” হইতে আমুবী এতৎসম্ব্ধীয অনেক তথ্য অবগত হইতে পারি। 
একদ] , কতিপয় ভারতবাসী বাণিজ্য পোতারোহণে ইউরোপ গমন 
করিতেছিলেন। পথিমধ্যে প্রবল ঝটিকা উাথথত হওষাতে ট্রাহাদের 
পোত জন্মপীব উপকূলে নীত হয। সুয়েভির স্নধিপ্যুত তাহাদিগকে 
নঃসহায অবস্থায় দেখিয়া ধুত কবেন এব* উপঢোৌকন বপে গলের 
শাসনপতি মেটিলাসসেনাঁরেব নিকট পাঠান। বণিকগণ ভারতবর্ষের 
সাঁম৷ অতিক্রম পূর্বক এক সপ্তাহকাল পথ অ'তাহিত করিয়া ইয়ার- 
কাস নদীতে উপনীত হইতেন , এই নদীব সহিত সর্বজন পরিচিত 
অক্সাস নদীর সংযোগ ছিল। তাহার ইযারকাস ও* অল্সাস উত্তীর্ণ 
হইয়া] কাম্পষানের কলে উপনীত হইতেন। এহ স্থান হইতে স্থলপথে 
ভারতীয় পণ্/রাজি ইউরোপের নানাস্থানে ছঙাহয়া পভিত। প্লনির 
রস্থে ঈদৃশ একাধিক বাণিজ্য পথের উল্লেখ আছে। বস্তওঃ ভাবতীয় 
বাণিজ্যেব বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যগত 
বাণিজ্যের নিমত? অনেক, পথু উদঘাট্টিত হইযারছিল। অনুকৃ্ বানু 
প্রবাহিত থাকিলে ইউরোপীষ বণিকগণ চাপ দিনে মুজিরিস নামক 
বন্দরে উপনীত হইতেন। ভারতবর্ষের বন্দর সমূহের মধ্যে মুজিরিসই 
হউরোঠপর সর্বাপেক্ষা নিকটবন্তী ছিল। ভারতসমুদ্র জলদদ্থ্য পর্ণ 
ছল। এই কারণ বাণিজ্য পোত সকলে উৎকৃষ্ট তীরন্বাজগণ অবস্থিতি 


নারত বাণিজ্য 
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কবিত। মুজিরিস বন্দব বাণিজ্যে পক্ষে নান! প্রকাব অনু বিধাজনক 
ছিল। মুজিরিসের অদৃববত্তী নাইটিয়াস ( বর্তমান ম্যাঙ্গালোর ) 
নামক স্থানে দন্্যবা বাস কবিত, মুজিরিসে বপ্তানীর ভন্য বিক্রেষ 
মালের আমদানী অল্প হইত ; মুজিরিসেব কুল হইতে বাণিজ্য পোত 
সকল দরে থাকত বলিষা পণ্য সকল পোত হইতে তাবে এবং 
তীব হইতে পোতে উত্তোলন করিবাব জন্য ক্ষুত্র ক্ষুদ্র নৌকা প্রযোজন 
ছিল। (ব্রিবাদুরের মন্তর্গত ) নিসিনভন ব। বেকার বন্দর বাণিঙ্গ্যেব 
পক্ষে অনুকুল স্থান ছ্িল। ঢকোওনারা ( বণ্তমান টেলিচারি ) নামক 
স্থান হইতে বেকাব বন্দবে বহুল পণবমাঁণে গোলমবিচ আগত, হহত। 
ইন্উরোপীষ বণিকগণ ডিসেম্বব মাসে তাবতবষ পবিত্যাগ পুব্বক 
স্বদ্দেশাতিমুখে প্রত্যাবর্তন কবিতেন। ফলতঃ তাহাবা এক বৎসবেহ 
ভাবতবষে আগমন কাখযা “স্ব ক কায্য নিব্বাহ পূর্বক স্বদেশাভিমুখে 
প্রত্যাবৃত্ত হইতে পাবিতেন। 

তাদৃশ প্রাচীন কালেও তাখতবষে বর্ণতেদ প্রথা বিছ্ধমান ছিল। 
প্লিনিব গ্রন্থেও তাহা বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু এই সমস্থ 
বর্ণন! মেগাস্থিনিসেব গ্রপ্ত হইতে গৃহীত হইযাছে বলি! আম] তৎ- 
সকলনে ববধত বহিলাম। 

প্রন লিখিয়াছেন, ভাবতবর্ষেবা ক বৃক্ষ-লতাঃ কি পশ্তপক্ষী, সমস্তহ 
বলিষ্ঠ ও রৃহদাকাব। আমরা এই প্রসঙ্গে তীহার গ্রন্থ হইতে 
কিধদংশেব অনুবাদ প্রদান করিতেছি । “ভারত- 
বর্ষে সব্াপেক্ষা, বৃহ্দাকার পশ্ড পরিদৃষ্ঠ হইয়া 
থাকে । দৃষ্টান্ত ্ববপ আমরা উল্লেখ করিতেছি যে, ভারতীয় কুকুর 
অন্ত দেশের কুকুর অপেক্ষা বৃহৎ এবং ভারতীয় বৃক্ষ সকল এত উচ্চ 
ধে, তাহার উপর দিপা তীর নিক্ষেপ কর! সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষের 
ভূমি উর্ধারা, আব হাওয়া স্বাস্থ্যকর এবং জল পর্য্যাপ্ত বলিয়া '(বৃক্ষাদি 


পশ্পক্ষী। 
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এতদূর বৃহদাকাধ হয! থাকে যে) একটি, মাত্র ডুষ্ধর বৃক্ষের তলে 
একদল অশ্বাবোহী সৈন্য আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, এই বিষয় 
অবিশ্বাস্ঠ হইতে পাবে, কিন্ত এইবপই কথিত হইয়া থাকে । তারুত- 
বর্ষেব নল খাগড়া দ্বারা ডিঙ্গি নৌকা প্রস্তত করা হয়; এই মল খাগডা 
অতি দীঘ খলিয়া উহা একটি গাইট পরিমিত লম্বা! ডিঙ্গি নৌকা প্রস্তুত 
কবিলেই তাহা*৩ তিন জন পর্য্যগু লোক 'আরোহণ করিয়া গমনাগমন 
কবিতে পাবে ।” 

অতঃপর প্রিনি ভাবতবাসী সন্বন্ধে লিখিযাছেন, “ইহা সর্ববাদী 
স্সীকার্ধয যে, অনেক ভারতবাসা দৈর্থ্যে পাচ হাত; তাহারা নিহ্ীবন 
ফেলে না এবং মস্তিঞ্ণ, চক্ষু "ও কর্ণেব বেদনায় 
পাঁডিত হয ন।, কিন্তু শরীরের অন্যান্য অংশে কখন 
কখন বাথ! মন্থুভব কবে; ভারতহাসী চর্ষের নাতিণাতোষ্ তাপে 
শাবীরিক বলিষ্ঠত লাভ কবে। স্য্যোদয হইতে কর্য্যান্ত পর্য্্ত 
ভাবতী 'দার্শনিকগণ স্য্যাভিমুখে নিশ্চল" ক্রপে চক্ষু স্থাপন করিয়া 
একাবে অথব। উত্তপ্ত বাপুকাখ উপরে একপদে দণ্ডাযমান থাকিতে 
পারেন । * * * তোবণ, কোরামণ্ডি নামক একটী , হারতীষ জাতির 
উল্লেথ করিয়াছেন , ইহারা জঙ্গলে বাস করে; ইহাদেব বাকৃশক্ি 
অতি সামান্য স্বৃক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহারা পেচকের মত এক প্রকার 
অব্যক্ত শব্দ করে, ইহাদের এই চীৎকার শুনিতে তযাবহ। কোরো- 
মগ্ডদেব শরীর লোমাবৃত, তাহাদের চক্ষু নীলাভ ধূসরবর্ণ এবং দস্ত 
কুকুরের ন্যায় । ইউডে! স্মুক্স লিখিয়] গিয়াছেন যে, দক্ষিণ ভারতের 
অধিবাসী পুরুষের পায়ের পাতা একহাত লম্বা, কিন্ত রমণীগণের পায়ের 
পাতা এত ক্ষুত্র যে তাহ। চড়াই পাখীর পা নামে কথিত হয়। (১) 


ভারতবাশা 


(১) 11617965508 1058) 19০ 00 019 0১170950, ], %/. 210 [২717019, * 
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* * * ভারতবাসী' একশত ত্রিশ বৎস পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। 
তাহার৷ জরাগ্রন্ত হইয়! কষ্ট পায় ন৷। মৃত্যুকালে তাহাদের শরীরের 
অবস্থা! দেখিয়া বোধ হয় যেন অদ্ধ বয়সে তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে। 
তারতবর্ষে ফলিঙজ নামে এক জাতির বাস। পঞ্চম বৎসরে কলিঙ্গ 
রমণী অন্তববত্া হয; অষ্টম বর্ষেই ভাহাদে মৃত্যু হইয়া থাকে। 
(১) অন্ঠান্ত স্থানে এরূপ লোক দেখা যায, যাহাদের লেজ জন্মাবধি 
লম্বা] চুলে আবৃত। এই সকল পগোক অতি দ্রুতগামী । অন্ত এক 
জাতীয় লোকের কর্ণ ছার] সর্বাদ আবৃত । ভারতবর্ষের, সীমান্তবন্তিনী 
নদীর অপরতীরে ওরাইটি নামক জাতির বাস। ওরাইটীরা কেবল 
মত্ম্ত'আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। তাহাবা নখ দ্বারা মৎস্য খণ্ড 
থণড করিয়া লইয়া বৌদ্রে ভঙ্ক করিয়া রুটা প্রস্তুত করে। 
আলেকজগাতব্র রণতরীর অধ্যক্ষগণ আরাবিস নদীর গারবাসী 
গিড্রো।সয়ান জাতির সম্বন্ধে লিখিয় গিয়াছেন, তাহারা মতস্তের হন্বস্টি 
(12%907)০5) দ্বারা গৃহের ছাদ নিম্মাপ করে। এহ সকল মতস্তেব 
অনেকগুলি চল্লিশ হাত পর্য7স্ত লম্বা হই] থাকে ।” | 
শারওভুমি প্রকাতর রম্য কানন ; এই স্থানে নানা জাতীয় বিচিত্র 
দৃশ্য বৃক্ষলতা বিগ্ভমান। প্রিনির গ্রন্থেও ইহার সাক্ষ্য দেখিতে পাওয়। যায়। 
তরীয় গ্রন্থে বহু জাতীয় বৃক্ষ লতার বর্ণনা লিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে । কিন্তু তৎসমুদয়ের ভারতীয় নাম প্রদত্ত 
ন৷ হওয়াতে পাঠকগণের কৌতুহল সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত 
করিবার উপায় নাই। যাহা হউক, প্লিনি বর্ণিত কৌন কোন বৃক্ষ 
লতার বিষয় আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ, করিতেছি। 
আববুস বৃক্ষ কেবল ভ[রতবর্ষেই জন্মিত ; ভার্জিল লিখিয়া 'গিয্াছেন, 
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যে, আবলুস কাঠ কেবল ভারতবর্ষেই পাওয়া॥যা্ছত। প্রত্যেক তৃতীয় 
বৎসরে ভারতবাসী এক শত আবলুস ফাঠের তক্তা এখং নির্দিষ্ট 
পবিমিত স্বর্ণ ও গজদন্ত পাজকর স্বরূপ পারস্তাধিপতির নিকট প্রেরণ 
করিত। তারতবর্ষে ডুপ্বর রৃঞ্ধ অতি ঘনভাবে জন্মিত বল্সিষ৷ তাহার 
তলে লতামগুপের মত হইত; ত্স্থানে মেষপালকেবা গ্রীক্মকাল 
যাপন করিত*। ভারতবর্ষে এক প্রকার বৃহৎ বন্ধ জন্মিত; এই 
বৃক্ষের ফল অতি নুমিষ্ট ছিল। ভারতীয় কৃষককুল মধ্যে অনেকে উহ] 
আহার করিয়] জীবন ধারণ করিত। এ ফল বৃক্ষের ত্বকে জন্মিত এবং 
অত্যন্ত সবদ্থাদ রসের জগ্ঠ খ্যাত ছিল। এক একটি ফল এত বঙ 

হইত যে, একটী"ফলেই চা,বঙ্জন ব্যক্তির ক্ষুন্নিধবত্তি হইতে পাপিত। 
প্রাগুক্ত বৃক্ষের হ্যা আর এক প্রকার বৃক্ষ হরি | এই বৃক্ষের ফল 
উক্ত ফল অপেক্ষা সুমিষ্ট ছিল কিন্ত তদাহারে (পটেব পাড়া উপস্থিত 
হইত; এই কারণ আলেকজগ্ডার তদীয় সৈন্ঠবন্দকে উহ1 স্পর্শ করিতে 
নিষেধ'করিয়া আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আর এক 
জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পাওয়! যাইত । ভারতবাসী এই বৃক্ষ হইতে এক 
প্রকার ক্ষৌম বস্ত্র প্রস্তুত করিত। ভারতবর্ষের জলপাই গাছ ফলহ!ন 
ছিল। ভারতবর্ষের সব্ধত্র গোলমরিচের গাছ জন্মিত। এক জাতীয় 
বৃক্ষের হক জলে সিদ্ধ 'করিয়া সেই কাথ মধুনহ সেবন করিলে আমাশয় 
রোগ নিবৃতিৎ পাইত। আরব দেশেও চিনি প্রস্তত হইত; কিন্তু 
ভারতীয় চিনিই লোকেব্র অধিকতর প্রিয় ছিল ভারতজাত চিনি 
এক প্রকার নলের রস হূইতে প্রস্তততহইত। এই রস নির্ধ্যাসের মত 
সাদ। ছিল। ভারত সীমান্তে এরাইন নামক দেশে এক প্রকার 
বিষাক্ত গুল্ম জন্মিত ; ইহার মূল মুলার মত এবং পাতা 75016] 
গুধ্মের (পূর্বে এই গুঁজ্মের পত্রে সম্মান হুচক মুকুট প্রস্তুত হইত ), 
মতছিল। এই গুল্ের গন্ধ অশ্বের চিত্র আকর্ষণ করিত? এট 


১৩৮ প্রাচীন ভারত 


কারণ আলেক্জগডার «ভারত সীমান্তে পৌছিলে তাহার অধিকা'শ 
অশ্বারোহী সৈম্ মৃত্যুমুধে পতিত হয। গেড্রেসিয়। প্রদেশেও আলেক- 
জণ্ডাবের অশ্বারোহী সৈন্তের এপ দশ হয়। আলেকক্গাকের রণ- 
তরীর যে সকল অধ্যক্ষ ভারত সমুদ্রে নৌ পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন, 
াহার। এক প্রকাব লজ বৃক্ষ দর্শন কবেন । এই বৃক্ষ জলে থাঁকলে 
উহাব পাত] সবুজ দেখা ইত, ক্রিম্ত জল হইতে উত্তোলন »্রিলেই উহা! 
লবণে পবিণত হইত । ভাবতীধগণ তালেব বস দ্বাব। সুরা প্রস্তুত 
কারত। বস্কতঃ সমগ্র প্রাচ্য দেশেই তালেব বস দ্বারা, স্থব! প্রস্তত 
কবিবাব প্রথা বিদ্যমান ছিল। াবতবষে বাদাম. তিল এবং চাঙল 
হইতে তৈল প্রস্তুত হহত ' ভারতবর্ম কষণজাত এবং স্জাত,__এই 
দ্ুই প্রকার যব জন্মিত! ভারতবাসী যবচুর্ণ দ্বাপা উতকুষ্ট কটা এবং 
মণ্ড প্রস্তুত করবিত।' কিন্ত অন্ন তাহাদেব প্রয থাদ্য বস্থ ছিল। 
ইউরোপের আতা ফলেব শ্টাষ এক প্রকাব ফল ভারতরর্ষে দেখিতে 
পাওয়া যাইত । এই খল হইতে শারতবাসা এক প্রকার সুত্র প্রস্থত 
করিত। | 

, ভারত ভূমি ববিধ রত্র প্রসাবণী, ভারতজাত বহু রন্ব পুথিবীর 
মন্ত স্থানে অপ্রাপ্য। প্রিনি স্বীযফ ভারুত বৃত্তস্তের একাংশ রত্রাদির 
বিস্তৃত বর্ণনায় পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু তাদ্শ (বন্ভুত বর্ণনা পাঠক- 
গণের গ্রীতিপ্রদ হইবে ন। বিবেচন। করিয়। আমরা তত্মঙ্কঙ্গনে বিরত 
বহিলাম। ভারতব্ধীয় মহাত্সা এবং গণৎকারগণের বিশ্বাস ছিল যে, 
প্রবালের মাছুলী ধারণ করিলে, সব্বঞ্রকার, বিপদ ভুর হয়। এই 
কারণ প্রবালের নামে ভারতবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইত। 


আহার যারা 


ভারত-বাণিজ্য ৷ 


খৃষ্টায প্রথম শতাব্দীতে একজন অঙ্ঞাতনাম। গ্রাক বগ্নিক আফ্রিকার 
তীরভূমিব সহিত ভাবতবর্ষেব বাণজ্য সন্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণযন 
টিনার 0595 মিশর দেশেব ক্ষণ সীমান্তে 
বেধেণ হাক নামক বন্দবে এই অজ্ঞাতনাম। 
লেখক বাস করিতেন, সেহ স্তান হইছে তিনি বাণজ্য উপলক্ষে 
পৃব্ব-আধিকাব বশ্দব সমূহে আগমন কবেন। গাবপব আফিকাব 
উপকুল পারত্তযাগ ক।বষা আবণ দশে উপনীত হন। * তৎকালে 
ভারতবষাতিমুখে অনুকুল বাধ প্রবাহিত হহতোছল বাপযা এই পধা- 
টনপ্রয বণি* ভাবতবষেব পশ্ফিম উপকুণে? আগমন কবেন এবং 
ততস্কানেব প্রধান প্রধান বন্দব পবিদর্শন কবিধা স্বায বাণিজ্য-বিববণী 
লিশিবদ্ধ কবিতে প্রবৃত্ত হযেন। 
এই বিববণী হইতে আমবা তৎ্কালেব ভাবত বাণিজ্য সম্বন্ধে, 
অনেক তথ্য অবগত হইতে পাবি, এহ কাবণ পাঠকপাঠিকাগণের 
কৌতুহল নিবাবণ কল্পে উহার সাব সঙ্কলন কারিষা দিলাম। 
আমাদের লেখক আদ্রিকা ও ভারতবর্ষের মধ্যবত্তী একাধিক 
বাণিজ্যপথেব উল্লথ করিষাছেন। বাণিজ্য. 
পোত দক্ষিণ উপকুণেব কেরেখ-ইকি বন্দর পরি- 


ত্যাগপুর্ববক গ্রার্ডকুই অুস্তরীপ উত্তীর্ঘ হহ্যা পুর্ব উপকূল ঘুরিষা লোহিত 
সাগরে উপনীত হহঙ। এহ লোহিত সাগরের তীরে মিওসোরমোস 
ভারতবর্ষের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্ররূপে পারগণিত 
হ্ছত। লোহিত সাগর হইতে দুই পথে বণিকগণ যাতায়াত করিত। 
' ব্দেশিক বণিকগণ ভারতীয় পণ্য দ্রব্যে অর্ণবপোত পূর্ণ করিয়া 


বাণিজ্য পথ 
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শরণ অল সস পি পপ | সিসি 


আফ্রিকার বন্দর সমূহে' উপনীত হইতেন। অনেক সময় বণিকগণ 
অন্যদেশগামী অর্পবপোতের কিয়দংশও আফ্রিকার জন্ট পণ্য দ্রব্যে পূর্ণ 
করিতেন ; এই সকল অর্ণবপোত আফিকার উপকূল দিয় গমন করি- 
বার সময় তাহ্যর। এ সমস্ত দ্রব্য নামাইয়। রাখিতেন। 

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ হইতে খুষ্টের প্রথম শতাব্দীতে ভারতীয় 
আমদানী রপ্তানীর সুদীর্ঘ তালিক৷ উদ্ধত কর! 
যাইতে পারে । ভারতবর্ষের চাউল, ঘ, চিনি, 
কার্পাস, মসালন, রেশম প্রভৃতি আফ্রিকার বন্দর 
সমূহে আনাত হইত। 

ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে দ্বত বারুগজ] খর্তমান' ব্রোচ) নামক 
বাণিজ্য কেন্দ্রে নীত হইত।, তার পরু বারুগজ। অধিবাসীরা উহা 
মিশর ওভূতি দেশে প্রেরণ করিত " জান্মাণ পণ্ডিত লাসন সাহেব-ধত 
পাঠ।ুসারে এই পণ্য ঘ্বৃত নহে, শস্ত বিশেষ । বৈদেশিকগণ ভারত- 
জাত চিনির নাম ইক্ষুজাত মধু দয়াছেন। গ্রাবে৷ লিখিয়াছেন, তারত- 
বর্ষের নলখাগড়1 মধুমক্ষিক৷ ব্যতিরেকেই মধু প্রদান করে। পাশ্চাতা 
লেখককুলে এরিইটলের অন্যতম প্রধান শিষ্য থিওপ্রাস্টস সর্বপ্রথম 
ভারতঞ্জাত চিনির ভল্লেখ করেন। বণিকগণ বারুগজার বন্দর হইতে 
মিশরের অন্তর্গত বরবরিয়ার বাণিজ্য-শালায় ভারতঞ্জাত চিনির আম- 
দানী করিতেন। অতি প্রাচীনকালে ভারতজজাত সুম্্ বস্ত্র কেবর্শ আক্রি- 
কায় নহে, ইউরোপেও“নীত হইয়াছিল। কার্পাস শব্দ ইতালীর ভাষায় 
প্রবিষ্ট হইয়াছিল; লাটিন ভাষায় কাবাসাস শব দেখিতে পাওয়া 
বায়; কাবাসাস শবের অর্থ সুক্ষ বস্ত্র। ইউরোপের সভ্যজনপদ 
সমূহে"এবং মিশরে ভারতঙ্জাত নুম্বন্ত্রের যথেষ্ট আদর ছিল। এই 
সকল হুল্বন্তরমধ্যে বঙ্গীয় যসলিনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেধযোগ্য'। 
বৈদেশিক লেখকগণ বঙ্গীয় মস্লিনের বর্ণনায় স্ব স্ব গ্রন্থের কিয়দংশ 


সি পতি পা সপীসী পাি | পি 


আমদানী রপ্তানার 
তালিক। 


প্রাচীন ভারত। ৯৪১ 


চে সমস এসি শি ৩ 


পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। শ্ঠাহাদের,.মতে গঙ্গার তীরবর্তী স্থানে এই 
মস্লিন প্রস্তুত হইত। ভারতবর্ষ হইতে মিশরের অন্তর্গত সমুদ্র-বন্দর 
অদৌলিতে লাক্ষা! প্রেরিত হইত। পণ্ডিত সালামসিয়াস নিদ্দেশ 
করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে লাক্ষার বুপ্তানী হইত নী, কিন্ত লাক্ষা- 
রষ্জিত অঙ্গরাখা প্রেরিত হইত । 

খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে আববের উপকলে মৌগ্জা নামক এক সমুদ্র- 
বন্দর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তৎ্কালে মৌজজাব বাণিজ্যখ্যাতি চতুদ্দিকে 
[বস্কৃত হইয়া! পড়িযাছিল । মৌজা বন্দর আরব 
পোতাধ্যক্চ এবং সাধারণ নাবিকগণ দ্বার পুণ এবং 
বাণিজ্য-কোলাহলে সব্বক্ষণ মুখাবত থাকিত । আরবীষ 'বণিকগণ 
স্বদেশীয় বাণিজ্যপোত সঙ্গিশ করি] একদিকে আধিক1 ও অন্য দিকে 
ভারতবর্ষের স'হত বাণজ্য-ব্যবহারে লিপ্ত হউত। মৌজার প্রায় সমস্ত 
অধিবাপী বণিক অথবা নাবিক ছিল? বস্ততঃ এই বন্দব্র বাণিজ্যের 
পক্ষে সাতিশয় অন্কল স্থান বলিয়! পরগণিত হহত। উহার চতুদ্দিকে 
নানাপ্রকার মূল্যবান পণ্যদ্রধ্য পাওয়া যাইত; তদ্ধ্যীত ভারতবর্ষের 
অন্তর্গত বারুগঞ্জ। অর্থাৎ ব্রোচ নামক বাণিজ্যশশল। হইতে বছ মালের 
আমদানী হইত । বস্ততঃ সেই প্রাচীন কালে মৌজা! আরব দেশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল বর্তমান সমযে এই স্থান একটী সামান্য পল্লীগ্রামে 
পরিণত হহইযাছে এবং মোথা নামক বাণিজ্য-ক্ষেত্র হইতে ২৫ মাইল 
দুরে অবস্থিত রহিযাছে॥ মৌজার বন্দরে বিদেশ হইতে যে সকল 
পপ]দ্রব্যের আমদানী, হষ্টুত, আমরা এখানে ততৎ্সমুদয়ের তালিক। 
প্রদান করিতেছি । বেগুনি রঙ্গের মোট। ও পাতল!। কাপড় ; আরবীয়- 
গণের, রুচিসঙ্গত কাটাপোষাক ( ইহার অধিকাংশ পোবাকই সাধারণ 
রকম ও সাদাসিদে ছিল) হক্ স্টীকার্যয এবং স্বর্ণের কারকার্্য- 
খচিত পোষাকও . পরিদৃষ্ট হইত) জাফরান, নুগন্ধি, ' মসলা, 


বাণিজ্য ধণ্দর 


১৪২ প্রাচীন ভারত। 


মসলিন, লহ্ব। অঙ্গরাথাঁ, (লেপ, তোষক ইত্যাদি, নানারঙ্গের রেশম, 
স্বর], শস্য | 

সেই প্রাচীন কালে পারস্তের উপকূলে এপোলোগাস নামক একটি 
বন্দর অবস্থিত ছিল | এপোলোগাস পরিত্যাগ পূর্বক পারস্য উপ- 
সাগরের পথে ছয়দিন অতিবাহিত করিলে বণিকগণ পারস্তের অন্তর্গত 
ওমানা নামক আর একটী বন্দরে উপনীত হইতেন। এই উভয় বন্দরের 
সহিত বারুগঞ্জ অর্থাৎ ক্রোচের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। ভারতীয়গণ 
সুবৃহতৎ অর্ণবপোত সকল তাত্র, চন্দনকাষ্ঠ, হরিণশ্রঙ্গ, এবং শিশু ও 
আবলুস কাণ্ঠ দ্বারা পূর্ণ করিয়া পারস্যের বন্দরদ্বয়ে আনঘন করিতেন। 
তারপর. তাহার মুক্তা, বেগুনিরঙ্গ, সুর খঙ্জ্র (ইহার পরিমাণ অত্যন্ত 
বেণা ছিল), ন্বর্ণ এবং দাঁসু দাসী ক্রয় পুব্বক তৎসযুদয সঙ্গে লইয়া 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কাঁরিতেন। 

বারুগজ। ব্যতীত ভারতবর্ষের আর একটি বাণিজ্য-প্রধান নগরের 
নাম আমরা জানিতে পারি । এই নগরের নাম বরবরিকন। বব- 
'বরিকন সিদ্ধুসাগর-সঙ্গম শ্লে অবস্থিত ছিল। থুষ্টের জন্মের ১২০ 
বৎসর পূর্বে সিদ্ধুনদের তীর হইতে নর্মমদ1 নদীর তাঁর পর্যন্ত সমগ্র 
সৌবাষ্ট্র ভূমি শক জাতীয়দ্রিগের আবাসস্থল রূপে পরিণত হইয়৷ পড়ে। 
বিদেশাগত বাণিজ্যপোত সমুহ বরবরিকন নামক বন্দরে পৌঁছিলে 
আরোহী বণিকগণ নঙ্গর ফেলিতেন এবং শক জাতির নিঙিতত নানাবিধ 
বস্ত্র, সুরা, কার্পাস, রঙ্গিন প্রস্তর, প্রবাল, কাচপাত্র, রৌপ্যপাত্র, মসলা 
প্রভৃতি প্রেরণ করিতেন। অতঃপর ট্বদেশিক বরিকগণ কাম্বে উপসাগর 
উত্তীর্ণ হইয়া বারুগজানামক বন্দরে উপনীত হইতেন। তৎকালে বারু- 
গজার পার্থববস্তা সৌরাষ্ট প্রদেশে পর্যযাপ্ত পরিমাণ ধান প্রভৃতি বিবিধ 
শশ্য। তৈল, মাখন, মসলিন, মোটা কাপড় পাওয়া যাইত। ' বিদেশে 
বুপ্তানীর জন্ত এই সকল জিনিস বারগঞ্ায় নীত হইত। বারুগ্জা। 


প্রাচীন ভাবত। ১৪০ 


(১) সমুদ্রকূল হহতে ত্রিশ মাহশ দূবে নম্মদ্দা তটে অবস্থিত ছিল। 
এহ ত্রিশ মাইলে নৌপাবচালন সাতশঘ ছবহ ছিল , নদা খরআ্রোত। 
এবং পশহাডম্য চঙাপুর্ণাছল। তজ্জন্য তদ্েশাষ ধাধরগণ বদেশাগত 
অর্ণবপোত সকলের পথ প্রদর্শন নিমিত্ত বরাজাদেশে নধুতু" থাকিত। 

ণহ আলোচ্য গ্রন্থ খানি পাঠ কাখযা আমরা পবিজ্ঞাত হইতে 
পাব যে ৩ৎকাণে চিবখ্যাত উজ্জাধনী নগরাব আন্ত ছিল, এবং তথা 
হইতে সব্বপ্রকার পণ্য ভাবতবামর নানাস্থানে ও বিদেশে রপ্তানীর 
নামত বারুগ্ুঞ্জায় নীত হইত। 

আমাদের গন্থবর্ত। লিপিবদ্ধ বরফ, গিষাছেন যে, বাকগজ। হহতে 
কিঞ্চিৎ দাক্ষণ দিবে দাক্ষণদেশধন্তত ছিল" এহ দাক্ষণদেশেব 
সব্বপ্রধান বাপজ্য,নগচবব ওনাম পেখান। এবং 
তাগর।ছণ। খাকগজ। হইতে পদব্রজে বাত। 
করিলে পৈথানাষ পৌছিতে বিংশতি [দন আতবাহিত হইত। 
পৈথানার পৃব্বদিকে দশ [নেব পথ ব্যবধানে তাগপরা অবস্থিত ছিল। 
টলেমি পেথানাব স্থানে বেখান। পখিষাছেন। প্রাচীন পেথান। বা 
বৈথানাব ভগ্রাথশেষ এখনও দেখিতে পাওষা যাধ। কন্ত তৎকানীন 
সব্বশ্রেষ্ট নগরী তাগর। দক্ষিণদেশের কোন্‌ স্থানে অবাস্থত ছিল, তাভ। 
নির্ণয করা সহজ নহে। কতিপয পুরাতন্বঙু ব্যক্তির মতে বর্তমান 
দৌলতাবা॥ই প্রাচীন তাগর1 , কিন্তু এহ মত সর্ধ্বাদীসম্মত নহে। 


দাক্ষণদেশ 


(১) খাবি ভৃগুর নাম হইতে খাকরুগজ নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া ডাক্তার 
উইলসন 1110) 11) ০০০০৭ নাষক গ্রন্থে ডল্লেখ কারয়াছেন। ভূগড শবের বিশেষণ 
ভাব। ভূগুর শিব্যগণ এই স্থানে বাস করিতেন: এজন্য উহার নাম হইয়াছল 
ভার্গবক্ষে্। তারপর ভার্গবক্ষেতজ শব বপান্তর প্রাপ্ত হইযা তৃগুকচ্ছ এবং 
বারুগঞ্জ। হইয়াছে। 


১৪৪ প্রাচীন ভারত । 


সি 


যাহ। হউক, এই ছুই বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে অত্তি ছুর্গমপথে অশ্বযানে 
বিপুল পণ্সম্তার বারুগজায় নীত হইত । 

আমাদের অঙ্ঞাতনাম| লেখকবণিত দক্ষিণ দেশের সর্ধ্বপ্রধান 
বাজ্যের নাম ছিল আবিয়াকি ব। আরকি । এই নাম হইতে অনুমান 
করা যায যে, অনার্ধযজাতি-অধ্যুবিত দক্ষিণ দেশে এ স্থানেই সর্ব প্রথমে 
আর্ধ্জাতিব উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । আরিযাকি ঝা 
আধ্যকির বর্তমান নাষ মহারাষ্ট্র বলিষ। পুরাত ত্ত্রবিদ গণ নির্দেশ করিষা- 
ছেন। কল্যাণনগব এই দেশের প্রধান নগর ছিল। 

দক্ষিণদেশের বিএরণেব শেষে আমরা কেপরোবোটস নামধেষ 
একছ্ন অধপতির রাজে)র উল্লেখ দেখিতে পাই । জনৈক উংরেজ 
লেখকের মতে কফে?ীবোলোটুসেব সংস্কত নাম কেবলপুন্র। টলেমি- 
প্রণীত 1ণবরণে লিপিবদ্ধ রহিষাছে ফে, তাহার রাজধানীর নাম করৌবা 
ছিল। বর্তমান কোধেম্বাটুর ছেলার অস্তগত ককর নামক স্থান প্রাচীন 
$রৌর। রূপে নিদ্দিষ্ট হইযাছে। ককর শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ নগর । 

পূর্বোক্ত করোৌবার পার্থে ই নেলকুগডানামক এক নগর বিদ্যমান 
দছ্বিল। এই নগরের অধিপতির নাম বা উপাধি পাগ্ডিষন ছিল। 
টলেষির গ্রন্থে লিখিত হইযাছে পাই । কতিপয এতিহামিকের মতে 
পাওই ও পা? শব্দ অভিন্ন। এজন্ত আমরা অন্যান করিতেছি যে, 
কালক্রমে পার বংশ নান। ভাগে বিভক্ত হইয়া ভারঙুবর্ষের স্থানে 
স্থানে রাজত্ব করিত এবং তাহারই এক শাখা বর্তমান ত্রিবা্ধুর দেশের 
পার্খে সমুদ্রের উপকূলে আসিয়। প্ড়িক্াটিল॥ নেলকুণ্ড। নদীর তীরে 
অবস্থিত এবং সমুদ্র হইতে ৯২০ ষ্েভিচা দূরবর্তী ছিল। তিনসেপ্ট 
নামক পাশ্চাত্য এতিহাসিক লিখিয়াছেন; বারুগ্জা ও, নেলকুও। 
তৎকালে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল।' সম্ভবতঃ আর্মাদের 
'অজ্ঞাতনাম। লেখক ভাবুতবর্ধষের উপকূল দিয়া নেলকুণ্ডার পর আর 


প্রাচীন ভারত। ১৫৫ 


অগ্রসর হযেন নাই, এই স্থানেই পর্যটনের শেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
তিনি জনঞতিব উপর নিভর করিষ] আর কতিপয় স্থানের বিবরণ 
প্রদান 'করিয়াছেন। এতন্মধ্যে অন্ুগঙ্গ প্রদেশের নাম উল্লেখযোগ্য। 
অন্ুগঙ্গ প্রদেশের যে বিবরণ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; 'তাহ। অতি 
সংক্ষিপ্ত । আমরা এইমারে জানিতে পারি যে, গঙ্গ৷ নদীর তীরে এক 
স্ববৃহৎ নগর অবস্থিত ছিল এবং সেই নগ্রর হইতে পর্যযাপ্ত পরিমাণে 
অতু।)তরুষ্ট মসলিন প্রভৃতি রপ্তানি হইত । 

আমাদের অজ্ঞাতনাম। লেখক ভ]ুরগপর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় 
বিব্বণেই স্বগ্রন্ত পূর্ণ করিষা গিবাছেন। ভা'রতবুর্ষের আচার ,ব্যবহার 
_ কীদ্ুশ ছিল, তাহার কোন বিবরণ লিাপবদ্ধ 'করেন 
নাই। তথাপি বাণিজ্য গ্রপঙেট গ্রন্থের কোন কোন 
স্কানে ভাবতীষগণের আচাব ব্যবহারেব আভাস 
প্রাপ্ত হওয| যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা এক স্থানের 
উল্লেখ করিতেছি। তৎ্ক!লে অনেক রাঞ্জপুরে বিলাসিতা কিয়ৎ 
পরিমাণে প্রবেশ লাত করিযাছিল। বৈদেশিক বণিকগণ সৌরাষ্টর 
প্রভৃতি দেশের রাজন্যবর্গের মনস্বষ্টি সাধন ওগ্ঠ বহুমূল্য বোপ্যপাত্র, 
বাছ্যন্ত্র, সুন্দরী ব্রমণী, মহার্থ অলঙ্কার এবং উৎরুষ্ট মদ্দির। উপহার 
স্বরূপ প্রদান করিতেন। 


অগ্জাতনামা লেখকের 
বিবরণের অসম্পূর্ণতা 
রাজ্ভবনো খলাসতা 


ক্রাবো। 


্রাবোর ভূগোল বৃত্তান্ত একখানি উৎরষ্ট গ্রন্থ। পুবাকালে 
পৃথিবীর ভূগোল বৃত্তান্ত সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ রচিত 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে ট্রাবোর গ্রন্থ সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকার করিয়া রহিয়াছে । এই গ্রন্থে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সমূহের' 


্বাবোরু ভূগ্গোল বৃতান্ত 


১৪৬, প্রাচীন ভারত । 


সভ্যতার বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে । ই্রাবোর গ্রঞ্ঠের একাংশে 
ভারতবর্ষের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । 

্টাবো অতি প্রাচীন গেথক। সম্রাট অগষ্টসের রাঞ্ত্বকালে 
তাহার আবির্ভাব হইযাছিল। সম্ভবতঃ ২৪ খৃষ্টাব্দে তিন মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। গ্রাবে। বুদেশ পধ্যটন করিষাছিলেন। এই পর্যটন 
লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে তাহার গ্রপ্থের বুল অংশ লিখিত হইয়াছিল। 
গ্াবো বহু দেশ পর্যটন করিলেও, কখনও ভারতবর্ষে আগমন 
করেন নাই। তাহার আবিভাবের পুর্বে যে সকল 'গ্রীক লেখক 
ভারতবর্ষে আগমন করেন,.াহাদের গ্রন্থ অবলম্বন করিষাই গ্রাবে। 
্বগ্রন্তের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় অধ্যায় সংকালত করিয়াছিলেন । 

ষ্াবো ভারতবর্ষ সম্বদ্বষ '্অধ্যায় সংকলিত করিষ। তৃপ্তি লাভ 
করিতে পাবেন নাই। তিনি আমাদের আলোচ্য অধ্যাষের প্রারস্তেই 
লিখিয়াছেন_ “আমি পাঠকবৃন্দকে. এই 
অধ্যায অধ্যয়ন করিয়া তীক্ষ সমালোচনায় 
ক্ষান্ত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি । কারণ, ভারতবর্ষ বহুদূরে 
অবস্থিত। আমাদের দেশের অতি অল্প লোকই এদেশে গমন 
করিয়াছেন। ষীহার! ভারতবর্ষে গমন করিয়াছিলেন, তাহারা সেই 
স্ুবিভৃত দেশের একাংশ মাত্র স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ 
তাহাদের সংকলিত. ভারত বিবরণীর আধকাংশ জনশতি হইতে 
সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রীক লিখিত ভারত বিবরণীর পরস্পরের মধ্যে 
অনৈক্য পরিদৃষ্ট হইয়৷ থাকে। 'মহাবীর আলেকজগারের সহচর' 
লেখকগণ শ্বচক্ষে দর্শন করিয়া সমস্ত বিষয় বিবৃত করিয়। ,গিয়াছেন। 
তাহাতেও পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য রহিয়াছে । , সহচর লেখুকগণের 
প্রত্যক্ষ দর্শমমূলক বৃতান্তেও অনৈক্য পরিবৃষ্ট হইতেছে; এরূপ 
অবস্থায় জনশ্রতির উপর নির্ভর কারিয়া যে সকল বৃত্তান্ত সংগৃহীত, 


্রাবোর ভূগোলের ভুমিকা । 


প্রাচীন ভারত। ১৪৭ 


হইয়াছে, তাহা যে্রমপ্রমাদে পূর্ণ, ইহ। ,নিঃপন্দেহে নির্দেশ কর! 
ঘাইতে পারে। বর্তমান সময়ে যে সমুদয় গ্রাক বণিক নীলনদ, আরব্য 
উপসাগর অতিক্রম করিষা ভারতবর্ষে গমন করেন, তাহাদের মধো 
কদাচিৎ কেহ গঙ্গ। নদীর তীব দেশ পর্যন্ত গমন করেন। এই 
সকল বণিক , অশিক্ষিত। ভ্টাহারা আপনাদের পরিদুষ্ট স্থানের 
বৃত্তান্ত সংগ্রহে অক্ষম । বদি আমর! 'আলেকঞগারের সহচর 
লেখকগণের বৃত্তান্ত পরিত্যাগ করিয়া তৎপূর্ববন্তা লিখিত বৃত্তান্ত 
অবলম্বন করি,*তবে ভারত-তন্ব আরও অন্পষ্ট হইয়া উঠে । সম্ভবতঃ, 
আলেক্ষজগ্ডার আত্মস্তরিতা নিবন্ধন এই সকণ কৃরন্তান্ত যথার্থ বলিয়। 
বিশ্বাস করিতেন। লিয়রকক লিখিয়া গিয়াছেন যে, আলেকজগ্ার 
সসৈন্টে গিড্োসিষ! দেশ অতিক্রম কুরিবার সংকল্প করিয়াছিলেন । 
ইতিহাস পাঠে জান! যায় যে, াহার পুর্বে পম্বাজ্জী সিমিরেমিস ও 
সআট সাষ্টরাস এ্পথে ভারতবর্যাতিযুখে , যাত্রা করিয়াছিলেন। 
তাহারা উভয়েই শক্ত হস্তে পরাঞ্জিত হন। সিমিরেমিস বিংশতি- 
সংখ্যক পৈন্। সমভিব্যাহারে পলায়ন করেন। সাইরাসের সঙ্গে, 
তদপেক্ষাও নুন সংখ্যক (সাত) সহচর ছিল। আগেকজগ্ডার 
বিবেচন| করেন যে, যণ্দ, তিনি বিজন্ব গৌরবে গিড়োসিয়া আতিক্রম 
করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইতে পারেন, ভাহা হইলে তাহার কীন্তি- 
সৌরভে চারিদিক পুর্ণ হুহবে। সম্রা্জী সিমিঞরমিস ও সমাট 
সাইরাস কর্তৃক ভারত অভিযানের বৃত্তাম্ত আলেকজগ্ার সত্য বলিয়। 
বিশ্বাস কার্রতেন বলির়াই' তীহাদের”আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া 
যশোমাল্যে ভূয়িত হইবার সংকল্প করেন। কিন্ত তাহাদের ভ্তারত 
অভিযানের "বৃত্তান্ত কি, বিশ্বাসযোগ্য ? মেগাস্থিশিসও এই সকল 
বক্তান্তে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই ;.াতান ভারতবর্ষের পুরাত্বত, 
অবিশ্বান্ত বাঁলয়া স্পষ্টই নির্দেশ কারয়াছেন। ভারতবর্ষের পুরাবণ্ডের 


১৪৮ প্রাচীন ভাবত । 


তাদৃশ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি কবিষ। তৎ্সংক্রান্ত যাহ! কিছু অলৌ- 
কিক নহে, তাহাই আমাদিগকে যথার্থ বলিধ। গ্রহণ কবিতে 
হক্টবে।” 

ষ্রাবো৷ এইবপ উপক্রমণিকাঁব পব ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বিববপ 
লিপিবদ্ধ কবিযাছেন। আমবা এ বিববণের কিষদংণেব পানুবাদ 
প্রদান কবিতেছি। সমগ্র ভাবতবর্ধ শরদীম।তৃক 
দেশ ১ এই দেশের অনেক নদ নদী গঙ্গা ও সিদ্ধুতে 
পতিত হইযাছে ১ বহুসংখ্যক নদ নদী সমু পর্যান্ত প্রবাহিত হইযাছে ; 
ভাবতীয নদ নদীবু মধে) গঙ্গ। ও সিন্ধুই সর্বাপেক্ষা বহৎ । ভাকতবার্ষ 
বর্ষাকালে শপ, যোযাব, তিল ও ধান, এবং শীতকালে গম, যব ও 
দাউল ইত্যাদি বপন কবা! হইয] থাকে । ইধিওপিযা ও মিশবে যে 
সকল পণ্ড পক্ষী পালিত হহযা থাকে, তাবতবর্ষেও তৎসমুদয দেখা 
যায । ভাঁবতবর্ষে কেক্লু পর্বত ও উপত্যকা] ভূমিতেই বৃষ্টি ও ছুষাব 
পাত হয, সমতল ভুমি কেবণ নদীর জলে সিঞ্চিত হইষা থুকে। 
শীতকালে পর্বতমাল। তুষারাবৃত হয়, বসন্তের প্রাবন্তে বৃষ্টিপাত 
আবন্ত হয় ১ ক্রমশঃ এই বৃষ্টি বাডিতে থাকে; তাবপব দিবাবাত্রি 
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হয, এই সময ইটিলিযান বায়ু প্রবাহিত হয়, 
নদ নদী সকল তুষাব ও কৃ্টিব জলে পরিপূর্ণ হইয়া তীববতী সমতলভূমি 
প্লাবিত কবে। জ্ঞারুতবর্ষেব বহুসংখ্যক নগর মুত্তকার বাধের উপর 
গ্রত্িষ্ঠিত। এই সকল নগব বর্ষাকালে দ্বীপের ন্থাষ প্রতীষমান হয। 
বর্ষান্তে মৃত্তিক। অর্থ শুষ্ক হইতে ন1 খুইতেই শস্য বপন করা হহয়। 
থাকে । কৃষিবিদ্ভানাভজ্ঞ শ্রমজীবী] ক্ষেত্র কর্ষণাঞ্চি কার্ধয সম্পন্ন 
কবিয়] থাকে ; তথাপি বক্ষ সকল সত্জে হইযা উঠে, /এবং,পর্য্যাপ্ত 
পরিমাণে শস্ত পাওয়া যায় । ধান্ত বৃক্ষ আইজের উপর বোপিত হয়, 
এবং বর্ধার জলেও বিনষ্ট হয় না। ্‌ 


প্রাকৃতিক বিবরণ। 
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গ্রাবোর গ্রন্থে ভারঙবর্ষের বহুসংখ্যক 'মগর ও প্রদেশের বর্ণনা 
লিপিবদ্ধ আছে। আমর। তাহার গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারি যে, 
থৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ তিনশত বৎসর পুব্বে তক্ষণীলা 
নগরী সুপ্রতিষ্ঠিত হইযাছিল, এবং তাহার শাসনের 
জন্য সুব্যবস্থা সকল প্রবর্তিত ছিল। তক্ষশীলার 
চতুঃপার্ন্ক'দেশ জলপৃরণণ ও উব্বর ছিল। শঙক্ষশীগা- 
পতির শাসিত দেশের এক প্রান্তে ।ঝলাম প্রবাহিত ছিল। এই 
বিলামের অপর পারে চিরখ্য'৩ পুক, বাজাখ বাজ্য বিস্তৃত ছিল। 
পুরুৎ্রাভাব রাজ্যে নুযুন্যাধক তন শ্ত নগর 'বদ্ধমান ছিল) সমগ্র 
দেশ শস্ত-শ্তামল ও স্থাংস্তীর্ণ ছল। এই বাজ্যের পার্থেই কাথাইব! 
নামে আর একটি রাজ্যের পশ্চিমে বাতি গ্রবাহত়া হইত। সম্ভবতঃ 
বর্তমান অমৃতসর জেলাই পুরাকালে 'কাথাইয়া৷ নামে পরিচিত ছিল। 
এই দেশর ওকুতিপুঞ্জ সাতিশয় সৌন্দধ্যপ্রিয ছিল। তাহারা সব্বা- 
পেক্ষা সৌন্দ্য)শানী ব্যক্তিকে রাঞঙ্পদে অভাষক্ত করিত। কাথাইযা 
রাজ্যে একটি অদ্ভুত প্রথা গ্রচঙিত ছিল; কোনও শিশু সম্ত/ন ছুই 
মাসে পদার্পণ করলে রাজবম্মচারিগণ আসিয়। "তাহাকে পরিদর্শন 
কারতেন। পারদর্শনের বিষয়ীভূত সন্তানেব শারীরিক সৌন্দর্য্য যথেষ্ট 
কিনা, এবং তাহাকে জীবিত রাখা সঙ্গত কিনা, তাহাই নির্ধারণ 
করবার ভন্য ঝাজকন্মচারিগণ তাহাকে পারদর্শন কারবার জন্ত উপ- 
নীত হইতেন। তাহার পরিদর্শনান্তে শিশু সন্তানটিকে জীবিত 
রাখিতে হইবে, কি মারিয় ফেলিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে আদেশ 
দিতেন। কাথাইয়ার আঁধবাসীরা নানাগ্রকার তল বংদ্ধারা দা।ড 
গোঁফ রঞ্জিত করিত। , ভারতবর্ষের ন্তান্ধ স্থানেও এই প্রথা পরিরৃষ্ 
হইত। কাধাইয়ার অধিবাসীর! মিতব্যয়ী ছিল; কিন্ত তাহাদের 
অলক্কারপ্রিয়তা অত্যধিক ছিল। কাথাইয়! রাজ্যের আর একটি 


ভারতবষের নগর ও 
প্রদেশ সকলের 
বিবরণ। 
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প্রথার বিষয় লিপিবদ্ধ হইতেছে । বিবাহকালে বর কন্তা ও কন্তা বর 
মনোনয়ন করিত। পতি মৃত হইলে স্ত্রী স্বামীর চিতায় জীবন 
বিসর্জন করিত। কখনও কখনও ভারতমহিল। পরপুরুষে ' আসক্তা 
হু্টয়! স্বার্মীকে হত্যা করিত; তাহাদিগকে এই পাপ হইতে রক্ষা 
করিবার জন্যই সহমরণ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল; বিষ প্রয়োগে 
হত্যার নিবারণ করিবার উদ্দেশ্টেই সতীদাহ হইত। 

সিন্ধু ও ঝিলামের মধ্যবস্ত্ণ দেশে নয়টি বিভিন্র জাতির বাস; এবং 
পাঁচ হাজার নগরের অবস্থান ছিল। এই সকল নগন্ভরর কোনটিব 
পরিমাগই এক ক্রোশের নুন ছিল না। এইস্থানে মালই নামে' এক 
বৃহৎ জাতির বাস ছিল। মালই জাতি হঠতেই বণ্তমান মুলতান নগর 
মুলতান নাম প্রাপ্ত ,হইযাছে । মালই জাতি সাতিশয় পরাক্রমশালী 
ভিল। মাই জাতির একটি ক্ষুদ্র হুর্দ আক্রমণ কালে যহাবীব 
আলেকজগার আহত হন। এই আঘাতে তাহার জীবন সংশয়াপন্ন 
হইয়া উঠে। মালই জাতিকে পরাজিত করিবার জন্য আলেকজগুারকে 
ঘোর যুদ্ধ কবিতে হইয়াছিল। এ প্রদেশে সাবোস নামে আর একটি 
জাতির বাস ছিলণ সাবোস জাতির রাজ্যের রাজধানীর নাম সিন্ধু- 
মান ছিল। ম্যাকরিগিল নির্দেশ করিয়াছেন যে, সিক্ধুমানের বর্তমান 
নাম সেওয়ান। সাবোস,জাতির বাসভূমির পার্থে মৌসিকনোস 
নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষিত ছিল। এই মৌসিকনোস 
রাজ্য পরবতী কালে উত্তর সিদ্ধুরাজ্য নামে পরিচিত হয়। 
আলোর এই রাজের রাজধানী ছ্িল।: গ্রীক লেখকগণের গ্রন্থে 
মৌনিকনোম রাজের বহু প্রশংসাবাদ বিদ্ধধান। তাহারা 
আরও নির্দেশ করিয়া !গয়াছেন যে, ভারতীয় জীতি মাত্রেই, মৌসিক- 
লোসবাসি সুলভ গুণরাজির অধিকারী ছিলেন। যাহা হউক, এ 
দেশের অধিবাসীরা অতিশয় দীর্ঘজীবী ছিল; তাহার! সাধারপতঃ 
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১৩০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিত। মৌিকনোস রাজ্য ধন ধান্তে 
পুর্ণ থাকিলেও মিতব্যয়িতা তাহাদের চরিত্রের লক্ষণ ছিল। তাহাদের 
স্বাস্থ্য অনবদ্য ছিল। মৌসিকনোসবাসীদের মধ্যে কতকগুলি অনন্ত 
সাধারণ রীতিনীতিও পরিদৃষ্ট হইত। আমরা এই সকল প্রীতিনীতির 
উল্লেখ করিতেছি । উৎসব-উপলক্ষে মৌনিকনোসবাসীরা কেবল 
মুগয়ালন্ধ মাংস তোঞঙ্জন করিত। আহাদের দেশে স্বর্ণ রৌপ্যের 
আকর বণ্তমান ছিল; কত্ত ততসন্বেও তাহারা সব্বপ্রকার অলঙ্কার 
পরিধান করিতে বিরত থাকিত। তাহারা মনোযোগ পূর্বক আযুর্বেেদ 
শ্মন্ম অধ্যয়ন করিত; তদ্বতীত অন্ত কোনও শাস্ত্রের অধায়নে বিশেষ 
মনোযোগ দিত না। কারণ, কোনও বিগ্ভায় € যেমন যুষ্ধীবিদ্যা ) 
সবিশেষ পারদশিতা জাভেব জন্য যর ক্পা ক্ষাহাদের মধো অন্তায় 
আচরণ খপিয়া পরিগণিত ছিল। নারীর মর্যযাদ। রক্ষা এবং নও হত্যার 
প্রতিশোধ-গ্রহণের জন্য আবশ্ঠক ন! হইলে তাহার। কখনও আইনের" 
শরণাপন্ন হইত না। 
ষ্রাবো! পঞ্জাব ও দিন্ধু প্রদেশস্থিত রাজ্য ও জাত সমূহের বণনার 
পরই মগধ রাজ্যের উল্লেথ কৰিয়াছেন। তৎকালৈ পঞ্জাব এবং সিদ্ধ 
প্রদেশ ও মগধ রাজ্যের মধ্যে বভ সংখ্যক রাজ্য 
মগধ রাজ্যের বিবরণ ' 
বিদ্যমান ছিল, তাহ]তে সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রীক- 
লেখকগণের' তারত-বিবরণীতে এ সমুদয় রাজ্যের,উল্লেথ নাই। আলেক- 
জগ্ডার শঙ্ুদ্রুর তীর হইতেই প্রতিনিবৃত্ত হইযাছিলেন। এইজন্য তদীয় 
সহচর লেখকগণের অভিজ্ঞতা সিনুও পঞ্জাব প্রদেশেই আবদ্ধ ছিল। 
পূর্ববস্ত/ লেখকগণের মধ্যে হিরোডোটাস ও টিসয়াস প্রধান । 
মেজর»রিলেন সপ্রম্যাণ করিয়াছেন যে, সিদ্ুন্নদের পূর্বববস্তী মরুভূমির 
অতিরিভঃ স্থান হিরোভোটাসের অজ্ঞাত ও অপরিচিত ছিল।, ভারত 
বধ সন্বন্ধে টিসিয়াসের অভিজ্ঞতাও এইরূপ সন্বীর্ণ। আলেকজগ্ডারের 
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পরবন্তী লেখকগণের মধ্য মেগাস্থিনিস প্রধান। তিনি রাঁজদুতরূপে 
যগধের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে অবস্থিতি করিতেন। এই কারণ 
তাহার অভিজ্ঞত। মগধ রাজ্যে আবদ্ধ ছিল। বিশেষতঃ তৎকালে 
মগধ রাজ)ই বিপুল বৈভবে ও প্রবল গ€তাপে ভাকতবর্ষের সব্বশ্রেষ্ঠ 
ঝাজ)কপে পরিগণিত ছিল ; এইভন্ট মেগাস্থিনস ও ঠাহাব অন্রবস্তী 
লেখকগণ সমগ্র ভাততবর্ষের আদর্শস্থল মগধ রাজ্যের সত্যতার বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিযাই মনে কবিয়! ছিলেন যে, &ঁ অসম্পূর্ণ বিবরণী হইতেই 
ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের নিকট তৃারতীষয সমস্ত তথ্য উদ্ঘাটিত হইবে। 
ষ্রাবে। শ্বয়ং কখনও ভারতব্র্ষে আগমন করেন নাই ; পুর্ববর্তা লেখক 
গণের গ্রস্থ অবলম্বনে স্বীয বিবঃণী সংককুন করিয়া গিযাছেন। হহার 
ফলে তাহার গ্রন্থেও পুগ্ধাব সিন্ুপ্রদেশ ও মগধ বাঙ্যের মধ্যবত্তী 
রাজ্য ও জাতি সমূহের বৃত্তান্ত আলাখিত বিযাছে। [তিনিও পঞ্জাব ও 
সিন্ধু প্রদেশের পরেই যগধ রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বোর 
বর্ণনা হইতে প্রাচীনকালের মগধ রাজ্যেব খরঙ্র্য্যাদর আভাস প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। আমর] এখানে সে বর্ণনার মন্মানুখাদ প্রদান করিতোছ। 

'গঙ্গা ও শোণ পদীর সঙ্গমস্থলে পালিবোথরা ( পাটলীপুক্র ) 
অবস্থিত ছিল। (১) এই নগর দৈে্য ৮০ স্টেভিয়] (১ স্টেভিয়া ৬০৬২ 
ফট) এবং প্রস্থে ১৫ ষ্রেডিয়া ছিল। পাটলীপুন্রের চতুদরকে কান্ঠ 
নিম্মিত প্রাচীর পারিদৃষ্ট হইত । শর নিক্ষেপ করিবার জন্য ত প্রাচাব 
গাত্রে অসংখ্য ছিদ্র ছিল। যে প্রদেশে এই নগর অবস্থিত ছিল, 

(৯) বর্তষান পাটনার জদূরে প্র্থগীন পাঁটলীপুত্র অবস্থিত ছিল। বর্তমান 


পাটনার অদুরেই শোণ গঙ্গার সহিত মিলিত ছিল; তারপর ১৩৭৯ খৃষ্টান ১৬ মাইল 
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প্রাচীন ভাবত। ১৫৩ 


তাহার অধিবাসীব। ভাবতবর্ষে সব্বাপেক্ষ৷ অধিক প্রসির্ধ লাভ করে, 
এবং প্রাসাই নামে পরিচিত হয। 

পালিবোথবা বা পাটলিপুক্র নগবেব বর্ণনার পর স্বাবো নিদেশ 
কবিষাছেন, গ্রীকগণ মগধ ও অন্যান্য দেশ সন্বপ্ধে যাহ৷ কিছু লিপিবদ্ধ 
কবিয। গিষাছেন, তাহাব অধিকাংশহ দুূরতা ও অজ্ঞতা নবন্ধন অলো 
কিক অথবা অতিবঞ্জিত হহযাছে। ফ্রাবো এতবপ নির্দেশ কবিয়। 
অলৌকিকতা ও অতিবঞ্জনেব কতিপয দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিযাছেন। 
তাবপব তিনন' স্বাভাবিক ও অলৌকিক _উভযাবধ ক্ছু 1খবযেব 
অবতাঞ্ণা কাবযাছেন। আমবা তন্মধ্য হস্তে যাহা যাহা প্রযোজনা 
বলিষ! বিবেচন1 কবিলাম, তাহা সংঙ্গেপে লাপবদ্ধ কাবতেছি। 

যে গমণী তাহা প্রণষ পাত্রে নিকট হইতে হস্তা উপহাব প্রাপ্ত 
হইত, তাহাব সমাদবেখ সীমা থাকত না, শ্রাক লেখক নযাবকস 

রঃ এইবপ লাখয] গিধাছেন। কিন্তু অন্ত একজন, 
ভাঙগতবাসীর আচাব ক লেখকেব এম্থ হইতে আমরা। জানতে পারি 

০ যে, নরপাত ব্যতীত অপর কাহাবও রাঞ্জবিধিক্রমে 
হস্তা ও অশ্ব পালন কবিবার অধিকাব ছিল না। বর্ধাকালে সর্পািব' 
অত্যন্ত উপদ্রব হইত ১ এজন্য ভাবতাীর! সমুচ্চ খট্া নির্মাণ কবিষ! 
তছুপার শষন করিত। অসংখ্য সর্প জলে পতিত হুইযা বিনষ্ট হইত ; 
এইরূপে সর্পকুলেব ধ্বংস না হইলে সমগ্র দেশ জনশৃন্ত মকভূমিতে 
পরিণত হইবার সম্ভাবনা! ছিল। ভাবতবাসীর। পত্রাদদ লিখিবার জন্য 
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১৫৪ প্রাচীন ভারত। 


এক প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করিত। এই বস্ত্র লিখনোপযোগী করিবার 
উদ্দেশ্তে অত্যন্ত খনভাবে বয়ন করিয। লওষ। হয। ভারতবাসীর' 
কোনও উৎসব উপলক্ষে শোভা-যাত্র! করিলে, মহিষ, পালিত সিংহ 
প্রভৃতি বন্ পণ্ড ও বিচিত্র পক্ষ বিহঙ্গ সমুহ লইয়া যাইত। 
পুরাকালে ভাঁরতীয়গণ সংযমাচারের জন্য বিখ্যাত ছিল। সুবা 
ভারতীষ সমাজে অত্যন্ত ্বণ্য ছিল। তারতবাসীদের স্থুরা পান সম্বন্ধে 
্রাবোর গ্রন্থে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহার 
সার মন্ম এইযে, তারতবর্ষের কাজন্কুলে সুরার 
প্রচলন ছিল। কিন্তু গীক লেখক এথেন আইওসের মতে, ভারতীষ 
বাঁজন্গণের পক্ষেও মিতাচারই প্রশংসাহ ছিল। কারটিধাস নামক এক- 
জন গ্রীক লেখক লিখি গিয়াছেন যে, ভাবতবাসি মাত্রেই স্থরাপানে 
অভান্ত ছিল। কিন্তু মেগাস্থিনিস অন্ত প্রকার নির্দেশ কবিযাছেন ) 
তাহার মতে, কেবল যঙ্জের সময সুরাপান করিবার নিষম.ছিল। 
মালবারের বন্দর সমূহে মগ্য বিক্রীত হইত। কিন্তু উহার মূল্য অত্যন্ত 
অধিক ছিল বলি! কেবল ধনীর সম্তানেরাই তাহ] ক্রয় কবিতে 
পারিত। অনুগাঙ্গ প্রদেশে কেহ স্ুরাপান করিয়া মত্ত হইলে ব্রাঙ্গণগণ 
তাহার কঠোব দণ্ডের বিধান করিতেন। ভারতবর্ষে সোম নামক 
লতা হইতে মদ্ প্রস্তত হইত; ভারতীয়গণ সুরাপান করিবার পূর্বে 
তাহা ছুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়৷ লইত। 
পুবাকালে সংযঘ ও কষ্ট সহিষুততা ভারতবর্ধায়দিগের চবিক্রের 
বিশেষত্ব ছিল। তাহাদের সুখাপান-দ্বিরতিতে সংযমের উৎকৃষ্ট পরিচষ 
পাওয়া যায় । তাহাদের জীবন কূতদৃর কষ্ট সহিষুঃ 
তারতবাসীর কট ছিল, সাধুসপ্ন্যাসিগণের , বৃপ্ান্ত পাঠ কৃরিলেই 
সহিইতা। তাহা আমাদের উপলব্ধি হইতে পারে। লিসের 
লিখিয়াছেন'-“আর কোন দেশ তারতখর্ম অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত ও 


হব! পান। 


প্রাচীন ভাবত । ১৫7৫ 


বনবাজি পূর্ণ নহে। এই দেশে বাহার] মুনি পধি নামে পরিচিত, 
তাহাদের চির জীবন উলঙ্গতাঁবে অতিবাহিত হয. স্টাহাবা অবিচলিত 
চিত্তে পার্বত্য তুষার ও শীতেব তীক্ষতা সম করেন। যে সময তাহা! 
জ্বলন্ত চিতায জীবন বিসঙ্জন করেন, তখনও 'াহাদেব মুখ হইতে 
কাতব ধ্বনিব লেশমাত্রও উথ্থিত হয ন1।” সিসেকর এই মতেব 
সহিত তুলনা সমালোচন! কবিবাব জন্য আমরা এরিধানের গ্রন্থ হইতে 
[কষদ'শের অনুবাদ প্রদান কবিতেছি ।--“ভাবতীয সাধুসন্ন্যাসিগণ 
উলঙ্গ অধস্তান্ব গমনাগমন কবেন; ভ্রাহারা শাতকালে দেহ উষ্ণ 
বাখিবাব উদ্দে্ে উন্মক্ত আকাশতলে অবস্তেতি করেন, তাবপুর গ্রীক্ম 
সমাগমে কুয্যতাপ অসহা হইযা উঠিলে, ছায়া-শীতল বৃক্ষতলে *গযন 
কবেন।% গ্রাবো কতিপষ সাধুব বৃত্তান্ত "লিপিবদ্ধ করিুষ। বাখিয! 
গিষাছেন। আমবা তাহ। হইতে প্রাচীনকালেব সাধুণক্ন্যাসিগণের 
জীবন যাপন প্রণালী কিবপ ছিল, তাহা জানিতে পারি। এজন্য 
আমব৷ পাঠকগণেব কৌতুহল নিবারণার্থ তাহাব সারাংশ উদ্ধত 
কবিতেছি ' 

সম্রাট আলেকজগ্ডার তক্ষশিলায় উপনীত হইযা তদ্দেশীষ সাধু 
সন্্টামিগণেব অদ্ভুত আচাব ব্যবহাবেব বিষধ অবগত হন। তিনি 
স্বচক্ষে তহাদেব আচার ব্যবহার দেখিবার জন্য 
কৌতুহলাক্রাস্ত হইযা কতিগষ সাধুসন্নযাসিফে 
আহ্বান করেন। কিন্তু কেহ তাহাদিগকে আহ্বান কারিলে তাহার! 
তাহাদেব নিকট উপস্থিত "হইতে বলিষ্তন । সম্রাট এই বিষয় জানিতে 
পাবিষ্ তহারদগকে বলপূর্ধবক স্ব শিবিরে আনযন কর! অলঙ্গত বলিষা 
বিবেচনা রূুরেন; অপর পক্ষে, তাহাদের বাসস্থানে তাহার নিজের 
গমনও অসশ্নীনজনক বলিয়। বিবেচিত হয়। এই কারণে .তিনি 
অনেসিব্রিটস নামক একজন সহচরকে প্রেরণ করেন। অনেসি' 


ভারতীয় সাধুর বিরিরণ 


১৫৬ প্রাচীন ভারত। 


ব্রটস তক্ষ শিলার সাধুসপ্যা সগণ সম্বন্ধে লিখিয়৷ গিযাছেন-_শুক্ষশিল। 
নগরী হইতে ২০ ষ্রেডিয়। দৃরবর্তী সাধুসন্ন্যাসিগণের আশ্রমে উপস্থিত 
হইয়। দেখিতে পাই যে, সেখানে পনর জন সাধু বাস করিতেছেন। 
তাহাদের কেহ উলঙ্গ অবস্থায শষন করিয়া, কেহব। উলঙ্গ অবস্থায 
দণ্ডায়মান হইয়৷ রহিয়াছেন। তাহার! ভর্যেযাদয হইতে কৃর্য্যান্ত পয্য্ত 
এহ ভাবে নিশ্চল মৃত্তির ন্যায় অবস্থিতি কবেন। সন্ধ্যা সমাগত হইলে 
তাহারা এ আবাস স্থল পরিত্যাগ পৃব্বক নগদ্ীতে গমন কবেন। 
সুর্য্যের উত্তাপ সহা করাই সব্বাপেক্ষা কষ্টকৰ। এইধস্থানের রৌদ্র 
এত প্রথর যে, 'দ্বপ্রহর কালে নগ্রপদে ভ্রমণ করিলে নিশ্চয়ই যন্ত্রণা 
পাইতে হয়। আমি কলানস নামক একজন সাধুব সাহত আলাপ 
করি। আমার সন্দে আঁপাপ্ের সময় তিনি প্রস্তর খণ্ড সমূহের উপর 
শয়ন কবিযাছিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, আপনারা কিরূপ 
জ্ঞানবান, তাহ! পরীক্ষা করিয়! সম্রাটকে জানাইবার নিমিত্ত তিনি 
আমাকে আদেশ করিয়াছেন। কলানস আমার আলখেল্লা, প্রশস্ত 
টুপি ও লম্বা জুতা দেখিয় হাস্য করিয়া উঠিলেন) তারপর বণিতে 
লাগিলেন,--বর্তমান সময়ে পৃথিবী যেরূপ ধূলি পুর্ণ, পুরাকালে 
সেইরূপ শস্তপূর্ণ ছিল। ততকালে জল, মধু: ছুগ্ধ, তৈল ও সুরার 
পৃথক পুথক প্রত্রবণ বিদ্কমান ছিল। কিন্ত মানবঙ্গাতি বিলাসিতা ও 
আত্মস্তরিত। নিবন্ধন গর্বিত ও অশিষ্ট হইয়া উঠিল) এজন ইন্দ্র 
ক্রোধান্থিত হইয়। এ সমুদয়ের বিলোপ সাধন পূর্বক তাহাদিগকে চির- 
জীবন পরিশ্রম করিয়া অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত অভিশাপ 
দিয়াছেন। কিন্তু শেচ্ছাচারের অবসান হইয়৷ আসিতেছে । বর্তমান 
অবস্থা দূরীভূত হুইবে বলিয়া ঝোধ হয়। যদ্দি আমারু উপদেশ 
শুনিতে ইচ্ছা কর, তবে সমস্ত গাত্রবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক উল 
.অবস্থায় আমার সঙ্গে একাসনে উপবিষ্ট হইয়! আমার কথা শ্রবণ কর । 


প্রাচীন ভারত। ১৫৭ 


শ্টি সি 


কলানসের বাক্যে কি কর্তব্য, আমি তাহা চিন্তা করিতেছিলাম, 
এমন সময়ে বযোজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানগরিষ্ঠ সাধু মন্দনিস কলানসকে 
তির্স্কার করি! বলিলেন তুমি যে সকল দোষেব নিন্দা কিতেছ, 
তোমাব বাক্যে তৎসমুদয অর্থাৎ অশিষ্টাচারাদি প্রকাশ পাইতেছে। 
অতঃপর তিনি আমাকে সন্বোধন করিয। বলিলেন, “সম্রাট প্রশ*স। 
তাজন ; কারণ, তিনি বিপুল ভূতাগের 'অধীশ্বর হইযাও জ্ঞানাম্বেষণে 
নিরত বহিয়াছেন । আমি এ পর্যন্ত আলেকজগ্ডার বাতাত আব 
কোনও সশঙ্ দার্শনিক দেখি নাই। বীহাদেব অনুগত লোকদিগকে 
উপদেশ প্রদান করিবার ও অবাধ্য লোককে বলপ্রযোগ করিঘ। 
সংযমাচাব শিক্ষা দবাব ক্ষমতা আছে, তাহার!" যন্দ জ্ঞানবান স্থষেন, 
তবে পৃথিবীর মহত্তম মঙ্গল সাধিত হইতে পাবে। যে নীত আমা- 
দ্গকে সুখ ও ছুঃখ হইতে নির্্ৃক্ত কবিচে সমর্থ, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
দ্ুঃথ পরিশ্রম হইতে স্বতন্ত্র। দুঃখ মন্ুয্যের শক্র পরিশ্রম মন্ুষ্যের বন্ধু। 
লোকে মানসিক শক্তিৰ বিকাশেব জন্ঠই শাবীবিক পরিশ্রম করিয়া 
থাকে । তাহার কেবল মানাঁসক শক্তি বলেই বিবাদ বিসংবাদেব 
[নবারণ করিতে সমর্থ হইষা সব্বসাধারণকে সছ্ুপদেশ দিতে পারিবে'। 
তক্ষশলার অধিবাসিগণের* পক্ষে আলেকজগাবকে সাদরে অভ্যর্থনা 
কর] কর্তব্য। যদি তক্ষশিলার অধিবাসীবা আলেকজগ্ডারের অপেক্ষা 
অধিক জ্ঞানবাঁস হয়, তবে তাহার !উপকাব হইবে; আর যদ তিনি 
জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হন, তাহ! হইলে তক্ষশিলাব অধিবাসীর! উপকার লাভ 
করিবে ।” গ্রীক জাতিক মধ্যে পুক্যোদ্ধ,ত মত সকল প্রচলিত আছে 
কিনা, তৎসন্বন্ধে মন্দনিস আমাকে প্রশ্ন করেন। আমি তছুত্তরে বলি, 
পিথাগোস্বাস এই প্রকার নীতির প্রচার করিয়া! গিয়াছেন, এবং শিষা- 
বর্গকে মাংসাহার করিতে [নিষেধ করিয়াছেন আমি সক্রেটিস ও 
ডাওজনিসের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছি তাহারাও এ প্রকার মতাবলম্বী । 


১৫৮ প্রাচীন ভাবত। 


আমার বাক্যে মন্দনিস উত্তর কবেন,. “আমার বিবেচনাষ আপনাদের 
সমস্ত মতামতই সমীচীন, আপনাবা কেবল একটি ভুল কবেন,_ 
আপনার! প্রকৃতি অপেক্ষা অভ্যাসের অধিক পক্ষপাতী, ইহাই আপ- 
নাদেব ভুল। আপনারা এই প্রকার ভ্রান্তবিশ্বাসী বলিযাই উলঙ্গ 
অবস্থায় বাপ ও যৎসামান্ত আহার করিতে কুন্ঠিত হন। যে গৃহের 
সংস্কাবেব প্রযোঞজন অল্প, তাহাই খুব মজবুত । আমর] প্রাকতিক 
দৃপ্ত, ভাবী শুভাশুত, বৃষ্টি অনাবৃষ্টি ও লোকপীড। সন্বন্ধীয তন্বান্ু- 
সন্ধানে ব্যাপূত থাকি ।” এই সকল সাধু সন্রাসীর নিট প্রত্যেক 
ধনবানেব গৃহদ্বাব উন্ক্ত,। তাহাবা অবাধে অন্তঃপুবেও প্রবেশ 
কবিতে পাবেন। সাধুসন্র্যাসিগণ ধনীর গৃহে প্রবেশ করিযা ভোজন 
ও কথোপকথন কনেন। “যন্দ কোনও সাধু পীড়াগ্রস্ত হন, তবে 
তাহাব সম্মানেব অত্যন্ত লাঘব হয; তজ্জন্ত পীড়িত হইলে ্টাহাব 
জ্বলন্ত চিতা আবোহুণ কবি! নি্বকার ভাবে জীবন বিসর্জন 
কবেন। 

আলেকজগ্ডাবের আগমন কালে প্রাগুক্ত সাধুসন্নযাসিগণ ব্যতীত 
আব দুইজন সাধু তক্ষশিলায বাস কবিতেন। তাহারা উভযেই ব্রাহ্মণ 
বংশোত্তব ছিলেন। জ্ঞেষ্ঠ সাধুর মস্তক মুগ্ডিত ছিল, কিন্তু কনিষ্ঠ 
সাধুব মস্তক কেশারৃত ছিল। এই ছুই জন সাধুরই অনেক শিষ্য 
ছিল। তীহারা অবসর কাল হাট খাজারে আঁতবাহিত করি- 
তেন। তাহার সর্ধসাধারণের উপদেষ্টা ছিলেন বাঁলয়। লোকে 
তাহাদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভন করিত।' তীহারা বিনামূল্যে 
বিক্রেতার্দিগের জিনস পত্র গ্রহণ করিতে পারিতেন।* তাহার৷ 
তিল ও মধু দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া আহার করিতেন। 
এই সাধুদ্ধয় একদা! সম্রাট আলেকঞ্গারের শিবিরে গমন কারয়া- 
ছিলেন। তাহারা রাজ-শিধিরে আসন পারিগ্রহ কাঁরতে অস্বীক্কত 


তে 
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হইয়! দগায়মান থাকিয়। আহার করেন। তারপর তাহাদের একজন 
উন্ুত্তস্থানে পৃষ্ঠোপরি শয়ন করিয়া এবং অপর জন একপদে দণ্ডাবমান 
হইয়া ছুই হাতে তিন হস্ত পরিমিত কাষ্ঠদও ধারণ করিয়া সমন্ত দিন 
রৌদ্র বৃষ্টি সম্ভ করিয়। কষ্ট সহিষ্ণতাব পরিচয় দেন। কনিষ্ঠ সাধু 
আলেকজগারের সহিত কিয়দ্দ,র গমন পূর্বক প্রত্যাবৃত্ত হন। সম্রাট 
তাহাকে পুনর্ধার আহ্বান করিয়! পাঠান; তছুত্তরে তিনি বলেন যে, 
প্রয়োজন হইলে সম্রাট তাহার সমীপে আগমন করিতে পারেন । 
কিন্ত জ্যেষ্ঠ সাধু ্আাটের সমভিব্যাহারে গমন করেন। বাঞ্জ সহবাসে 
ঠ্টাহার 'জীবন যাত্রার প্রণালী পরিবন্তিত হইক়্াছিল। এই কারণে 
কতিপয় ব্যক্তি, তাহাকে তিরঞ্চকার করেন। তিনি তিরক্কৃত হইয়া 
উত্তর করেন, আমি চল্লিশ বৎসর তগশ্চর্যয করিব, বলিয়৷ প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলাম : আমার এই ব্রত উদ্ঘাপিত হইয়াছে । (১) 
তক্ষশিলার সাধু সন্ন্যাসিগণের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া স্রাবে৷ 
তক্ষশিলার ও অন্যান্য প্রদেশের প্রকৃতিপুগের আচার ব্যবহার ও 
বাঁতিনীতির বর্ণনা করিয়াছেন। আমর! তাহার সার সংগ্রহ করিয়া 


(১) যেরূপে সম্রাট আলেকজ্জরণারের সহিত সাধু যুগলের সাক্ষাৎ ঘটে, তাহা 
কৌতুৃকাবহ। আলেকজগ্ডার সসৈন্যে গমন করিতেছিলেন; এমন সময়ে 
তিনি দেখিতে পাইলেণ যে, হুইজন সাধু াহাকে দেখিয়া পদ ছ্বারা বাটীর উপর 
সঞ্গেরে আঘাত করিলেন। সম্রাট তাহাদিগকে এঁকপ করিবাঁর কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলে ভাহার] উত্তর রুরিলেন, হে সম্রাট ' আমরা বতথানি ভুমি আঘাত করি- 
যাছি, পৃথিবীর মনুষ্য মাত্রেই কেবল ততখানিগ্ভুমির আধকারী; যদিও আপনি 
আমাদের ম্যায়ই এজন মন্ষ্য, তথাপি অনধিকার চর্চ] প্রির়ত। ও দাস্তিকত1 বশতঃ 
পৃখবীর বিপুল ডনংশ অধিকার কুরিয়া নিজের ও অন্তের কষ্ট্রের কারণ হইয়াছেন। 
কিন্ত শীঘ্র আপনার সবত্যু হবে, এবং কবরের জন্ত যে পরিমাণ ভূমি আবখুক, 
কেবল তাছাই আপনার অধিকারে থাকিবে । 


১৬০ প্রাচীন ভারত । 


শিপ: পলি | সি হত চে শি 


দলাম। এই দেশের ব্যবস্থা সমূহ অলিখিত, এবং অন্তান্ত জাতিব 
ব্যবন্থ! অপেক্ষা বিভিন্ন ছিল। ভারতবর্ষের কোনও 

্রন্কতি পুগের জাতির কন্ঠা বিবাহ যোগ্য হইলে তাহার পাণি- 
আচার ব্যলহার । প্রািগণ তদীধ পিত্রালক়ে সমাগত হইযা মল্লযুদ্ধে 
ব)পুত হইতেন। যিনি ইহাতে জধপ্রী লাভ করিতেন, তিনি কন্তা রঙ্েব 
অধিকাণা হইতেন। কেহ দারিদ্র্য নিবন্ধন কন্ঠার বিবাহের ব্য 
তাব বহন করিতে অসমর্থ হইলে, সে কন্টাসহ বাজারে গমন পূর্ব্বক ঢাক 
বাঙজাইতে আরন্ত কিত। ঢক্কাঁনিনাদ শ্রবণ কবিষ] বিবাহাধিগণ সমাগত 
হইলে, কন্যা যাহাব মনোনীত তষ্টত, তাহাঁব হস্তেই কগ্গাকে সমর্পণ 
কত্িবার নিম ছিল। (১) বহুধিবাহ প্রচলিত ছিলস। পতিব মৃত্যু হইলে 
স্ত্রী স্বামীব জলন্ত ।চিতাগ আরোহণ কবিধা সন্তোষ সহকাবে জীবন 
বিসঙ্গন করিত। কোনও বমণী পুডিয! মবিতে অনিচ্ছা! প্রকাশ করিলে 
তাহার বঙ নিন্দা হইত (২)। এই দেশে আব একটি প্রথ| বিচ্মান 
ছিল; কতিপধ পরবাবের লোক এক সঙ্গে মিলিত হইব! ক্ষেত্রকর্ষণ 
করিত : তারপব শন্ত পর্ধ হইলে তাহ! বিভাগ কবিষা লইবার নিষম 
ছিল। প্রযোজনাতিবিক্ত শস্ত প্রাপ্ত হইলে তাহার] উহা! দগ্ধ করিয়] 
ফেলিত, এবং আবাদের সময সমাগত হইলে পুনর্বাব ক্ষেব্রকর্ষণে নিযুক্ত 


(১) বিবাহ সম্বন্ধে এই প্রথা আমাদিগকে ন্বয়ংবরের কধ| ম্মবণ করাইযা 


দেয। 

(২) ভারতবর্ষের সতীদাহ প্রথার প্রসঙ্গে সিমেক যাহা! লিখিযাছেন, আমর! 
তাহা এখানে উদ্ধত করিয়া দিতেছি । “ভাঁরতবাসীরা বহুপত্রীক, এখন কোন 
ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির পত্ীগণ মধ্যে কাহাকে অধিক ভাল বাগিত, 
বিচারালয়ে তাহার মিমাতসা হয। যেস্ত্রী বিচারে জয়জাভ করে, সে জানন্িত চিন্তে 
বনধুষান্ধব এবং আত্মীষ শ্বঞ্জন মম্‌্গ্ষে পতিসহ জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ ত্যাগ করে। 
অপর পত়ীগণ বিমর্ষ চিত্তে গৃক্ধে এরতিগমম করে 1” 


প্রাচান ভারত। ১৬১ 


মে শি ৪- নি রি, ৬৯ ০৬ ০৭ ০২৬০৯ এ এক "জা 


হইত । ফলতঃঃ যাহাতে আলন্ত প্রশ্রয় ন৷ পায়,তজ্জন্ডই প্রয়োজনা তি- 
রিক্ত শস্ত বিনষ্ট করিয়া ফেলিবার নিয়ম প্রবন্তিত হইয়াছিল । ধনু 
ও বাপ এই দেশের সাধাঁদণ অস্ত্র ছিল। এ সকল বাণ তিন হস্ত 
পরিমিত দীর্ঘ হইত; কেহ কেহ বা বল্লম, ঢাল ও প্রশস্ত তরবারি 
ব্যবহার করিত। এতদেশীষের] তাম পাত্র ব্যবহার করিত; কিন্ত 
ভৎসমুদয় ঢালাই হইত, পেটাপাত্র ছিল না; একারণ উহ! মাটীতে 
পড়িলেই মৃৎপাত্রের ন্যাফ ভাঙ্গিযা যাইত। প্ররুতি পুঞ্জ রাজাকে 
ভূমিষ্ট হইয়া *প্রণাম করিত না; উচ্চ,নীচ প্রজ্ামাত্রেই তাহাকে 
প্রার্থন্যাস্থচ ক সম্বোধন বাক্যে আভবাদন, করিত। ভাবতীয়গগ 
ইন্্রদেব, গঙ্গ। ও অন্ান্ত দেবতার উপাসক ছিলেন । কোনও নরগতি 
কেশ ধৌত করিলে তাহার প্রঞঙ্জাবর্গ মহোত্সবে ,নিরত হইত, এবং 
রাজ সমীপে মহার্ঘ্য উপডৌকন প্রেরণ করিত। তাহাদের মধ্যে 
উৎকৃষ্ট , উপচৌঁকন-প্রেরণ সম্বন্ধে প্রতিত্বন্বিতা চলিত। তাহারা 
উত্সব ভপলক্ষে মিছিল বাহির করিত। এই সকল মিছিলের 
প্রথম অ'শে স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কারে সজ্জিত হস্তী, চতুরশ্খ পরিচালিত 
রথ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বলীবর্দের শ্রেণী পরিদৃষ্ট হইত" তারপর বহু' 
সংখ্যক পরিচারক সুন্দর ধেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া বর্ণ নির্মিত 
নানাবিধ পানপাত্র ও' তাম্র নির্শিত ও মণিমুক্তা-খচিত সুখাসন, 
সিংহাসন, পানপাঁত্র, জলপাত্র ও স্বর্ণের কারু-কার্য্য বি শিষ্ট পরিচ্ছদ 
বহন পূর্ধক গমন করিত। পরিচারক শ্রেণীর শেষে মহিষ, তরক্ষু, 
পালিত সিংহ ও" বিচিত্র-পক্ষ, ও স্থক& বিহঙ্গম সমূহ নীত হইত। 
চতুশ্চক্র-যানে সপল্লব বৃক্ষ সকল উত্তোলন করিয়া! তাহাতে পক্ষীর 
পঞ্জরগুলি ,বুলাইয়৷ রাখা হইত। 

ট্রাবোর গ্রন্থ হইতে আমর। হিন্দুর ব্রাহ্মণ ও বৌন্ধের শ্রমণ--উতর 


শ্রেণীর 'সম্বন্ধেই কিঞ্ৎ বিবরণ অরগত হইতে পারি। ব্রাঙ্ণগণের 
৯১ 


৬৬২ প্রাচীন ভারত। 


অনেকে রাজনীতির আলোচনায় ব্]াপূত থাকিতেন, এবং রাজন 
দিলারা উপদেষ্টার কাজ করিতেন; আবার অনেকে 
প্রকৃতির গ্রন্থ পাঠেই সব্বদ! নিরত থাকতেন। 
আধ্য-নাপীবৃন্দও তাহাদের সহিত মিলিত হইযা অধ্যয়নে নিযুক্ত 
থাকিতেন। এই সকল মহিল। সাতিশষ সংযত ভাবে জীবন যাপন 
করিতেন । | | 
ধ্রাবো শ্রমণগণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,- শ্রমণগণ ব্রাঙ্গণগণের 
বিরোধী, তাকিক ও বাকবতগাপ্রয়। যে সকল ব্রাজণ জ্যোতিষ ও 
শারীর-স্থান-বিচ্ভা শিক্ষায় নিরত, শ্রমণগণ তাহার্দগকে প্রতারক 
ও "নির্ধোধ বলিযা উপহাস করেন। শ্রমণগণ পর্বতে, নগরে ও 
পল্লীতে বাস করেন।* পর্নতবাসী শ্রমণগণ কষ্ণাজন পরিধান 
করেন এবং নানা প্রকার বৃক্ষমূল ও ওষধ সঙ্গে রাখেন। তাহারা 
যাছুবিষ্ঠ। বলে রোগ নিবারণ-সক্ষম, এইরূপ প্রকাশ করেন। কৌদ্ 
বিহারে শ্রমণগণের সঙ্গে বৌদ্ধ রমণ্নীরাও বাস করেন ; কিন্তু তাহারা 
ব্রহ্ষচর্য্য পালন করেন; নগরবাসী শ্রমণগণ শুশ্র বস্ত্র পারধান করিয়া 
থাকেন। 
আমর] ই্রাবোর গ্রন্ত হইতে জানিতে পার যে, পুরাকাণে 
ভারতবাসিমাত্রেই শুভ্র, বস্ত্র পরিধান করিত। তাহাদের দীঘ 
কেশ ও শবশ্র ছিল ; তাহার] দীর্ঘ কেশরাজি'দ্বার! বেণী বন্ধন করিত। 
স্াবে। স্বগ্রন্থে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিষয়ও উল্লেখ 
করিয়াছেন। আমরা তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া এই প্রবঞ্ধের উপসংহার 
করিতেছি । আয়ারসি নাষক একজাতি তানাইস 
নদীর কূলে বাস করে। একারপ্তিয়াস নদীর 
কুলে প্রাসেস নামক আর এক জাতির বাস। 
ক্ষান্পিয়ান উপসাগরের কুলবর্ভী অধিকাংশ স্থান এই ছুই' জাতির 


ভারতবর্ষের বৈদেশিক 
বাণিজ্য । 


প্রাচীন ভাবত। ১৬৩ 


সি সি বন 


অধিরুত বলিধা ভারতান্র পণ্য সহঙ্জেই তাহাদেব হস্তে আপিয়া 
পডে। তাহারা আশ্মেনিয়ান ও মেদেস জাতিব নিকট হইতে এ 
সকল পণ্য ক্রয করিষ! লয। তাহারা স্বর্ণ খচিত পবিচ্ছদ পরিধান 
কার! আপনাদের ধন গৌববের পরিচয় প্রদান করে। বৈদেশিক 
বণিকগণ কাম্পিয়ান উপসাগরেব প্রবেশ-দ্বাব পরিত্যাগ পূর্বক 
হেকটমফিনস (সম্ভবতঃ বর্তযান দামাথন্‌) নামক স্থানে (১৯৬০ 
ষ্টোভযা ), তথা হইতে হিবাটে (৪৫৩০ স্্রেডিয1 ), তথা হইতে 
সিস্ত(ন প্রদেশে প্রধান নগর ফাবে (১৬০০ ষ্টেডিয়া) তথ। হইতে 
উলালুবরাট নামক স্থানে (৪১২০ ্রেডিয়া) এবং তথা 'হইতে 
কাবুলে (২০*** ্টেডিযা ) আগমন কবে। তাহাব পর তাহাবা 
কাবুল পখিত্যাগ পূর্বক ১০০০ টেডি অতিক্রুম করিষা ভারত 
সীমা উপনীত হয। তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কালে নৌযোগে 
অন্সসূ নদীব পথে কাম্পিয়ান ডপসাগবেব কুলে ভারতীয় পণ্য 
আনযন কবে। (১) 


০০ 


(১) ্রাবোর গ্রন্থেও ভারতাষ বণভেদ প্রথার পরিচয পাওয়া যায়। কিন্তু 
সে বৃত্তাস্ত মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত এইজন্য আমবা! তাহার উল্লেখ 
[নশ্প্রযোজন বলিয়া বিবেচনা করিলাম । 





টলেমি | 


:*ঃ 








প্রসিদ্ধনাষ! টলেমি খুষ্টায় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে মিশরের 
অন্তর্গত আলেকজপ্ড,য়া নগরীতে আবিভূতি হইয়া 
টলেশির ভুগোল ছিলেন।' অঞ্গশান্ত্রে এবং জ্যোতির্বিগ্কায় তাহার 
নি অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। তদ্ব)তীত তিনি 
সঙ্গীতপটু ছিলেন, তাহার সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে লোক যুগ্ধ হইত। 
টলেমি জ্যোতির্বিগ্বাবিষয়ে অঙ্মাজেষ্ট নামধেয় একখানি স্ুবৃহৎ 
গ্রন্থ রচন! করিয়। গিয়াছেন, অলমাজেষ্টের পরিশিষ্টরূপে তদীয় ভূগোল- 
বৃতাস্ত রচিত হইয়াছিল! 
টউলেমির ভূগোল-বৃত্তান্তও আট অধ্যায়ে বিভক্ত সুবৃহৎ গ্রন্থ; 
ইহার একটি অধ্যায়ে ভার ভবর্ষীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এ 
টলেমি পৃথিবী গোলাকাররূপে বর্ণনা করিয়া! তাহার পরিধি 
১৮০০০ ষ্রেডিয়৷ এবং মধ্য রেখাক্ু এক ডিগ্রির বিস্তার ৫** ট্েেডিয়া 
বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার এই অক্কপাঁত ভ্রমাত্বক, এজন 
তদীয় গ্রন্থোল্লিখিত নগর, নদ, নদী ইত্যাদির বর্তমান নাম ও অবস্থান 
নির্যয় করা কঠিন। কিন্তু তথাপি লাসেন, ইউল প্রভূত পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণ বহু অনুসন্ধানে ও চিস্তাবলে এঁববয়ে অনেক পরিমাণে 
কৃতকার্য হইয়াছেন। 
ৃষ্টায় দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্রিদ্ধু নদের পশ্চিম কুলের বহু অংশ ভারত- 
বর্ষের অন্তভূ-ক্ত ছিল। কান্দাহার, গজনী,কাবুল,ব।ক্ 
ভালতব্ধেরসীমা প্রভৃতি ভারতবর্ষের পশ্চিষ, সীমা দ্রিল। , এই সকল 
নি জনপদে হিন্দু রাজন্গণ রাজন করিতেন। পুরাকালে 
কান্দাহার গান্ধার, বাক বাহ্ণীরু, কাবুল কর নামে পরিচিত ছিল। 


প্রাচীন ভারত। ১৬৫ 


৯ সি ০ শি স্্পি 


তারতবর্ষের উত্তর সীমায় ইমায়ুস নামক পর্বত বিস্তত ছিল। 
ইমামুস সংস্কৃত হিম শব্ধের অপত্রংশমাত্র । গ্রীকগণ হিন্দুকুশ পর্বতের 
এই নাম প্রদান করিয়াছিলেন। ইমায়ূস পব্বত এবং তাহার চতুষ্পার্শে 
শাকই, কন্বোজ, কিরাতাই প্রভাত ইঠিহাসপ্রসিদ্ধ জাতির বাস ছিল। 

টলেমি স্বীর গ্রন্থে সিন্ধু নদের মুখ হইতে গঙ্গ! নদীর মুখ পর্য্যস্ত 
বিস্তৃত সমগ্র ভারতীয় উপকূলের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। 
আমর তদনুসারে ভারত উপকুলবন্তা প্রধান প্রধান জনপদের বর্ণনাষ 
প্রবৃত্ত হইলাম ।ঃ 

স্রিষ্ীনি সৌরাষ্ট্রের অপত্রংশ। বর্তমান সমযে,উহা গুজরাট নামে 
পরিচিত। সিরাষ্ট্র প্রাগুক্ত দেশেব প্রধান নগর ছিল। বত্তর্মীন 
সময়ে এই নগর জুনাগছ নামে পরিচিত; তৎ্পুবের 
জীর্ণ নগঞ্ণ নামে পরিচিত হইয়াছিল। জুনাগড়ের 
চতুষ্পৃর্থে, প্রাচীনত্বের অসংখ্য নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। 
ছবনাগড়েব নিকটবর্তী পর্বতগাত্রে অশোকের, স্বন্ধ গুপ্তের এবং 
রুদ্রদাসের অন্ুশাসন-লিপি উৎকীর্ণ বহিষাছে। 

মনগ্লোসন বর্তমান সময়ে মনগ্রোল নামে পারচিত হইতেছে। 
মনগ্রোল দক্ষিণ-পশ্চিম উপকৃলবন্তী একটি সমৃদ্র বন্দর এবং জুনাগড় 
করদ রাজ্যের অধীন। 

লার্রিক লাসেনের মতে সংস্কত রাগ্ক এবং প্রান্ত লাটিক শব্দের 
অপন্রংশমাত্র, লারিক বা বাক বর্তমান গুজরাট দেশের একাংশব্যাপী 
ছল। লার শব্ধ লাট শবের অপত্রংশ ? গ্রীক লেখকবর্গ লার শব্দের 
শেষে স্বদেণীর 'ইক্‌” শব যোগ করিয়! লারিক শবের সৃষ্টি করিয়াছেন 
বলিয়া) নির্দেশ করা বাইতে পারে। বারুগঞ্জ ( সংস্কৃত নাম ভূগুকঙ্ছ 
এবং আধুনিক 'নাম বরোচ ) ও উজ্জয্নিনী,নামক প্রসিদ্ধ স্থানত্ব় লারিক 
দেশের অন্তর্গত ছিল। 


গুজরাট 


১৬৬ প্রাচীন ভারত। 


নৌসর্িপ বর্তমান' সময়ে নৌসরি নামে পরিচিত। নৌসরি 
আধুনিক সুরাটের অষ্টাদশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। 

পৌলিপৌল বর্তমান সময়ে সপ্তয় নামে পরিজ্ঞাত। সঞ্তন নৌনরি 
নামক স্থানের অনাতদুরে দক্ষিণদিকে অবস্থিত । 

আরিয়াকি বা আর্ধ্কি আধুনিক মহারাষ্ট্রের পূর্বনাম ছিল। 
এই দেশের অধিকাংশ অধিবাসী আর্ধ/জাতিসস্ূত ছিল। আর্ধ্য 
নরপতি তথায় শাসন কার্য নির্বাহ করিতেন। 
ততৎ্কালে, এই দেশের চতুষ্পার্থে আর্যেতর জাতির 
বাস ও রাজত্ব ছিল, এই কারণে আমাদের বণিত জনপদ আর্য্যাকি 
নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল । আরিয়াকি ব৷ আধ্যটকি তিন অংশে বিভক্ত 
ছিল। একাংশে মনদিনেইস 'বংশীষগণ আধিপত্য করিতেন, তাহাদের 
আধিপত্য সমুদ্রোপকৃল পর্য্যস্ত বিস্কৃত ছিল। সর্দিনেইস বংশীষগণের 
'আধিপত্যাধীন সমুদ্রোপকূলে সমৃদ্ধ বণিকগণ বাস করিত । আরিযাকি 
বা আর্ধ্যাকিতে অন্ধ বংশীয়গণেরও আধিপত) ছিল। 

সৌপব বর্তমান সময়ে সুপারা*্নামে পরিচিত। সুপার বাসিন 
নামক স্থানের ছধ মাইল উত্তরে অবস্থিত। প্রাচীন কালে সৌপর 
বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। 
স্থপাখার পারে পুরাতন অট্রালিকাদির অনেক 
ভগ্রাবশেষ দেখিতে পাওষ! যায় ; তন্মধ্যে অশোকের 1ীলপি এবং বৌদ্ধ 
স্ত,প আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

সিমিল। আধুনিক চৌশেরৎপুর্ধ নম 'ছিল। চৌল বোম্বাইয়ের 
দক্ষিণ দকে ২৩ মাইল দুরে অবস্থিত। সিমিল৷ প্রাচীন ভারতের 
একটি প্রসিদ্ধ বন্দররূপে বর্ণিত হুইয়াছে।, পরত, গিস বণিকগণের 
প্রথ্ম আগমন কালেও সিম্বার বাণিজ্য-গৌরব অক্ষু্ ছিল। যে 
সকল বৈদেশিক বণিক বাণিজ্যোপলক্ষে সিমিলায় আগমন করিতেন, 


মহাবাঞ 


পশ্চিম উপকূল 


প্রাচীন ভারত। ১৬৭ 


শিস পি অল পিলার 


টলেমি তাহাদের প্রমুখাৎ নানা তত্ব অবগত হইয়াই পশ্চিম ভারতের 
ভূগোল-বৃত্াস্ত অবগত হইয়াছিলেন। 

হিগ্কৌর বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ঘোড়াবন্দর নামক স্থানে 
অবস্থিত ছিল, পণ্ডিত ভগবান লাল ইহাই নির্দেশ করিয়াছেঁন। 

টলেমি তারতবষের পশ্চিম উপকৃলবস্তী আরও কতিপয় ক্ষুদ্র ও 
রহৎ নগরের নীমোল্লেখ কারযাছেন। এই সমস্ত নগরের অধিকাংশই 
বাণিঞ্-প্রধান গঞ্গ ছিল। আমরা বাহুল্যতয়ে এ সমুদায় স্থানের 
কেবল নামোলেখ করিযাই শান্ত হইতেছি। (১) বালতিপক্ন, 
(২) মন্দগোব, (৩) খেরসোনিসস্‌, (৪), নিত্র,ত (৫) তিগিস, 
(৬) এরন্ধগড়, (৭) কলষ্ট করিয়াদ, (৮) মৌছিরিস, (৯) পদ পিঙকরীর, 
(১০) সেমনি, (১১) কোরওরা, (১২), মেলকিন্দু, (১৩) বকরেই, 
(১৪) এলঙ্গকল, (১৫) কোত্তিয়ার, (১৬) বোম্মল। এই সমস্ত স্থানের 
বণ্তমান নাম সম্বন্ধে অনেক মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়। যায় । 

কুমারয়া কুমারিকা অন্তরীপ ব্যতীত 'আর কিছুই নহে । কুমারী 
দুর্গার অন্যতম নাম। কুমারী দেবীর যুগ্তি প্রতি- 
ক্কতিপথ স্থপ্রসিদ্ধ স্থান 

ঠিত ছিল বলিয়। স্থানটি .এ নাম প্রাপ্ত 

হয়। 

সসিকোরেই বর্তমান সময়ে তুতিকোরিণ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
তুতকোরিণ' বর্তমান সমযে একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দর। সপিকো- 
রেইও প্রাচীন কালে বাণিজ্যস্থানরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। 

কোলখোই নগর কুমারিক! অন্তর্টীপের পূর্বাংশে বিদ্যমান ছিল। 
এই স্থান মুক্তার কারবারের জন্ঠ শ্রসম্পন্ন ছিল। কোনকই বা কোর- 
কই প্রাচীন কোলখোই রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই স্থানে প্রাচীন 
পাণ্ড ( টলেমি লিখিয়াছেন পাগিয়ল) বংশের প্রথনন আবির্ভাব 
হইয়াছিল বলিয়া কধিত আছে। এই স্থানেই তাহাদের রাঙ্যের 


১৬৮ প্রাচীন ভারত। 


ভাপ্৯ পি প্রি শিস পসরা টি সমস পি ০ 


রাজধানী ছিল, তাহার পর মাছবাধ রাজধানী স্থানাস্তরিত হইযাছিল। 
বর্তমান তিনেভেলি জিলার' অধিকাংশ পাণ্যরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। 
পাণ্য রাজ্য কোইন্বাটুর পধ্যস্ত বিস্ৃত ছিল। 

কোরিব আধুনিক নাম কাল যিষব, ইহ] একটি অস্তবীপ। 

বাটোই বর্তমান সমযে তাঞ্জোর জিলায় পবিণত হহযাছে। 

প্যারালিযার আধুনিক নাম ত্র্িবাচ্ুর | প্যাবালিব! ত্রিবাদ্ুণ 
আখ্য। প্রাণ্ত হইবার পৃব্বে পুবালী নামে পাঁরচিত হইযাছিল। এন 
কারণে ত্রিবাস্কুবের অধিপাতগণের উপাধি পুবাপাশাল [্ুল। 

সোর চোলের অপত্র'শমাত্র । চোল অতি প্রাচীন রাজ্য । 

করৌরার আধুনিক নাম ককব ১ কবোৌরা খাবিরপ নামক নদার 
তীরে অবস্থিত ছিল। থাবিব্স বর্তমান সময়ে কাবেরী নামে খ্যাত। 
থাবিরস ব1 কাবেরী অর্ধগঞ্জা দামে খ্যাতণাভ কবিযাছিল। এহ 
জন্য পুরাতত্বজ্ছগণ অনুমান কাবধাছেন যে, যে সকল আধ্য এহ স্থানে 
প্রথম উপনিবেশ স্থাপন 'করিযাছিলেন, গঙ্াতীরে তাহাদের আদি 
বাস ছিল। করোবা চেবা ব1 কেরলপুল রাজ্যের বাজধানী ছিল। 
চেরা ব1 কেরলপুত্র'অতি প্রাচীন রাজ্য। 

বৃষ্ণ। ও গোদাববী নর্দীব মধ্যগত 'প্রদেশের কতিপয স্থানেব 
বর্ণনা টক্ষেমির গ্রন্তে জিপিতদ্ধ আছে। এই 'সকল স্থানের বর্তমান 
অবস্থান ও নাম সন্থন্ধে অনেক তর্ক ও মতদ্বৈধ দেখিঙে পাঁওষা যাষ। 
এই কারণে আমরা কেবল তাহাদের নাম উল্লেখ করিযাই ক্ষান্ত 
হইতেছি। (১) পোদৌকি, [ বাণিজ্য স্থান ]. (১) মেলানগ্জি [ বাণিজ্য 
স্বান 1 (৩) কোত্তিস। (৪) মনুরফ [বাণিজ্য স্থান] (৫) কণ্টকশীল 
[ বাণিজ্য স্থান ] (৬) কোদেৌরা, (৭) অক্লসিগিনি। 

উক্তি উড়িস্। দেশের কতিগয নগরের ও নদীর উলল্পথ করিয়া- 
ছেন। এই লকল নগরের ও নদীর নামের সহিত উড়িষ্যার বর্তমান 


প্রাচীন ভারত। ১৬৯, 


নগরের ও নদীর নামের সাদৃশ্ত নাই। টলোম় প্রদত্ত দুইটি নগরের 
নাম উল্লিখিত হইতেছে । ননিগইনা এবং কন্নগর। 
পুরাতব্র্ড পরগুতগণ নির্দেশ করিযাছেন ষে, 
ননিগইন। শ্রীক্ষেত্র পুরী এবং কন্নগব স্ৃর্্যক্ষেত্র কনারক ব্যতীত 
আর কোন স্থান নহে। 

টলেমি কোশম্ব নামক একটি নগরেব উল্লেখ করিষাছেন। ইউলেব 
মতে বর্তমান বালেশ্বর নামক স্থানই টপোমর কোশস্ব । কিন্তু লাসেন 
[লখিয়াছেন যে; সুবর্ণরেখ। নদার মুখে কোশন্য নগর বিদ্যমান ছিল , 
যদি লাসেনের নির্দেশ প্ররুত হয, তবে কোঁশত্ব নগব কাপগভে একে- 
বারে বিলীন হইয়া গিযাছে , উহার চিহুমাব্রও নাই । পুরাকলে 
এলাহাবাদের নিকট যমুনাতীবে (কীশান্বী নামে একটি বিখ্যাত নগরা 
বিগ্ধমান ছিল। বৌদ্ধগণ কৌশান্বীঞ্চে পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে গণ্য 
করিতেন। নামসাদৃণ্ঠ দেখিয়া অন্থমান কর] যাইতে পারে যে, যমুনা- 
তীবরবর্তিনী কৌশান্বীর বাজবংগায়গণ টলেখিব কোশান্বের প্রাতন্ঠ। 
করিয়। এক নূতন রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন । 

টলেমি গঙ্গা! নদীর পঞ্চ মুখের শাম উল্লেখ কবিয়াছেন, কম্থিসন, 
যেগা, কম্বেরিথন, সিউদস্তম্ত এবং এগডিবোল। গঙ্গার সর্বপশ্চিম 

মুখেঞ্জ নাম কম্থিসন। কর্থিসন সম্ভবতঃ ভাগীরথী। 

গঙ্গানদী। & 

“* লাসেনের মতে পুরাকালে সুবর্ণরেখা গঙ্গানদীর 
এক শাখ| ছিল এবং কনম্বিসন নামে সুবণরেখাই উদা& হইতেছে। 
টলেমি ভুইটি নগপ্পের নাম, উল্লেখ করিয়াছেন, একের নাম পোলৌবা 
অপরের নাম তিলে শ্রামণ। ৃ 

টলেমি কাশ্মীরের নাষ কাশপেইরিয়। লিখিয়াছেন। 'রাঞ্তর গিণী? 
অনুসাঁরে খৃইীয় দ্বিতীয় শতাবীতে রাজ। ম্খবাহনের 
ই? শাসনকালে কাশীরের বিপুল সমৃদ্ধি ও প্রবল প্রতাপ 


উড়িষ।]। 


৫১০৩ প্রাচীন ভারত । 


জি 


প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।' কাশ্মীরের অধিকার পঞ্জাবের অধিকাংশ স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত এবং বিন্ধ্যপর্বত 'পর্য্যস্ত বিস্তত হইধাছিল। 

টলেমি বিপাশা, শতদ্র) যমুনা এবং গঙ্গার উত্তবস্থানঘর্তা দেশ 
কিলিন্দ্রিনি নামে পরিচিত কবিয়! গিধাছেন। কিলিক্দ্রনির সংস্কৃত 
নাম কুলিন্দ। মহাভারতে কুলিন্দবাসীর্দিগের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয1 যাষ। তাহার! বাজস্য় 
যজ্ঞকালে উপহাব স্ববপ স্বর্ণ প্রদান করিধাছিল। 

উত্তর ভাবতে পাণ্ডই নামে এক বাঞ্জ প্রতিষ্ঠিত ছিলু বলিষা টলেমি 
স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়। গিষাছেন । টলেমিব পাই বাজ্য পাণগুব- 
রাজ্য, ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে । মহাভারত ব্যতীত অন্ঠান্ত গন্ভেও 
পাগুববাজ্েব উল্লেখ আছে ।, “ললিত বিস্তর” নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে পাখত 
হইয়াছে যে, বদ্ধদেবের আবির্ভাবকাঙ্গে পাগুবগণ হস্তিনাপুবে রাজ 
করিতেন । ইহার পরবর্তীকালে পাগডবগণ আদিস্থানচ্যুত হইয়াছিলেন 
এবং নান! শাখায বিভক্ত হইয। ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে বাজত্ব করি- 
তেন। রাজপুতানা, পঞ্জাব, অন্গাঙ্গ প্রদেশ এবং দক্ষিণ ভারতের স্থানে 
স্থানে তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, একপ পরিজঙ্ঞাত হওয়া যাখ। 

বর্তমান লাহোর প্রাচীন লবকরূপে নির্দিঃ হুইয়াছে। অযোধ্যার 
অধিপতি লব এই নগরের প্রতিষ্ঠ।৷ কবিযাছিলেন। 

শাগল সংস্কৃত সাহিত্যে শাকল লিখিত হইয়াছে । ' শাকল প্রাচীন 
মদ্ররাজ্যের রাজধানী ছিল। বর্তমান লাহোরের পশ্চিমদদিকে ৬০ 
মাইল দুরে শাকল অবস্থিত ছিলু বলিষ। নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

মহাতারতোক্ত ইন্্প্রস্থ, কালক্রমে পরিবন্তিত হুইয়! ইন্দবর নাম 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্তমান দিল্লীর নিকটবর্তী স্থানে এই নগর বিদ্যমান 
ছল। ্‌ ৃ্‌ 
মহারাগ শক্রপ্প ভারতবর্ষের ললামভূতা। মথুরা নগরীর '্রতিষ্ঠ। 


উত্তব ভারত। 


প্রাচীন ভারত। ১৭১ 


কবিষাছিলেন। আধুনিক সময়েও মথুবাব * পুর্বধ্যাতি অঙ্গ আছে 
বলিষ। নিদ্দেশ কব! যাইতে পারে । টলেমি এই মথুরাব নামই বিরুত 
কবিষ। যদৌব| লিখিয] গিযাছেন। 

লাসেন এবং অন্ঠান্ত পুবাতন্বজ্ঞ প্ডিতেব মতে গগাসমিবা বর্তমান 
আজমীরেব নামান্তবমাত্র। 

ইউলের মতে গোবদ্ধন পৰ্ত এবরস নামে পবিচিত হইষাছে। 
গোবদ্ধন পব্ৰশ শ্রীবন্দাবনেব একাংশে অবস্থিত , স্ুতবাং অনুমান কর 
যাহতে পাবে গে, শ্রীববন্দাবনই টলেমিব উদ্দিষ্ট ছিল। 

উওব পশলবাজ্যের বাঙ্ধানীব নাম আহচ্ছত্র ছিল। টলেমি 
এহ অহিচ্ছত্রেব নাষ অদিসদব লিখিযাছেন। এক বষধব সর্প একদ। 
৬ত্তব পঞ্চাল খাজ্যের নাগ্রত প্রথম অধিপতি মস্তকোপরি ফণ! বিস্তৃত 
কবিযষাছিল। এহজন্ঠ তদীয বাজধানী'অহিচ্ছত্র নাম প্রাপ্ত হইযাছিল। 

কণৌঞ্জ বা কান্তকুপ্জ টলেমির হস্তে পতিত হইয়া! কাণগোরা নাম 
প্রাপ্ত হইযাছে। গঞ্জা নদীব অন্যতম শাখা কালিন্দী নদীব তীবে এহ 
নগর অবস্থিত ছল। 

টণেমির হস্তে পতিত হইখা ভাবতবর্ষের সমস্ত স্কানের নাম বিকৃতি 
প্রাপ্ত হইযাছিল ) কেখল নাসিক নগরের নাম পবিবর্তিত হয় নাই। 
বাখাজ্ঞায় অনুজ লক্ষ্মণ এহস্থানে হূর্পনথার নাসিক! 
কর্তন কবিম্বাছিলেন। বপ্তমান সমষে ন্যাসক 
ভারতবাসীর একটি প্রাসদ্ধ তীর্থস্থান । 

টলেমি পালিমূবোথর॥ ও মেগাস্থিিনস পালিবোথরা লিখিয়াছেন। 
এই ছুই নগরী আতন্ন বলিয়। নিদ্দিষ্ হইয়াছে। পালিম বোধর। অথব। 
পালি বোথর প্রাসাই পাজ্যের রাজধানী ছিল। 
প্রাসাই প্রাচ্য শের অপত্রংশ। গ্রীকগণ মগধ 
সাম্রাঞ্ের এই নাম প্রদান করিরাছিলেন। মগধ সাত্রাজ্যের পূর্ব- 


নাসিক « 


মধ রাজ্য | 


১৭২ প্রাচীন ভারত। 


শি সি আরজ জগ বি সপ সস রিট কয সপ 


দিগ্রত্িত। নিবন্ধন এই নাম প্রদত্ত হহয়াছিল । পালিম বোখর। অথব। 
পালি বোথরার প্রকৃত নার্ম পাটলীপুত্র ছিল। বর্তমান পাটনার নিকট 
বর্তা স্থানে পাটলীপুভ্রেব্র ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

পুর্রাকাে তাআ্রলপ্তি ( আধুনিক তমলুক ) সাতিশয় প্রসিদ্ধ স্থান 
ছিল। পালি সাহিত্যে তাত্রলিপ্তি তামালিতিরূপে 
বর্ণিত দেখিতে গাওয়া যায়। তামালিতি সহজেই 
বিককাত প্রাপ্ত হইয়া তামাল তিসে পরিণত হইয়াছিল । 

পুরাতন্বজ্ঞ প্িতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গ্রীক-বর্ণিত গঙ্গারাটি 
ও রাঢ়ভূমি অভিন্ন । এই দেশের রাজধানী গঞ্জি নামে অভিহিত 
হইয়াছে। গঞ্জি কৌন্‌ স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহাঁ আজ পর্যন্তও 
নির্ণীত হয় নাই। 

ইউল নির্দেশ করিয়াছেন যে, টলেমির হস্তে কর্ণন্থবর্ণ নামক 
রাজ্য বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া কাটসিন! হইয়াছে। পুরাকালে আধুনিক 
মুর্শিদাবাদ গেলায় কর্ণনবর্ণ নামে এক পরাক্রাস্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

আমর! টলেমি-বর্ণিত ভারত-বিবরণের স্থুল মন্ধ প্রদান করিলাম । 
এই প্রবন্ধে ে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইল, তদ্ব্যতীত আবরুও বহুসংখ্যক 
নগর, পর্বত এবং নদ নদীর বৃত্তান্ত তদীক়্ পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। 
এতৎসমুদবায়ের অধিকাংশেরই অবস্থান ও ব্যাপ্তি এ পর্য্যন্ত নির্ণাত হয় 
নাই ; ধে গুলির অবস্থান ও ব্যান্তি নির্ণাত হইয়াছে, 'তাহাও তাদৃশ 
প্রনিদ্ধ ছিল না। এই কারণে আমর] তৎসকলের উল্লেখে বিরত 
হইলাম। 

টলেমির গ্রন্থে অনেক ভারতীয় জাতির এবং বংশের সংঙ্গিপ্ত 
বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । এই বিবরণ পাঠে ত্ৎ্কালের রাজনৈতিক 
অবস্থা সন্বদ্ধেও কিঞ্চিৎ আভাস প্রাণ্ড হওয়া যায়। আমরা'পাঠকগপের 
কৌতুহল নিবারণ জন্ঠ এই বিবরণের কিরদংশ সন্(লত করিয়া দিতেছি । 


বজদেশ 
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সই সজ 


কাবুল ও সিন্ধু নদেব সঙ্গমস্থুল হইতে সিন্ধু নদের মুখ পর্য্যস্ত বিস্তৃত 
সমগ্র দেশে শিথিয় অর্থাৎ শকগণ আধিপত্য 
করিতেন। শকগণ মধ্য এসিষ! হইতে আগত 
হইযাছিলেন। কিন্ত তাহাবা কালক্রমে ভারত- 
বর্ষেব ধর্ম ও আচাবব্যবহাব গ্রহণ পূর্বক ভারতবাসীব তুল্য হইযা- 
ছিলেন। 

সিদ্ধু নদেব পৃব্বদিকে অর্থাৎ ষে স্থান হইতে পিন্ধু নদ নান] শাখাষ 
[বভতক্ত হুইযা লমুদ্রাভিমুখ হইধাছে, তাহ]র পুব্বদকে আভীবগণ বাস 
কাব্ত। আভীর শব্দ সংশ্বত, তহাব অর্থ গোপালক। দেশৰ শব্দ 
আহিব। 

ভাবতবষেব প্রথ্যাতনাম। নগব , পাঁসিকৈর প্রিব্বদিকে পুলিন্দেই 
জাভিব বাসছিল। এহ প্রদেশে পুলিন্দেইগণেখ প্রবল প্রতাপ 
পবিঘৃষ্ট হইত । পুলিপ্দেই জাতি তাখহবষের অনার্ধ্য আদিম অধি- 
বাসী ছিল। 

নম্মদানদীবিধৌত প্রদেশেব একা'শে প্রপিওটাই জাতি বাস 
কবিত। এই স্থানে কোসা নাকী একটি নগরী প্রতিষিত ছিল । 
কোসা নগরীতে হীরক পাওয। যাইত। 

তাণ্তি নদীর তীরদেশ হইতে সাতপুরুা। শৈলমাল! পর্যন্ত বিশ্কৃত 
দেশে ফিলিটাই জাতি বাস করিত। লাসেন' ফিলিটাই ভীল জাতিব 
অপভ্রংশ বলি] নির্দেশ কবিষাছেন । ভীল শবের সংস্কৃত নাম ভিল্ল। 
ভীলগণ সাতিশধ মুগয্নাপ্রিষ ছিল বলা! আর্ধ্যগণ তাহাদিগকে ভিল্ল 
নামে অভিহিত করিতেন বলিয়৷ আমরা" অনুমান করিতেছি ; কারণ, 
ভিল্ন)শবেরে অর্থ ধন্ুক)। 

বিদ্ধ পর্বতের পূর্বদিকে ভাহওলিঙ্গেই জাতি বাশ করিত। 
পাণিানি এই জাতিকে ভুলিঙ্গী নামে পরিচিত কণরিয়াছেন। 


রাজবংশ গ রাজ্য 
সমুহের বিবরণ 


১৭৪ প্রাচীন ভারত । 


শিস 


মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের আরণ্য প্রদেশে শবরেই জাতির বাস ছিল। 
সংস্কৃত সাহিত্যে শবরেই জাতি শবর নামে কথিত হইযাছে। 

উত্তর ভারতের পশ্চিমে রাজপুতানায় পোরৌরোই বংশায়গণ রাজন 
করিতেন । পোরৌরোই পৌরব শব্দের অপন্রংশ। ভাবতবর্ষের 
প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদে পৌবব রাজগণের উল্লেখ দেখিতে পাওষ! যায় । 
পৌববগণ যমুনা ও গঙ্গানর্দীর মধ্যবর্তী প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। 
পরবর্তী কালে এতদপেক্ষা বিস্তৃত স্থানে তাহাদের আধিপত্য পরিব্যাপ্ত 
হইয়াছিল। গ্রীক বীর আলেকজগ্ডারের ভারত ক্কাক্রমণ সমযে 
মহারাজ পুক পঞ্জাবের একাংশে আধিপত্য করিতেন। এঁতিহায়িকগণ 
নিদদেশ করিযাছেন যে, পুক্ু তাহার নাম নহে, পরস্ত উপাধিমাত্র ছিল 
এবং পৌরববংশসম্ভৃত বিয়া ঠাহার এঁ উপাধি হইয়াছিল। আলেক- 
জণ্ডারের পরবস্তর্শ কালে পৌরবগণ প্রমর নামে খ্যাত হইয়ান্ছপেন 
এবং রাজপুতানায় ্টাহাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠালাভ করিযাছিল। 

শোণ ও নম্মদ] নদীব উৎপত্তি-স্থানের মধ্যবর্ভাঁ প্রদেশে মন্দলইগণ 
আধিপত্য কারিতেন। 

পালিমবোধক্ণয় প্রাসাইকি অথব] প্রাসাইগণের রাজন প্রতি- 
চিত ছিল। 

কাটিলিনা, গঙ্গারাটি এবং তামালতিসে শ্বতন্তর স্বতন্ত্র রাজ্য বিদ্তমান 
ছিল। তামালতিস বা তাত্রলিপ্তি সমুদ্র বাণিজ্যের 'জন্য খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিল। 

কিরাদিয়া জাতি লৌহিক্য-তীরবৃর্ভ' প্রদেশে রাজত্ব করিত। 
কিরাদিয়৷ শব্দের সংস্কৃত কিরাত। পুরাকালে ব্রহ্মপুত্র, নদ লৌহিত্য 
নামে পরিচিত ছিল। 


বৈদেশিক সাহিত্যে ভারতবর্ষ 


খুষ্টায প্রথম শতাব্দীর শেষাংশে মিনিযাদ্দেশে ডিওন নামক একজন 
সবপ্রসদ্ধ বাগ্মীর আবিভাব হইযাছিল। তাহার জীবনের অনেক কাল 
বোম নগবে অতিবাহিত হয। গুণ-মুগ্ধ জন- 
সাধারণ ডিওনকে খুসোসটম অর্থাৎ স্বর্ণ মুখ উপাধি 
প্রদান কবে। ,কস্ত তাহার শাষা অতিশয অলঙ্কাব পূর্ণ, বর্ণনা আত- 
বঙ্জনদুষ্ধ। তিনি ভারতবর্ষের বিবরণ _রাখিস। গিষাছেন। এহ 
বিবরণ ও তাহাব অন্তান্ত বচনাও বণ্ুভাব ন্যায়ই দোষগুণ [বশিষ্ট। 
আমাদেব প্রবন্ধের মুখবন্ধ স্ববপ তদীঘ ,তাক্ত বিববণের মন্ট প্রদণও 
হইতেছে। 

তাবতীযগণ অত্যন্ত ন্ুখী। তাহাদের নদাঁতে জল নাই, একটি 
বচ্ছ সুরাপূর্ণ, অন্চটি মধুপুর্ণ, অগ্য একটি তৈল পূর্ণ। এই সকল নদা 
পৃথিবীর বক্ষঃস্থল স্ববপ শৈল মালা হইতে বাংর্গত 
হইফজ। প্রবাহিত হইযাছে। শক্তি সাষর্থ্যে ও 
আমোদ'প্রমোদে পৃথিবীর অন্তান্ত জাতির সহিত 
তারতবাসীর বহু পার্থক্য দেখিতে পাওয়। যায়। পৃথিবীর সর্বস্থানে 
লোক কষ্টসাধ্য ও অপরুষ্ট উপাষে সঞ্চব করিয়া থাকে )-_তাহা- 
দিগকে বৃক্ষ হইতে ফল, গোবসকে বঞ্চনা করিয়। ছুদ্ধ ও মধুমক্ষিকার 
চক্র ভগ্ন কবিয়া মধু অপহরণ করিতে ভ্য । কিন্তু ভারতবর্ষের সঞ্ধ্য- 
প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও বিশুদ্ধ । ভারতীয় রাজন্গণ একমাস কাল- 
ননী হইতে গ্রয়োজনীষ সামগ্রী কল সঞ্চয় করেন। ইহাই রাজ- 
কর; অবশিঃ্ একা্শ মাস প্রকৃতি পুপ্রের সঞ্চয় সময়-রূপে নির্দি্উ 
আছে। তারতীয়গণ নদীর উৎস-স্থানে বা তটদেশে পুত্র-কলত্রাছি 


ডিওন 


ডিগনের ভারত 
বিবরণ 


১৭৬ প্রাচীন শারত। 


শি ৬ সি 


শি সস চন 


০ 


সহ ক্রীড়া-কৌতুকে কাল যাপন করিতেছে; তাহাদের জীবন যাত্র! 
প্রণালী চির উৎসব ময। ভারতবর্ষের নদ্দী সমূহের তীরে সতেজ 
প্রন্মুট পদ্মফুল সকল চতুর্দিকের শোভা বর্ধন করিতেছে । এই সকল 
পদ্ম অতি স্ুথাস্য ; অন্ঠান্ত দেশের পদ্সফুলের স্তায় কেবল গো জাতির 
আহার্য্য নহে । ভারতবর্ষে একপ্রকার বীজ উৎপন্ন হয়। ইহ! গম ও 
যর অপেঙ্গস। সুথাগ্ক। ইহার থোস। গোলাপফুলের পাপড়ীর ায়। 
কিন্তু তাহ। অপেক্ষ] বৃহৎ ও সুগন্ধ। ভারতবর্ষীয়ের৷ ইহার ফল মূল 
উভয়ই আহার করে । ৩ষ্ট বৃন্* উৎপন্ন করিতে পরিশ্রমের প্রয়োজন 
নাই। তাহাদের স্নানের জন্য দুইগ্রকার জলাশয় বিদ্তমান আছে ; 
একপ্রকার জল উষ্ণ ও রৌপ্য অপেক্ষা স্থচ্ছ। অন্যপ্রকার জল 
গতীরত। ও নীতলতা নিবন্ধন ঘন-নীলাভ। এই সকল জলাশয়ে 
সৌন্দর্য্যের আদর্শ স্বরূপ বালক বালিকাগণ একত্র মিলিত হইয়। 
সম্তরণ করে। তাহার স্নানাস্তে গ্তামল তৃণ-গুল্সাস্তীর্ণ তীরদেশে 
সমাগত হয়। তৎকাননে আনন্দ কোলাহল ও সঙ্গীতালাপের সুস্থর 
উদ্খিত হয় চারিদিক মুখরিত করে। এই তীরদেশ তরু পুষ্প- 
শোভিত ও নয়নাভিরাম 7 সমগ্র প্রমোদক্ষেত্র তরু শাখা প্রশাখায় 
সমাচ্ছন্ন, ছায়াশীতল ; বৃক্ষ সকল ক্ষুদ্র' ও ফুলভরে অবনত; ফল 
সমুদয় অনায়াসে আহরণ যোগ্য । ভারতবর্ষে বিহঙ্গের সংখ্য। বহু 
তাহাদের কাকলীতে পর্বতরাজি সর্বদ] শব্ধায়মান ; অন্টান্য দেশের 
বাছ্যধবনি অপেক্ষা তর সকল বিহঙ্গের সুমধুর অস্ফুট ধ্বনি অধিক এঁতি 
নুধাবহ ; বাতাস মৃদু, গ্রীষ্ষেক্ প্রারন্কালের স্থায় নাতিশীতোষ্ণ। 
আকাশ সুনীল, স্বচ্ছ ও নুদ্দর, নক্ষব্রযাজি-পরিশোতিত ; অন্য দেশের 
আবাশ তাদৃশ শোভাসম্পন্ল নহে) ভারতব্ষীয়েরা ৪ বৎসর কাল 
জীবিত থাঁকে ; (১) তাহার চির বৌবনশানী, জরা, রৌগ ও আভাব 


বিন ক জা সা সা স্পা 


০) বাকী ডিওৰ প্নর্দেশ করিগ্লাছেন যে, স্ঞারতরাসীর গরমাহু ৪* 'বৎসর । 


প্রাচীন ভারত। ১৭৭. 


তাহাদিগকে ক্রিষ্ট করেনা । বদিও ভারতীয়গণের সুখ তোগের সীম! 
নাই, তথাপি ব্রাহ্গণ নামক যে এক শ্রেণীর ভারতবাসী দেখ! যায়, 
তাহার। ম্দ্দেশবাসীর নিকট হইতে দুরে অবস্থান করেন। দর্শন 
শাস্তের আলোচনায লোকাতীত শক্তির ধ্যানে তাহাদেন জীবন 
অতিবাহিত হুয়। তাহার স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ সাধনায় নিরত হইয়। বহুবিধ 
শারীরিক কষ্ট'সহ্য করেন; তাহাদের" তাদৃশ উতৎকট কষ্ট সহ্য 
করিবার ক্গমত৷ দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ব্রাহ্গণগণ পরম 
সত্যের অধিকারী হুইয়াছেন। এই সত্য একবার আন্বাদন করিলে 
লোকে সমগ্র সত্যের জন্য ব্যাকুল হুইয়া উঠে। এই পরম সত্য 
অশেষ ; তজ্জন্ত এই পথের সাধককে চিরকালের জন্ত অতপ্তভাবে 
সাধনায় নিধুক্ত থাকিতে হয়। 

ডিওন খুদোসটম কর্তৃক অক্ষিত ভারতীয় প্রারকাতক দৃপ্ত ও সুখ 
সমৃদ্ধির চিত্র অতিরঞ্জন ছুষ্ট ও অতি প্রাকৃত বর্ণনায় পুর্ণ, তাহাতে 
সন্দেহনাই । কিন্তু তদীয় ব্রাহ্গণ-চিত্র সত্যাস্থমোদিত বলিয়। নিদ্দেশ 
কর! যাইতে পারে । বস্ততঃ বৈদেশিক আলেখথ্য মাত্রেই ভারতীয় 
ব্রাহ্মণের চিত্র ভাশ্বর বর্ণে অক্ষিত হইয়াছে। 

বাব়দি সানেস (বারি সানেস সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন । খুষ্টার 
তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম "ভাগে ভারতবর্ষ হইতে কতিপয় রাজদূত 
সিরিয়া দেশে গমন করেন । বারদি সানেস তাহাদের নিকট হইতে 


কিন্তু অনেক গ্রীক লেখক ভারতবাসীকে দীর্ঘঞ্ীবী বলিয়া বর্ণনা করিয়া পিয়াছেন। 
আমরা! দৃষ্টান্ত রূপ লিখিতেছি ঘে, প্যালভিনাম্সর মতে কোনও কোনও স্থানের 
ভারতবাসীর জীবন কাল ১৫* বৎসর ছিল। ফিন্ুষ্র্যাটোষ নামক একজন গ্রীক 
লেখক লিখিয়াছেন যে, তক্ষশীলায় চারি শত বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তির বাদ ছিল। 
[ডওনের (নর্দেশের স্থায় ফিলষ্টযাটোসের এই 1নর্দেশও সত্য বিরুদ্ধ বালয়। অভি- 


হিত হইতে পারে। 
9 ৭... 
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ভারত-তথ্য সঙ্কলন করিয়া একথানি গ্রন্থ প্রণরন করিয়াছিলেন ।) নাম 
এক জন লেখক লিধিয়াছেন,_ব্রাঙ্গপণগণ একবংশ 
জাত; তাহারা বংশান্ুত্রমে পৌরোহিত্য কার্ষ্য 
নির্বাহ ও ব্রঙ্গবিগ্ভা লাভ করিদ্ধ। আসিতেছেন। 
ব্রাঙ্গণগণ কোনও প্রকার রাজকর প্রদান 
করিতে বাধ্য, অথব। রাজাব্র শাসনাধীন নহেন। ব্রাদ্ণকুলে ধাহার' 
দর্শনশান্ত্রজ্ঞ, তাহাদের অনেকে পর্বতে বাস করেন, অলেকেল্র 
আবাস বাটী গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। পর্বত-বাসী ব্রাঙ্মণপণ 
গোদুগ্ধ ও ফল মূল দ্বারা জীবন ধারণ করেন। নদীতীরবাসগণের 
আহার্যযও কেবল ফ্ল মূল। তবে ফল মূলের অখাঁবে তাহার! নীবান 
ধান্ঠ সংগ্রহ করিয়াও ক্ষুপ্রিবৃর্তি কারয়! থাকেন। এতদ্যতীত অন্ত 
প্রকার আহার্যয 'বস্ত ব্রাঙ্গণ সমাজে অপাবজ্ত্রে ও অধর্শ জনক বলিয়! 
পরিগণিত। এক এক জন ব্রাঙ্গণের নিমিত এক একটি কুচীর নির্দি 
আছে । তাহারা এক কুটীরে বাস করিয। প্রান্ঘ সমস্ত অহোতাত্র 
ঈশ্বরোপাসনায় অতিবাহত করেন। সমাজে বাস, এমন কি, 
পরস্পরে4 সাহচর্য্য ও বাক্যালাপও তাহাদের অতিশক্প অগ্রীঠিকর , 
এই জন্য যর্দি কোনও কারণ বশতঃ ত্[হাদ্িগকে সামা।জক ব্যাপারে 
লিগ হইতে হয় তবে তাহার! নিঞ্জন স্থানে খাস ও মৌনব্রত অবলম্বন 
করিয়া সে অপরাধের প্রার়াশ্চভ করেন । ব্রাঙ্গণগণ. অনেক সমস্। 
উপবাস করেন। 

ক্রিমেনেস আলেকঞ্জে্ডনাস ও প্যালভিনাস €ক্রমেনেস খৃষ্টের 
জন্মের হুগশত বৎসর এবং প্যালাতনাস চারিশত 
বখসর পরে ভারতবতাস্ত লাঁপবন্ধ করিয়া- 
ডিলেন |) প্রভৃতি আর কতিপয় ধৈদেশিক 
লেখকও ভারতী ত্রাঙ্মণগণের সদাচার ও সংবষ সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান। 


বারদি সানেস 
তৎকর্তৃক অঙ্কিত 
ত্রাঙ্গণ চিত্র। 


ক্লিমেশেস এবং 
প্যালভিনাস 
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করিয়। পরিয়ছেন। আমরা বাহুল্য তয়ে তজ্সমুদয়ের উল্লেখে বিরত 
হইলাম । কিন্তু প্যালভিনাস ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে অশ্রতপূর্ব প্রথার 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এখানে তাহার মম্ম গ্রদত হইতেছে। 
ব্রাহ্মণগণ গঙ্গার একতীরে এবং ব্রাহ্গণীগণ গঙ্গার অপর 'ভীরে বাস 
কুরেন। বর্ষা সমাগমে ব্রাঙ্গণগণ গঙ্গার অপর স্রীরে উপনীত হুন, 
এবং চল্লিশ প্রন কলত্রারদি সহ বাস করিখ! শ্বস্থানে প্রস্থান করেন । 
তাহার! পরিণয়ের পর পাচ বৎসর বধষাকালে প্র প্রকার গমনাগমন 
করেন। কিন্তু পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্বেই যদি কোনও 
ব্রাহ্মণ দুইটি সন্তান লাভ করেন তবে তিনি তাহাতেই পরিতৃপ্ত হই! 
কলত্রাপ্দির সহিত' সর্বপ্রক!র সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলেন। ব্রাঙ্গণ 
জাতির জনবৃদ্ধি সামান্ত পরিমাণে হইয়া থাকে । ইহার ছইটি কারণ 
নির্দেশ কর! যাইতে পারে ) প্রথম, ব্রা্গণগণ” অতিশয় কুদ্্রসাধ্য 
প্রণালীতে জীবন বাত্র! নির্বাহ কবেন , দ্বিতীষ, সংযমাচারে তীহার। 
অতিশয় তৎপর। 

"আমরা যে সময়ের বর্ণনা ক'রতেছি, তৎকালে হিন্দু বর্ষণ ও বৌদ্ধ 
শ্রমণ, উভয়েই ভারতবর্ষে ঘাস করিতেন, এবং. রাজ্নবন্দও জন- 
সাধারণ কর্তৃক তুল্য রূপে ,সন্মানিত হহতেন। বার।দ সানেস সাঙ্্য 
প্রদান কারস] [গয়াঙছেন যে, রাজন্বৃন্দ ব্রাজ্য শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে 
উপদেশ লাভ করবার জন্ট ব্রাহ্মণ ও শ্রষপগীণের দ্বাওস্থ হহতেন। 

বারাদ সানেসের গ্রন্থের ।(কম্দংশ শ্রমণ সম্প্রদায়ের ববণে পুর্ণ । 
আমরা এখানে ' তাহার সার সঞ্ধলন কারয়া দিলাম ।-ত্রাহ্গণগণ এক 
বংশ স্ভুত; কন্ত সকল বর্ণের মুনুক্ধু খ্যাক্জহ শ্রষণ 
শ্রেনী ভুক্ত হইতে পারেন। যাদ কেহ শ্রমণ শ্রেনী 
তৃত্ত ইহঠে হুচ্ছ। করেন, ওরে তাহাকে গ্রাম্য বা নাগারক কর্তৃপক্ষের 
নিকট, উপস্থিত হইতে হয়| এইস্থানে তিনি সমস্ত সম্পতি পরিত্যাগ 


ব্রাহ্মণ এবং শ্রবণ । 
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করেন। তাহার পর তিনি ম মস্তক মুণ্ডন ও শ্রমণকুল-মুগভ পরিচ্ছদ 
ধারণ করিয়া! শ্রমণগণের সহিত বাস করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় 
হইতে তিনি পুত্র কলব্রাঙ্গির সহিত সকগ প্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ 
করেন, এবং তাহাদের চিত্ত। হইতেও বিরুর্ত হন। দেশাধিপতি 
ঈদৃশ গৃছত্যাগী ব্যক্তির তরণ পোবণের ভাব গ্রহণ কণেন 
পত্বীর সমস্ত ভার আত্মীয় স্বজনের উপর অপিত হয় । শ্রণগণ নগরের 
বহির্ভাগে বাস করেন; ধর্মের আলোচনার তাহাদের অহোরাঝ 
অতিবাহিত হয়। তাহারা! বাজব/য়ে নির্মিত মঠে ও, মন্দিরে বাস 
করেন। এই সকল মঠে কর্মচাবিবর্গ নিযুক্ত আছেন। তাহারা 
আশ্রমের জন্য আহীর্যয বস্ত সযুদর রাজ ভাগ্ার হইতে প্রাপ্ত হন । 
এই সকল আশ্রমে ঘণ্টাধ্কনি হইলে আগন্তকগণ প্রস্কান কবেন, এবং 
শ্রমণগণ উপস্থিত হইব! ধ্যানে নিরত হয়েন। তাহাদের ধ্যান 
পরিসমাপ্ত হইলে ছ্িতীয়বার ঘণ্টাধবণন হয় । তখন তাহার আহারে 
উপবেশন করেন। এই সময ভূত্যগণ অন্ন পরিবেশন করে। যদি 
কোনও শ্রমণ একাধিক বস্ত আহার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, 
তবে তাহাকে শাক সবজী অথব] কর্ণ দেওয়া হয়। ভোজন ক্রিয়। 
সমাগত হইব! মাত্র তাহারা পুনর্বার শাস্ত্রের আলোচনায় নিযুক্ত হন। 
শ্রমণগণের পক্ষে বিবাহ অথব1 ধনার্ন নিষিদ্ধ! 

শ্রষণগণ সন্বন্দীয এই বিবরণেত পর বারি সানের্স ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ- 
গণের পারলৌকিক বিশ্বাস কিরূপ ছিল. তাহার 
বর্ণনা করিয্াছেন। আমর! এখানে তাহা! উদ্ধৃত 
করিয়া দিতেছি । 

্রাঙ্গণ ও শ্রষণগণের জীবন দীর্ঘ বলিয়া তাহারা অসহিযুই, হইয়া 
উঠেন? জীবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাহাদের সংশক্র না থাকলেও, 
তাহার। উহ প্রকৃতিদপ্ত তারদ্বন্ধূপ বিবেচনা করেন । গ্রইজন্ ব্রাহ্মণ ও 


এপি পি 





ব্রাঙ্গণ গু অনণের 
পারলৌকিক বিশ্বাস 
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শ্রমণগণ দেহ হইতে আত্মার মুক্তি সাধন করিবার জন্ত উৎকষ্টিত হয়া 
থাকেন। অনেক সময় সুস্থ ও নিরাপদ ব্যক্তিও জীবন শেষ করিতে 
রুতসংকল্প ' হইয়া আপনার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তীয় 
আত্মীয় স্বজন তাহাকে এই সংকল্প হইতে প্রতিনির্ব,ত্ত করিবার 
নিমিত্ত কোনুও প্রকার যত্ব করেন, না; বরং তাহাকে সুখী 
বলির! বিবেচনা করেন, এবং পরলোকগত আত্মীয় স্বজন বর্গের 
নিকট জ্ঞাপন করিবার জন্য নানা সংবাদ বলিয়া দেন। ফলত ঃ, 
দেহ পরিত্যাগের পর আত্মার যোগাঙ্যাগ হয়, এইরূপ তাহাদের 
সুদ বিশ্বাস। গ্লরলোকে জ্ঞাপন করিবার জ্ন্ত সংবাদাদি, প্রদত্ত 
হইলে সংকল্সারঢ ব্যক্তি পবিত্রভাবে দেহাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে 
প্রজ্ঘলিত চিতা মধ্যে প্রবিষ্ট হুন, ,এবং সমাগঞ্চ জনমগ্ুলী কর্তৃক 
উচ্চারিত মন্ত্র শ্রবণ করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। 
আমাদের দেশের লোক আত্মীয় স্বজনের অনুরবর্তী বিদেশ গমনে 
যেরুপ ছুঃখিত হয়, মৃত্যুও ভারত-বাপীকে ততদৃর ব্যধিত করিতে 
স্মর্থ নহে। এইরূপে বাহার! অমরত্বের অধিকারী হয়েন, ভারত- 
বাসীর তাহাদিগকে সুখী বলিয়া বিবেচনা করেন। ভারতবর্ষে 
অন্ভাপি এরূপ কোনও তার্কিকের আবির্ভাব হয় নাই, যিনি গ্রী্ 
তার্কিকের (5০019) ন্তায় জিজ্ঞাস করিতে পারেন, “যদ্দি প্রত্যেকেই 
এই ভাবে দেহাত্ত করেন, তবে সৃষ্টির কি হইরে?” পম্পিনিয়ান 
নামক একজন গ্রীক লেখক লিপিবদ্ধ করিয়/ছেন,__বৃদ্ধাবস্থাক়্ বা৷ পীড়। 
উপস্থিত হইলে ভারতীয়গণ 'লোকালক় পরিত্যাগপূর্ধক নির্জন স্থানে 
গমন কত্তিয়$ নিরুঘেগচিতে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেন । কিন্তু বহার? 
জান) বলিয়! খ্যাত, তাহারা গৌরবলাতেচ্ছ হইয়। মৃত্যুর প্রতীক্ষা না 
করিয়া! জনম্ত কে জীবনাহুতি দেন। 

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ গণের বৃতান্ত হইতে আমর তাহাদের বাজ ধর্- 
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তত্বে আসিয়া উপস্থিত ,হইতেছি। শ্রমণগণ বৌদ্ধ ধর্শাবলম্বী 

ছিলেন। আদ্বিকালে ব্রাহ্মণগণ আপনাদের উপাস্য 
্াক্গণ ও শ্রমণের দেবতাব উদ্চেশ্তে স্তোব্র পাঠ ও যজ্ঞ করিতেন। 
্ ট্ কিন্ত দেব দেবীব মৃত্তি নিম্মীণ করিষ। পূজা অর্চনা 

কবিবাব প্রথ ছিল না, পরে ক্রমশঃ, দেব দেবীব 
ুপ্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে । আমরা জোহান নিস ষ্টোবস নামক একজন 
গ্রীক লেখকের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, অন্ততঃ খুষ্টায় ষ্ঠ 
শতাঁীর পূর্বে ভারতবর্ণে দেবদেবীর মুতিপৃজা প্রবস্তিত 
হইয়াছিল। তরদীয় গ্র্ঠে শিব-পার্বতীর অর্ধনারীশ্খর মৃদ্তির বিস্তৃত 
বর্ণনা দেখিতে পাওয়! যায়। পাঠকগণের কৌতুছছল নিবারণেব 
জন্প আমরা তাহার অনুবাদ প্রধার করিতেছি । মহারাষ্ট্রদদেশে সমুচ্চ 
পর্ধতগাত্রে একটি গুহা! বিস্তমান আছে। এই গুহায় দশ কি ছ্াদশ 
হস্ত পরিমিত একটি বুর্তি দঞ্জায়মান দেখিতে পাওয়া! যায়। সে মুভ্তির 
হস্তযুগল অনুপ্রস্থভাবে সংন্যস্ত । উহার দক্ষিণাঙ্গে নরমৃতি, বামংঙ্গে 
নারীমুত্তি। একাধারে নরনাবীমৃত্তি দর্শঞ্বৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন 
করে) ছইটি বিসদৃশ মুত্তি একাধারে অভে্ত ভাবে গঠিত হইয়াছে। 
এই অন্ধ নারীশ্বর মুত্তির দক্ষিণ নেত্রে সুর্য ও বায় নেত্রে চত্রা আর্চত; 
ছুই বাহুতে নান! দেবদেবী, 'মাকাশ, পর্বত, নদী, সমুদ্র মহাসমুদ্র ও 
জীব জন্ত প্রস্ভৃতি যাবতীয় পদার্থের চিত্র অক্ষিত। ভারতীয়গণের 
বিশ্বাস এই যে, হৃষ্টির সময়ে পরমেশ্বর যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের আদর্শ 
সবয়ূপ এই মৃত্তি স্বীয় পুত্রকে অর্পণ'করেন। এই মৃত্তিকি কি উপাদানে 
গঠিত হইয়াছে, তাহা নির্ণর করা অসম্ভব। একদা একজন নরপতি 
এই মৃত্তির একগুচ্ছ কেশ উৎপাদন করিতে 'প্রবৃভ হইয়াছিযোন । 
' ইহাতে প্রবল বেগে রক্তপাত হইতে থাকে । এই দৃষ্ত দেখিয়া! রাজা 
য়ে অভিভূত ও মৃঙ্ছিত হন। ব্রাঙ্গগণ বধাশাক্ত পুজা ভর্চনা 
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ক্কারিয়াও আর ভাহার জ্ঞানের সঞ্চার করিতে পারেন নাই। অর্ধনানী- 
স্বর মুত্তির মস্তকের উপর সিংহাসনে আর একটি দেব মৃত্তি স্থাপিত 
দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে এই যৃত্ঠির অঙ্গ হইতে ধর্ম নির্গত 
হইয়। থাকে ; ব্রাঙ্গণগণ পাখার দ্বারা বাতাস না করিলে এ ঘন্মে 
ভুমিতল পর্য্যন্ত সিক্ত হইয়৷ যাষ। 
পূর্বোক্ত বর্ণনা পাঠ করিলে প্রতীতি জন্মে, তৎ্কালে দেবদেখীর 
মৃ্তি নির্মাণ করিয়া পৃজা অচ্চনার প্রা! প্রচলিত হইয়াছিল। বন্ততঃ 
এই সাকার উপশসনা ও বর্ণছেদ প্র! ভারতবর্ষের অন্যতষ বিশেষত্ব 
বুলিয়া পরিগণিত ছিল।' হিন্দুজাতি প্রধানতঃ 
চতুব্বর্ণে বিভক্ত ছিল। বৈশ্ঠ সামাজিক মর্য॥াদায় 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অপ্রেঙ্গা হাঁন ছিমলেন। এ সম্বন্ধে 
ডিওন খুসোসটম. লিখিয়াছেন ;১--আমি ভারতীয় ব্রাঙ্গণগণের যে 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি? তাহ। অতিরপ্িত নহে । ভারতবর্ষ 
হইজ্কে যেসকল লোক আগমন করিয়াছিগ্েন, ঠাহার1 এরূপ প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন। অগ্তাপি সমুদ্বতীবরবাসীদ্দিগের সহিত বাণিজ্যার্থ 
ভারতীয় খণিকগণ আগমন করেন। কিন্তু ভারভবর্ষে এই জাতীয় 
লোকের প্রতিষ্ঠা ব৷ সন্রন নাই ; ভারতীয়গণ তাহাদিগকে হেয় জ্ঞান 
করিয়া থাকে,। 
ুষ্টীন্র ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে কসমগ নামক একজন গ্রীক লেখক 
পৃষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কসমসের উপাধি 
ছিল, ইীওকো প্রিসাটস। এই শব্দের অর্থ, ভারতার 
নাবিক। কসমস বাণিজ্য ব্/বসায়ী ছিজেন। 
সম্ভবতঃ তছৃপলক্ষেই ভারতবর্ষে আগমন করির। 
ছিলেন। কসমস একস্লে লিখিয়! গিয়াছেন।সিংহল স্বীপের হন্দরে 
ভারতবর্ষ, পারশ্য প্রভৃতি দেশ সমূহ হইতে অর্ণবপোত আগত হয়। 


5তুব্বণ ; বিদেশগাধী 
ভারঙত বণিক 


কষসমস, ভারগ বনূর্ষর 
বাণিজ্য বিবরণ 
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সিংহলবাসী বণিকগণও পৃথিবীর নানা স্থানে অর্ণব পোত প্রেরণ 
করিয়া থাকেন। চীন ও অন্তান্য দেশ হইতে সিংহল দ্বীপে মুসবার, 
চন্দন কাঠ, রেশম, লবঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ পণোর আমদানী হয় 
সিংহলের বণিকগণ এই সমুদয় দ্রব্য ভারতবর্ষের মালাবার, কাল্লিয়ান 
(বোস্বাই নগরের নিকটবস্তা কল্যাণের প্রাচীন নাম।) ও সিদ্ধু 
প্রদেশে প্রেরণ করেন।* এই সকল পণ্যের পাবিবর্তে তাহার। 
মালাবার হইতে গোলমরিচ, কাল্লিয়ান হইতে তাত্র, পবিচ্ছদ প্রস্তুত 
কবিবার জন্ত বস্ত্র ও তিল শ্রস্ত, এবং সিন্ধু প্রদেশ হহতে মুগনাভি 
কম্তরী, ও রেড়ীর তৈল তানয়ন করিষ! থাকেন। সিন্ধু (সিন্ধু প্রদেশের 
নগর।) সৌরাষ্ট্ী (সৌরাষ্ট্র প্রদেশের নগর ) কাল্লিয়ান, সিবর 
(সম্ভবতঃ চৌল , এই নগর €খাম্বাই হইতে দর্গিণ দিকে ২৩ মাইল 
দুরে অবস্থিত। ) মালাবারস্থিত নগর সমূহ ( ইহার সংখ্যং 
পাচ--পারতি, ম্যাঙ্গারৌথ [ ম্যাঙ্জালোর ], সালোপতভন, নল পত্তন, 
পৌঁদপতন। পত্তন শব্দের অর্থ,_-নগর) বাণিজে)র কেন্তস্থল বপে 
পরিগণিত। এতন্ব্যতীত সমুত্র উপকূলে ও অন্তঃপ্রদেশে বহু সংখ)ক 
বাণিজ্য নগর বঙ্ছমান আছে। ভারতবর্ষ সুবহৎ দেশ। 

বাণিজ্য উপলম্ষে বিদেশ হইতে নান ধর্মুবলম্বী বণিকগণ ভারত- 
ধশ্মবিষয়ে ভারতীয় বর্ষে উপুনীত হইতেন। উদার শ্বতাব, রাজন গণের 
রাঞ্ন্তবুন্দের উদারতা, অনুষতি ক্রমে তাহার! ধশ্শ-চ্চার জন্ত স্থানে স্থানে 

থঃ ধন স্বম্মান্ুগত উপাসনালয় স্থাপত করিয়াছিলেন। 
কসমস [লর্য়াছেন, - মালাঝারে একটি গিক্জাথর বিস্তমান ছিল, 
এবং কান্নয়ানে একজন পাত্রী বাস করিতেন। কিন্তু ইহার পূর্বেই 
তাঞতবর্ষে সহিত ধৃষ্টধর্ধের পরিচয় ঘটিরাছিল। খৃষটায়। চতুর্থ 
শতাবাধু একখানি গ্রস্থপাঠে জান ধার, খুতীর দ্বিতীয় শতাবীতে 
আলেকজাপ্ড য়ায় পাঙাইনব নামক একছন দার্শনিকের আবির্ভাব 


| পিস ||| পি 
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শপ ও পি আপ পি নিই পল 


হইয়াছিল । তিনি খুষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া স্বধর্থ্বের বিস্তারের জন্ত আত্মোৎ- 
সর্গ করেন, এবং ধর্ম প্রচারের জন্ঞ ভারতবর্ষে উপনীত হন। পাগাই- 
নস তারতবর্ষে উপনীত হইয়া দেখেন যে, তৎ্পূর্বেই মুখি-লিখিত 
স্থসমাচার প্রচারিত হইয়াছে, এবং কতিপন্ন ভারতবাসী খীশুকে 
ক্রাণকর্ত। বলিয়ু শ্বীকাপ করিয়াছে । 

জোহানেস ষ্রোবসের গ্রন্থে অভিযুক্ত "ব্যক্তি দোষী কি নির্দোষ, 
তাহা অবধারণ করিবার এক অদ্ভুত প্রথার উল্লেধ 
আছে। বারদি সাগ্জেসের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া 
,জোহানেস 1লাখয়াছেন,__৫কান্তও অভিযুক্ত, ব্যক্তি 
আপনাকে নির্দোষ বলিয়। প্রকাশ করিলে, তাহাকে পদত্রজে একটি 
জলাশয় অতিক্রম করিতে হয়। এই, লাশয্নের* গভীরতা মানুষের 
জানুর পরিমাণ অপেক্ষা অধিক নহে; যাঁদ এ ব্যক্তি যথার্থই 
নির্দোষ হয়ঃ তবে ০স নিরাপদে এ জলাশয়ু অতিক্রম করিতে পারে; 
কেবল জানু পর্য্যন্ত জলে সিক্ত হইয়া থাকে । কিন্তু দোষী হইলে 
কিছ়দ্দর অগ্রসর হুইবামাত্র , তাহার মন্তক পর্য)স্ত জলে নিমগ্ন হইয়া 
যায়। তখন ব্রাঙ্গণগণ তাহাকে জল হহতে উত্তোলন করিয়া ইচ্ছামত 
দণ্ড দিবার জন্ত অভিযোগকারীর হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু প্রাণ 
দণ্ড দিবার নিয়ম নাই। 


জোহানেস ষ্টোবস, 
বিচান্ন প্রণালী 
১] 





ফাহিয়ানের ভ্রমণ রস্তাস্ত। 


সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতীয় বোন্ধশান্্ম অধ্যয়ন ও তাহার সহিত 
বুদ্ধদেবের লীলাভূমির পবিত্র তীর্থ সমূহ দর্শন করিবার অভিপ্রাষে, 
বহু বৌদ্ধ পরিব্রাজক চীন দেশ হইতে ভারতবর্ষে 
আগমন করিয়াছিলেন । তাহাদের অনেকে আপ- 
নাদেব ভ্রমণ বৃত্বাত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া বাখিষা 
গিযাছেন। এই সকল ভ্রমণ" বৃত্তান্তেব প্রকাশে ঘোর অন্ধকাবাচ্ছন্ন 
প্রদ্দেশ'আলোকিত হইয়াছে । আমরা উহা পাঠ করিষা খুষ্তীয 'পঞ্চম 
শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দীর শেষ পর্য্স্ত তিনশত বৎসরের ভাবতবর্ষ 
সন্বদ্ধে বু তথ্য পরিজ্ঞাত হইতে,পারি। ফলতঃ,চৈনিক পরিব্রাজক গণের 
ভারত-ভ্রমণ-বত্তাত্ত সর্ধথা আলোচনার যোগ্য। অগ্ঠাবধি ন্যুনাধিক 
॥৫ জন চৈনিক পরিব্রাজকেবর হমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হুইযাছে। 

চৈনিক্ পবিক্রাজক ফাঠিযানেব নমণ বৃত্তান্তই সর্বাপেক্ষ। প্রান্থীন। 
ফাহ্যান চীন দেশের শান্লীনাম* প্রদেশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। 
' তাহার প্রকৃত নাম কুঙ্গ। তদীয় পিতা শৈশবে 

তাহাকে সন্রাসধশ্মে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে 

কৌদ্ধমঠে প্রেরণ করিয়াছিলেন তিনি তিন বৎসর বয়সে সন্নযাসধন্মে 
দীক্ষিত হন, এবং সেই সময়ে কাহিঘান নাম ও “সি? উপাধি গ্রহণ 
করেন। “সি' শব্দের অর্থ শাক্য-পুক্র ৷ 

ফাহিয়ান একরূপ আজন্ম সপ্র্যাসী।* বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
জ্ঞানান্থরাগ ও বুদ্ধদেবের জন্মভূমি দর্শলাতিলাষ প্রবল হইয়! উঠে। 
তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইযা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিনয় পিটক প্রিভৃতি 
বৌদ্ধ শান্ত্র পাঠ ও পবিজ্র বৌদ্ধতীর্থ সমূহ দর্শন করিবার জন্য কৃত- 
সংকল্প হন। 


চৈনিক পবিত্রাজজক 
প্ন্দেব নমণ বৃত্তান্ত 


কাহয়ান 


প্রাচীন ভারত। ১৮৭ 


ফাহিয়ানের সংকল্পের বিষর পরিজ্ঞাত হইয়া কতিপয় বোদ্ধ-সন্ন্যাসী 
হাহার সহযাত্রী হইবার সম্বল্প করেন। ফাহিয়ান তাহাদের সমভি- 
ব্যাহারে খুষ্টায় ৪** অবে ভারতবর্যাভিমুখে যা্র। 
করেন। যাত্রীদল চীন সাআ্াজ্যের সীম উত্তীর্ণ 
হইয়। দুর্গম মরুপথে অগ্রসর হন, এবং সপ্তদশ 
দিবস লোকালয়শ্ন্ত পথে অতিবাহিত করিয়া, সেন-সেন ( আধুনিক 
লিওনান) নামক দেশে আগমন করেন । একমাস কাল বিশ্রানান্তে 
কাহিয়ান ও তদীয় সহযাত্রিগণ সেন-সেন গ্লেশ পরিত্যাগ করেন, এবং 
পঞ্চদশ দিবস পর্যযটল করিয়। টেঙ্গিস হদের নিকটন্রর্ী উকি ("কার 
সহর ) নামক দেশে উপনীত হন। তারপর তাহার উকি দেশ হইতে 
যাঞ্রা করিয়] দক্ষিণ-_পশ্চিমাভিমুখে গন করেন,* এবং হুর্গম পথ 
অতিক্রম পূর্বক একমাস পাঁচ দিবসে সেটান নামক স্থানে উপনীত 
হন। "এই স্থানে ফাহিয়ান ও তীয় সহযান্রিগণ বিশ্বামার্থ তিন 
মাসের, অধিক অতিবাহিত করেন। অতঃপর তাহারা পঞ্চবিংশতি 
দ্রিবস পর্যটন করিয়। ইয়ারকন্দে উপস্থিত হন। ইধারকন্দে একপক্ষ 
বিশ্রাম করিয়া যাত্রীদল সুঙ্গলিঙ্গ পর্বতাতিমুখে যাঝ্সা করেন; এবং 
পঞ্চ বিংশতি দিবস পর্য)টনের পর কিয়েশ! দেশে উপস্থিত হন। 

এই স্কান হুইতে তাহারা ভারতবর্ষের "সীমায় প্রবেশ করেন। 
তত্কালে আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও তুর্কিস্তানের ক্ষিয়দংশ ভারত- 
বর্ষের সীমাভুক্ত ছিল। চীনদেশীয় পারিব্রাজক- 
গণের নুমণ বৃত্তান্ত পঁঠ করিলে সিদ্ধনদের পশ্চিম 
ভাগে বহু হিন্দু রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়। 
যায়। ফ্লাই সকল জনপদ্দের মধ্যে টোলি (১), উদ্ভান (২), গান্ধার 


ফাহিয়ানের ভারত 
যাত্রা 


'ভারত সীমাতুক্ত 
প্রদেশ সমূহ 


(১) বিদ্ুনদের পশ্চিমদিকন্থিত দারিয়ান নদী'ধৌত উপত্যক। ভূমি । 
(২) বর্তমান সোয়াত প্রদেশ। 


১৮৮ প্রাচীন ভারত । 


গজ 
০০০০০০৪ শি মিট জজ ই পিতা তিপ সা বা বিলরিবিুিি 


(৩), পুরুষপুর (৪), এব? নগরহার (৫), সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়া- 
ছিল ; তাহাদের নাম অগ্াপি পরিচিত বুহিয়াছে। 

স্বদেশ্ন পরিত্যাগের ন্যনাধিক সাত মাস পরে ফাহিয়ান ও তদীয় 
সহযাব্রিগণ ভারতবর্ষের সীমায় প্রবেশ করেন। এই সাতমাস কাল 
তাহাদিগকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। ' জনশূন্ত মরুস্থল, 
শ্বাপদসন্কুল অরণ্য, হুরারোহ পর্বতমাল। ও বেগবণ্তী পার্বগ্যনদী পদে 
পদে তাহাদের পথরোধ করিত। অপরিচিত দেশের অপরিচিত 
অধিবাসীর ব্যবহারে অনেক সমগ্প তাহাদের জীবন পর্য)স্ত বিপৎসদ্কুল 
হইয়া উঠিত; কিন্তু হারা সমস্ত বাধা বিশ্বে 'অবিচলিত থাকিয়া 
কখনও সাধুচরিত্র লোকের আতিথ্যে তৃপ্তিলাত করিয়া, কখনও কটু 
কবায় বন্ত ফলমূসে উদ্দরপৃর্তি,করিয়া' কখনও নিরম্ু উপবাস করিয়া, 
জ্ঞান ও পুণ্যলাভার্থ ভারতবর্যা ভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 

ফাহিয়ান ও তদীয় সহ্যাত্রিগণ মধ্য-এসিয়ার পথে ভারতবর্ষে 
আগমন করিয়াছিলেন । এই সময় সমগ্র মধ্য এসিয়ার় অর্থাৎ'টীনের 
পশ্চিম সীমা হইতে কাম্পিয়ান হ্রদের উপকূল 
পর্য/স্ত সমস্ত দেশে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তৃত ছিল। আমা- 
দের বাত্রীদল এই ভূভাগে বহু সভ্য বা অর্দসভ্য জনপদ্দ প্রতিষ্ঠিত 
দেখিতে পান। এই সকল জনপদ হইতেই তাহারা, প্রথমে ভারতীয় 
সভ্যতার আভাস প্রাপ্ত হন। তদ্দেশবাসীর৷ আচার ব্যবহারে চৈনিক 
জাতির সদৃশ, এবং ধর্ম বিষয়ে বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিল। ফলতঃ, 
তৎকালে বোদ্ধধর্খের প্রভাবে পমগ্র মধ্য-এসিয়। জ্ঞানধর্খে, শিল্প বাণিজ্য 
উন্নতি লাত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

€০) বর্তমান কান্দাছার। ূ 


(১) বর্তমান পেশওয়ায়। 
(4) বর্তমান জালালাবাদ জেলা। 





০০০০০ 





মধ্যএঞসয়ার অবস্থা 


প্রাচীন ভারত। ১৮৯, 


যাহা হউক, ফাহিয়ান ও তদীয় সহযাজিগণ, মধ্য-এসিয়! অতিক্রম 
করিয়া! ভারতবর্ষের সীমায় প্রবেশ করেন। ' এই স্থান হইতে সিদ্ধু- 
নদের তীরে আগমন করিলে, ফাহিয়ানের সহ- 
কাহিয়ানের ভারত যাত্রিগণ বিদায় গ্রহণ পূর্বক শ্বদেশাতিমুখে প্রতি 
রি নিবৃত্ত হন। অতঃপর তিনি একাকী সিন্ধু নদ 
উত্তীর্ণ হইয় বহুশথ পর্যটন পূর্ব্বক যযুনার "তীরবর্তী চিরখযাত মথুর। 
নগরে আগমন করেন। ৰা 
ফাহিগ্রান ভারতবর্ষের বহু নগর ও বৌদ্ধ তীর্থ পরিদর্শন করিয়া- 
ছিলেন। তিনি এই সকল স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া! গিক়্া- 
ছেন। এই সক বিবরণের অধিকাংশই' বোদধধর্্,। বৌদ্ধ শা, 
বৌদ্ককাহিনী ও বৌদ্ধকীন্তির কথায় পূর্ণ । ,কিন্ত তৎসন্ধেও এ সমস্ত 
পাঠ করিয়া সে সময়ের ভারতবর্ষের *সভ্যতা কিকপ ছিল, তাহার 
আভাস পাওয়। যায় । আমর! পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণের জন্য 
এখানে ফাহিয়ানের শ্রমণ বৃত্তান্তের সার সন্ক্গন করিয়া দিতেছি। 
স্প-ুকুবা ;-_মথুরার পার্খববর্তিনী ঘষুন নদীর ছুই তীরেই সতঙ্বারাম 
বিদ্ধমান । 'এইরপ সঙ্গারামের র়ংখয)। বিংশতি। 
তাহাতে জিন সহঅ শরণ বাস করেন। বৌদ্ধ 
বিধানের প্রভাব ক্রমশঃ ধিস্ততি লাত করিতেছে। মথুবার নিকটবত্তী 
মরুভূমির পশ্চিম পীমান্ত্ে পণ্চিষভারত। এই দেশের রাজন্কুল বৌদ্ধ 
ধর্মাবলম্বী । শ্রমণদ্িগকে দান করিবার সময় তাহার] রাঞ্জ মুকুট 
পারত্যাগ করিয়া 'থাকেন।, রাজবন্দেু আত্ীয় হ্বঞ্জন ও মান্ত্রিগণই 
অন্নদানের ব্যবস্থা করেন। অবদান শেব হইলে, তাছার। প্রধান 
শ্রমণের সম্মুখে গালিচা পাতিয়া উপবেশন করেন । শ্তীহার! 
কখনও?শ্রমণগণের সম্মুখে কাষ্ঠাসনে উপবেশন করেন না। রাঞ্গগণ 
কর্তৃক তিক্ষাদানের নিরযাবলী বুদ্ধদেবের সময় হইতে চলিয়। 'আলি- 


মথুব! 


॥ ১৪৯৩ প্রাচীন কারি | 


শরস্মি হিআনি পর চিএ সিসি আন রি শির পিস রি পি পি সরি পি শস্পী জা শী সালিম 


তেছে। মথুরার দক্ষিণদেশে মধ্যদেশ। মধ্যদেশ বার মাস উষ্ঃ 
প্রধান; এখানে বরফ বা তুধার দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রকৃতি 
পুঙ্জের অবস্থা! শ্রচ্ছল; তাহার্দিগকে লোকসংখ্যানুধামী কর, ভূমিকর 
দিতে হয় ন|; কেবল যাহারা রাঞ্জভূমি কর্ষণ করে, তাহাদ্দিগকে 
লাভের কিয়দংশ প্রদান করিতে হয়। গমনাগমন সম্বন্ধে প্রকৃতি 
পুঞ্জের স্বাধীনতা আছে। কোনও অপরাধীকেই শারীরিক শাস্তি 
ভোগ করিতে হয় না; রাজন্বৃন্দ অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে অক্সা- 
ধিক অর্থ দণ্ড করিয়। থাকেন। এমন কি, কেহ পুনঃপুনঃ রাজজ্রোহী 
হইলেও কেবল তাহার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলা হয়। রাজরক্ষীর! 
নিদ্দি& হারে বেতন পাইয়া! থাকে। এই দেশে প্রাণিহত্যা নাই? 
লোক সমূহ মগ্য, মাংস, অথবা পেঁয়াজ রশুন ব্যবহার করেনা । কেবল 
চগ্ডালের1 এই সক দ্রব্যে অতাত্ত। চগ্ডালদের অন্ত নাম 'বদলোক' ) 
তাহারা নগরের বহির্ভাগে বাস করে। যদি তাহা€1 কখনও নগরে ব৷ 
বাজারে প্রবেশ করে, তবে সঙ্গে একখণ্ড কান্ঠ লইয়। যায়; এই হেতু 
জনসাধারণ তাহাদগকে দেখিয়াই চগাল বলিয়৷ চিনিতে পারে, এবং 
তাহাদের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকে ।"এই দেশের লোকে হাস অথবা 
মুরগী পালন করে ন1; তাহাদের মধ্যে গরুর ব/বসায় প্রচালত নাই। 
হাট বাজারে কশাহ খানা ও মদের দোকান দেখিতে পাওয়। যায় ন]।. 
কেবল 6গালের। মৃগঞ্|-পিশ্ব হয়, এবং মাংস বিক্রয় করে । আদান 
প্রদান কাণে কি বাবহত হয় এহ দেশেএ রাজন্বৃন্দ, স্তর স্ত ব্যাক্ত 
স্ল ও নাগারকগণ বুদ্ধদেখের নির্বাণ প্রাপ্তির পর হহতে শ্রমণৎর্গের 
জন্ত বহার নির্মাণ ও তাহাদের ভরণপৌষণের জ্ত ভূমি, গৃহ ও ডান 
দান কারগ্। আসতেছেন। এক রাজার পর আর এ$ রাগ তজ্জন্ত 
তাত্রলিপ দান কাযা থাকেন; এই কারণে কেহ সে সমুদয় বাঙে- 
যাপ্ত করিতে সমর্থ হয় নাই বৌদ্ধ তিক্ষবর্ণ নিরুপত্রবে এ সমস্ত 


প্রাচীন হাতি, | ১৯৭ 


টিটি রত সপ শাশিপসসি ৯ শা আল সি লিপ জট: এস জলি 


ভোগ করিয়া আস্িতেছেন। বিহার সমূহে প্রত্যেক শ্রমণের জন্য 
স্বতন্ত্র কক্ষ নিন্দিষ্ট আছে, এই সকল স্থানে: তাহারা লোকহিতসাধন, 
শান্ত্রপাঠ,ও ধ্যানে নিরত থাকেন । 
কুন্নেঁক )১--এই নগর (১) গঙ্গার তীরে অবস্থিত।, কনৌজে 
দুইটি মাত্র সঙ্ঘারাম বিদ্ধমান। সেখানে হানযান 
মতাবলম্বা শ্রমণগণ বাস করেন। কনৌ- 
জের অনতিদূরে পশ্চিম দ্বিকে একটি স্থানে বুদ্ধদেবের শুভাগমন 
হইগ্াছিল। তিনি এ স্থানে উপস্থিত হইয়। শিষ্যবৃন্দের হিতকল্সে 
মানব জীবনের নশ্বরত। ও দুঃখ পধ্বদ্ধে উপদেশ প্রদান করেন। তদীয় 
শিশ্তগণ এই ঘটনার ম্মরপচিহ স্বরূপ কনৌজে* একটি স্তন্ত নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। এই স্তম্ত এখনও বিদ্যমান আছে। 
শ্বান্বস্তী ;- শ্রাবন্তী (২) কোশল রাজোও রাজধানী । এই 
চিরখ্যাত নগরীর ছুর্দশ। উপস্থিত হইয়াছে । বর্তমান সময়ে নগরে 
লোক সংখ্যা নগণা ;, সর্বসাকল্যে ছুই শত 
পরিবার মাত্র বাস কর্রতেছে। এন নগরীতে 
একদা! প্রসেন্ধিৎ রাঙ্রন্ব করিতেন। এই স্থানে বু বৌদ্ধকীত্ি 
বিদ্কমান আছে। অবিশ্বাসী ব্রাহ্ষণগণ ঈর্ধা পরতন্ত্র হইয়া এ সকল 


কনৌঞ্জ 


শ্রাবস্তী 


(১) প্রাচীন ভারতের ভূগোল নামক গ্র'স্থুরত্রচঘ়িক] কনিংহাম লিখিয়াছেন, 
যাগরা! নদীর তীরবী গৈরাবাদ হষ্টতে তাত্তা ও যষুনা নদীর তীরব্ভী এটোয়া 
হইতে এলাহাবাদ পর্যাস্ত কনৌজ বাক্য শ্হিত ছিল কলৌজ রাজা চক্রাকারে 
৬০* মাইল ছিল। এই রাঞ্জেন রাজধানীর ম্ামও ছিল কনোৌঞ্জ। হিউএনখসঙ্গ 
লিখিয়াছেন যে, কনৌদ্দ দৈরো ৩২ যাইল ও প্রন্থে 8 যাইল ছিল। 

(২) শ্বাবী অধ্োধ্যার অন্তর্গত রাপ্ত নদীর তীরন্থিত খলগ্রামপুর হইতে 
১২ মাইঙা দূণে অবস্থিত ছিল। পুপাকালে শাবস্তী যে স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহার: 
বর্তমান, নাম সাহেত বাহেত। 


১৯২ প্রাচীন ভারঙ । 


প্যাচ শিস্টি শিপ সপন এসি সি এটি এ 


কীর্তি-মন্দির দ্ধ ফরিবার চেষ্ঠটী করিয়াছিলেন। তাহারা এই 
দুপ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, বজ্র ও বিদ্যুৎপাত আরস্ত হয়; এই কারণে 
তাহাদের আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। শ্রাবন্তী নগর. হইতে 
অনতিদুরে' দক্ষিণদিকে স্ুদর্ত একটি সপ্ততল বিহার নির্মাণ করিয়া 
দিয়াছিলেন। এই বিহারের পার্খে নির্মল সলিল তড়াগ সমৃহে, চির- 
হরিত তরুপূর্ণ বনরাজি ও বিচিত্রবর্ণ অসংখ্য পুষ্পশোভিত উদ্যান 
মাল] পরিদৃই হয়। ইহার নাম জেতবন। এইস্থানে মানব জাতির 
উদ্ধারকর্তা পঞ্চ বিংশতি বৎসর যাপন করিয়াছিলেন ।, চতুঃপার্শ্ববত্ী 
দেশ সমূহের রাজন্তবৃন্দ এই জেতবনে ধণ্মার্থ দান করিয! আপনা- 
'দিগকে কৃতার্থ বলিয়। বিবেচনা করিতেন। এই দাম লইয়া াহাদের 
মধ্যে প্রতিত্বশ্বিতা৷ চলিত । সমস্ত রাত্রি জেতবন উজ্জ্গ দীপ মালাষ 
আলোকিত থাকিত। একবাব একটি মৃবিক প্রজলিত শলিতা মুখে 
করিয়। চক্ত্রাতপের উপর নিক্ষেপ করে; তাহার ফলে সপ্ততল বিহাব 
ভম্মীভূত হয়। এই বিহারের অভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের চন্দন কাষ্ঠ নার্্মত 
আদিমৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। (১) এই জন্ত জেতবনের খ্বংস-সংখাদে 
সমগ্র দেশে বিষাদের ঘনচ্ছায়। পরিব্যাণ্ড হয়। কিন্ত ৪1৫ দিনপরে 
জেতবনের একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের দ্বার উদঘাটন করিয়। দেখা যায় যে, 
তাহার 'মধ্যে বুদ্ধদেবের আদি মূর্তি প্রতিঠিত রহিয়াছে । ইহাতে 
সর্বত্র বিপুল আনন্দধ্বনি' উঠে। অচিরে ঘিতল বিহার নির্মাণ 
করিয়া তন্মধ্যে সেই সৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় । 

0১) বৌদ্ধ ইতিহাসে এইরূপ কথিত আছে যে, একদা বুদ্ধদেব জেত- 
বন পরিত্যাগ পূর্বক শ্বীয় মাতার নিকট ধর্ম প্রচার করিবার জন্তু দ্বর্গে গমন করেন। 
রাজ! প্রসেনজিৎ তাহার বিচ্ছেদে কাতর হইয়া তাহার চান কণ্ঠ নির্খিত যুগ্তির 


প্রতিষ্ঠা করেন। বুগ্ধদেব প্রত্যাগত হইলে এদার মৃ্তি সঙঃজ হইয়া অন্যায় গমন 
করিতে ট্রদ্ভত হয়। তখন বুদ্ধগেষ তাহাকে সম্বোধন করিয়া গলেন। এখানে 
স্থির থাক ; উত্তপকালে শিষ্যগণ তোমার আগর্শে জামার মুপ্তি নির্দাণ করিবে 


প্রাচীন ভারত। ১৯৩ 


পরান শস্িশপর্ি স্পসপ সি শপ | শি ১ এসসি পিত নি 


বভ.শ্পতল আস্ত, এই নগরে (১) রাজ। ঝা প্রজা, কাহারও 
সাক্ষাৎ পাওয়া বায় ন|। সমগ্র নগর একটি বৃহৎ মরুস্থলীর ন্যার 
প্রতীয়মান হয়। এখানে একদল শরমণ বাস 


কপিল বস্ত 
করিতেছেন, তদ্বাতীত দশ ঘর গৃহস্থ দেখিতে 


পাওয়া যায়। 'মহারাঞজজ শুদ্ধোদনের ভগ্প-প্রাসাদের অত্ন্তরে এক 
খানি চিত্র বিলম্বিত আছে। এই চিত্রে বুগ্ডদেবের মাতার যুল্তি 
'অক্ষিত রহিয়াছে; তাহার পার্ধে শ্বেত হস্তীএ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়। 
বুদ্ধদেব মাতার উদরে প্রবেশ করিতেছেন! কপিলবস্ত নগরে 
বুদ্ধদেবৈর জীবনের বহু ঘটনার দ্মরণচিহু স্বরূপ *স্তপ সমূহ প্রতিষ্ঠিত 
আছে। কিন্তু সমস্তই জনমানব শন্ত। সমগ্র নগর পরিত্যক্ত পুত্রীর 
নায় মনে হয়। পথে আত অল্পসংখ্যক লোকেঃই সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায়। কপিলবস্তবাসীরা সিংহ ও শ্বেত হস্তীর ভয়ে কদাচিৎ গৃহের 
বাহির হয়। 

ুল্পী গন্ধ ;__এই স্থানে (২) হিরণ্যবতী নদীর তীরে বুদ্ধদেব 
নির্বাণ লাত করিয়াছিলেন।, এখানে বুদ্ধদেবের. অন্তিম কালের 
নানা ঘটনার চিহ্ন স্বরূপ স্ত,প সমুহ বিদ্যমান 
আছ্ছে। কপিলবস্তর গায় কুশীনগরের জন- 


স*খ্যাও অত/ক্প; এখানে যাহার! বাস করিতেছে, তাহার! শ্রমণ- 
সম্প্রদায়ের সহিত সংস্ষ্ট। 


কুশী নগর 


(১) উত্তর জবোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত চণ্তাল নামক নদীর তীরে নগর 
নামক স্থ]নে কপিল বস্ত অবঙ্গিত ছিল, কনিংহাম এইরূপ অন্কমান করিয়াছেন। 
0২) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত গোরক্ষপুর হইতে ৩৫ মাইল গদুরবতী 
কাশিয্প] নামক স্থানে কুশীনগর অবস্থিত ছিল। 
১৩-_ 


১৯৪ প্রাচীন ভারত। 


ন্ৈশ্শাজ্পী ;-- বৈশালীর (১) উত্তর ভাগে মহাবন নামক 
বিহার প্রতিষ্ঠিত আছে। বুদ্ধদেব এই বিহারে অবস্থিতি করিতেন । 
অত্বপালি নামক একজন বারনারী বৈশালীতে 
বুদ্ধদেবের বাসের জন্য একটি মঠ নির্মাণ করিষা 
দিয়াছেন | তাহার তগ্নাবশেষ অগ্যাপি দৃষ্ট হইতেছে | বুদ্ধদেব 
নির্বাণ প্রাপ্তির পূর্বে বৈশালীতে বাস করিতেছিলেন ; তিনি আপনার 
নির্বাণ কাল আসন্ন জানিতে পারিয়া টবশালী নগরী পরিত্যাগ পূর্বক 
কুণী নগরের অভিমুখে যাত্রা করেন, এবং কিয়দ্,র অগ্রসর হইয়া 
বৈশালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! বলেন.এস্থানে আমলার পাধিব ভীবনের 
বিশেষ ধর্ম কর্ম সম্পন্ন করিয়াছি । লিচ্ছ'বর। বুদ্ধদেবের অদর্শন সহ্য 
করিতে ন। পারির্কা বুদ্ধদের্বের, সমীপবর্তী হইলে, তি'ন তাহাদিগকে 
প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করেন। কিন্তু তাহার। প্রবল অন্ররাগ- 
বশতঃ বুদ্ধদেবের অনুসরুণ করিতে থাকেন | বুদ্ধদেব হঠাৎ একটি 
নদীর স্থষ্টি করিয়া তাহাদিগকে বাধ! দেন, এবং তাহাদের ক্ষুব চতত 
শান্ত কারবার অভিপ্রায়ে আপনার ভিক্ষাপাত্র অর্পণ করেন। 
প্রাগুক্ত ঘটন! ছুইটির সাক্ষি স্বূপ ততৎ স্থলে সুগঠিত স্ত,প বিদ্যমান । 
বুদ্ধ'দবের 'নর্বাণ প্রাপ্তির একশত বৎসর পরে বৈশ'লীর কতিপয় 
ভিক্ষু বিনয় পিটকের নিয়মাবলী অগ্রাহ্য কগিষ দ্ব স্ব অ'ভরুচি 
অন্থসারে বাধহার করিতে আরঞ্ভ করেন। কেহ তাহাদের আগ'ণের 


বৈশালী 


(১ বৈশালী লিচ্ছবিগণের রাজধানী ছিল। উফারা খুষ্টের ষ্ন্মের কিখিদিধিক 
হয় শত বৎসর পূর্বে মধ্য-এসিয় হইতে হিষালয়ের পথে ভারতবর্ষে উপনীত হন, 
এবং মিখিলায় এক পরাক্রান্ত রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। িচ্ছবির! বন্ধদেবের 
শিবাত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন । কনিংফাম হর্তমান্দ পাটনার নিকটবঘী বেসাড় 
নাষক স্থান প্রাচীন বৈশালী বলিয়া! বিদেশ করিয়াছেন; বৈশালী বো ইতিছাসে' 
সৃপ্পসিদ্ধ। 


প্রাচীন ভারত। ১৯৫ 


শি শিউলি | ও | সত পনি সি (শস্ি শিপ শি শ্রম শনি চি শা 


প্রতিবাদ করিলে তীহারা বলিতেন যে, বুদ্ধদেবের উপদেশ অন্ুসারেই 
আমাদের আচার ব্যবহার নিয়মিত হইতেছে । এই জন্য সাত শত 
অর্থৎ ও তিক্ষু বৈশালীতে সমবেত হইযা বিনয় পিটকের সুত্র সকল 
নির্ধারিত করেন। 

স্ণউললীগ্পুক্ভ্র ;__পাটলীপুত্র মহারাজ অশোকের রাজধানী 
ছিল। পাটলীপুত্র মগধের প্রধান নগব। অশোকের আদেশ ক্রমে অধি- 
দেবতাবর্গ প্রস্তররাশি সংগ্রহ করিয়া পাটলীপুব্রের 
রাজপ্রাসাদ নিম্মাণ কব্রিয়াছিলেন; ইহার প্রাচীর, 
তোরণ, মন্মর মৃ্তি কিছুই মানব হস্ত নির্মিত *নহে। অশ্ণেকের 
রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। মহারাজ অশোকের 
স্তপের পার্থে ই মহাযান সম্প্রদায়ের একুটি সঙ্ারাফ দেখিতে পাওয়া 
যায়) এই সঙ্ঘারাম শুদৃশ্ত ও মনোরম । পাটলীপুত্রে হীনষান 
সম্প্রদ্ধায়ের বহারও প্রতিষ্ঠিত আছে । এই, ছুই বিহারে ছয় সাত 
শত ক্রমণ বাস করেন; তাহাদের আচার ব্যবহার শীলতাপুর্ণ ও 
সুব্যবান্থিত। পৃথিবীর সকল দেশ হইতে সৌগণ্গণ এখানে 
আগমন করিয়া থাকেন; জ্ঞানাম্বেধা শ্রমণ ও ছাত্রগণ অত্রত্য বিহারে 
শিক্ষার্থীর বেশে উপনীত,হন । মধ্যভারতের সকল প্রদেশ অপেক্ষা 
মগের নগর সমুহই বৃহৎ্। জনসাধারণ ধনী ও উন্নতিশীণ ; তাহারা 
ধর্মপরায়ণ ওন্তায়খাদী। প্রখ্যাত ব্রাঙ্গদ অধ্যাপক মঞ্জুশ্র এই 
নগরের মহাযান সম্প্রদায়ের সঙ্ঘারামে বাস কারতেছেন ; শ্রষণ ও 
ভিক্ষু মাত্রই তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও*সম্মান করেন। প্রতিণৎদর 
দ্বিতীয় মাসের লষ্টম (দিবসে দেণবুত্তির অভিযান হহয়। থাকে । এই 
উপলঙ্্ে নগরবাসীর রংস্দও ম্বার চও্শ্ক্র পঞ্চতল রখ 'নর্দীণ 
করিয়া! তাহা 1বাচত্রবর্ণ বস্ত্রে সজ্জিত রুরে। তাহার পর তাছার। 
নানাপ্রকার দেবমৃত্তি নির্ধীণ পূর্বক স্বর্ণ, রৌপ্য ও স্ষটিক আভরণে 


পাটলীপুত্র 


১৯৬ প্রাচীন ভারত। 


টি আট স্মরন স্টিল প্রি শ্টিা পারিস | আস শ্মএ্িইিউস শিপ শি 


ভূষিত করিয়া, রথের, অভান্তবে কারুকার্য্য-খচিত চন্দ্রাতপতলে 
প্রতিঠিত করে, এবং রথের চারিকোণে মন্দির নিশ্শীণ করিয়া সেখানে 
ুদ্ধদেবের মৃন্তি উপবিষ্ট ভাবে স্থাপিত করে। অন্যুন বিশখানি 
রথ এই প্রণালীতে নিম্সিত ও নান! ভাবে সজ্জিত হইয়া! থাকে। 
অভিযানের দিন বিপুল জন সমাগম হয়; শ্রমণ ও গৃহস্থ_সকলেই 
উৎসবে যোগদান করে। . নান প্রকার ক্রীডা ও সঙ্গীত দ্বারা সমাগত 
জনমগ্ডলীর মনোরঞ্জন করিবার ব্যবস্থা] হয়। সেই সময়ে গন্ধ, পুষ্প 
ও ধূপ অর্পণ কবিবার নিধম আছে। ব্রহ্ষচারিগণ নিমন্ত্রণ রক্ষাব 
জন্য আগমন করেন।* অতঃপর রথসমুহ একে, একে নগব মধ্যে 
আনীত হয। নগরবাসীর সমন্তরাত্রি স্বন্ব গুহ দীপমালায় ডজ্দ্রল 
বাখে, এবং ক্রীড়া, কৌতুক," গান বান্চ ও ধন্ম কার্ষেয নিশি যাপন 
করে। সন্তান্ত ব্যক্তিবৃন্দ ও গৃহস্থগণ পাটলীপুত্র নগরের স্থানে স্থানে 
চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিযাছেন ; এই সকল চিকিৎসালযে জাতি 
ধর্ম নির্বিশেষে দরিদ্র অনাথ, বিকলাঙ্গ ও রুগ্ন লোক সমূহ আশ্রব 
লাভ কবে। তাহাব। এখানে বিনাব্যষে সর্বপ্রকার সাহায্য প্রাপ্ত 
হন। চিকিৎসকগণ সবিশেষ মনোযোগ সহকারে তাহাদের ব্যাধি 
পরীক্ষা করিষা আবশ্যক মত ওধধ ও পথ্যা্দিব ব্যাবস্থা করেন। 
তাহারা আরোগ্য লাত ,করিষ! আপনাদের স্থবিধা মত যথাস্থানে 
প্রস্থান করে। 

রাক্গৃহ ;_রাজগৃহ ছুই ভাগে বিভক্ত, নূতন ও পুরাতন। 
মহারাজ অজ্াতশক্র নৃতন 'রাঞ্ধগৃঠের 'প্রতিষ্ঠঠ করেন। এখানে 
বর্তমান ষময়ে দুইটি সঙ্বারাম দেখিতে পাওয়। যায়। 
নৃতন রাজগৃহের দঞ্ষিণ দিকে কিঞিৎ দুরে পুরাতন 
রাজগৃহু। মহারাজ বিদ্বিসুরের রাজত্বকালে এই নগরের প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছল। পাঁচটি ক্ষুদ্র পর্বত পুরাতন রাজগৃহকে প্রাচীরের সায় 


সি 


রাজগৃহ 


প্রাচীন ভাবত। ১৯৭ 
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বেষ্টন করিষ। রহিযাছে। বুদ্ধদেবের শীবনের অনেক কাহিনী 
পুবাতন রাজগৃহের সহিত সংশ্&ট। তৎ্সমুদষেব স্মরণ চিহ্ন শ্ববপ এখানে 
বহু স্তপও বিহাব নিন্মিত হহয়াছিল। এখন সমস্ত ভগ্রদশায় পতিত 
হইযাছে, সমস্ত বাজগৃহ জনমানব শূন্ত। রাজগুহের আাডাই মাইল 
দুরে গৃর্রকুট নামক পব৩ শুঙ্গ। তদুপরি বুদ্ধদেব সামাধি মগ্ন 
থাকিতেন। 
গল্তা »_গযার অবস্থা শো্নীয। সমস্ত নগর লোক পরিত্যক্ত 
মকস্থলেব স্তাষ, প্রতীয়মান হয। গধা হইতে দক্ষিণদিকে সারে তিন 
মাইল দুরে বুগ্ধগযা। এই স্থানে বোধিসন্র ছয 
বৎসর কাল সমাধি মগ্র ছিলেন। ইহার শ্রক 
মাইল দূরে ( নৈবঞ্জন ) নদ্দীতটে তনি (নুজাঠা নায়ী) বমণীর 
প্রদত্ত পায়সান্ন গ্রহণ করেন। এই ' নদীতট হইতে কঞ্চিন্নযন এক 
মাইল দৃধে এক সুবিশাল বটবৃক্ষ মূলে শাক্যসিংহ এ পাষসাঞ্ ভোজন 
কবেন, এবং তাহার পব সমাধিস্থ হইয৷ বৃদ্ধন্ব প্রাপ্ত হন। মধ্য- 
ভারতবর্ষের শ্ীতোষ্ণতা একপ সমতাপন্ন যে, তত্রত্য বৃক্ষ প্রভৃতি 
সহত্র বৎসর পর্য্যস্ত জীবিত থ|কিতে পারে । এই কারণে এ বোধি- 
দ্রম অদ্াপি জীবিত রুহিযাছে। পূর্বকথিত স্থান সমূহে বৌদ্ধ ধণ্মা- 
বলদ্ষিগণ মঠনির্ম্মাণ পুব্বক বুদ্ধযুত্তির প্রতিষ্ঠা কবিধাছেন। এই সকল 
মঠ ও সৃত্তি এখনও পারিদৃষ্ট হয় । বোধিদ্রমের নিকট তিনটি সঙ্ঘ/রাম 
বিস্ধমান ; তথায় শ্রমণগণ বাস করেন। ইহারা বৌদ্ধ সঙ্ব-সম্ন্বীর 
নিয়মাবলী পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে , গ্রতিপালন, করিষা থাকেন। বুদ্ধদেব যে 
স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে স্থানে বুদ্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে 
স্থানে ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ত করিযাছিলেন, এবং যে স্থানে নির্বাণ 
প্রাপ্ত হই ছিলেন, তাহ। বৌন্ধর্মাবন্িগণের সর্কেগ্রেঠ তীর্থ; এই 
মহাতীর্থ চতুষ্টয়ের বোদ্ধমন্দির প্রথমাবধি এক সঙ্গে জড়িত হইয়াছে ৃ 


"গর! 
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বারাণসী ;--কাশী প্রদেশ ও বারাণসী নগরী গঙ্গ| নদীর তীরে 
অবস্থিত। বারাণসীর কিঞ্চদিধিক তিন মাইল দুরে মৃগদ্দাব নামক 
উদ্ভান। এই স্থানে বুদ্ধদেব আপনার ধর্মচক্র প্রবর্তন 'করেন 
মুগদাব উদ্ভানে দুইটি সঙ্ঘারাম বি্যমান আছে; 
তথাষ শ্রমণগণ বাস করিতেছেন । মুগদাবে বুদ্ধ- 
দেবের ধর্মচক্র প্রবন্তন-সম্পর্কাঁ় তিনটি স্ত.প দেখিতে পাওবা যাষ। 

ন্কোস্পাজ্্রী;_মৃগদাবের ত্রয়োদশ যোজন দূরে কৌশাম্বী নগরী । 
(৯) এই স্থানে একটি প্রখ্যাত বিহার বিস্তমান ছিল ),তথায় বুদ্ধদেব 
কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে 
তাহার ভগরস্ত,প মাত্র দেখিতে পাঁওষা যায় । 
স্পা ।-__চম্পা একটি বৃহৎ রাজ্য ; (২) ইহা গঙ্গার দক্ষিণ তটে 
অবস্থিত। বদ্ধত্দব কিষদ্দিবস এই রাজ্যে বাস 
করিয়াছিলেন 
তাঙঅতিনপ্ি।-তাত্রলিপ্তি সমুদ্র তীরে অবস্থিত। এই রাজ্যে 
চতুর্বিংশতি সংখ্যক সঙ্ঘারাম বিদ্যধান। এই 
* দেশের জনসাধাবণ বৌদ্ধশান্তরে শ্রদ্ধাশীল । 

তাত্রলিপ্তিতেই ফাহিয়ানের ভারত-ত্রমণ শেষ হইয়াছিল। 

বৌদ্ধতীর্ঘ সকল দর্শন ও বিনয় পিটক প্রভৃতি বৌদ্ধশান্ত্র পাঠ তাহার 
ভারতাগমনের উদ্দেশ্য ছিল। ফাহিয়ান পাটলীপুত্র নগরে উপস্থিত 
হইয়া এ সকল শান্ম-গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তাহার সংগৃহীত বিনয় 
পিটক গ্রন্থখানি এক সময়ে শ্রাবন্তীর জেতবনে অধীত'হইত। বিনয় 
0১) কোৌশান্ী যমুম! নদীর তীরে এলাহাবাদের নিকটবর্তী 1, 

(২) বর্তমান ভাগলপুর জেলা লইয়া প্রাচীন ঢ্ুম্প। রাঙ্য গঠিত ছিল। 
ইহার রাজধানীর নাষও চম্পা ছিল। বর্তমান ভাগলপুর সহছের ২৪ মাইল 
দরবনতী পাখর ফাটা প্রাচীন চল্পা নগরী । 


বারাণসী 
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পিটক ব্যতীত অন্তান্ত ব শান্তর তিনি পাটলীপুত্র নগর হইতে সংগ্রহ 
কবিয়াছিলেন। ফাহিযান এই সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন ও তাহাদের প্রতি- 
লিপি প্রপ্তত করেন। চিত্র অঙ্গনের জন্ত তিনি তাত্রপিপ্তিতে ছুই 
বৎসর বাস করেন। 
অতঃপব ফাহিয়ান বাণিজ্যপোতে আবোহণ করিষ। স্ব্দেশীভি- 
মুখে যাত্র! করেন। তাহার! তাত্রলিপ্তি হইতে দক্ষিণ পশ্চিম আনতে 
অগ্রসব হইযষা শীতকালেব অনুকুল বায়ু মুখে দুই 
সপ্তাহ দিবাবাত্রি পোত পরিচালন পূর্বক সিংহশ 
দ্বীপে উপনীত হন। 
ফাহিষান পিখিযাছেন যে, প্রাচীনকাগে সিংহল লোক শরন্ত ছিল । 
কিন্ত বণিকগণ বাণিজ্য করিতে আসিয়া ক্রমে ক্রমে বসতি স্থাপন 
কবিতে আবস্ভ কবেন। এই প্রকাঞ্ধে স"হলে সুবহৎ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
হয়। তাহার পর বৌদ্ধগণ আগমন কবিয়] সিংহলবাসীদ্দিগকে সত্য- 
ধন্মে দীক্ষিত করেন। সিংহল প্ররুতিব বমণীষ লীলাস্থল, বৌদ্ধ ্লীস্তি 
পণ । কিন্তু ফাহিয়ান এখানে আসি স্বদেশে প্রত্যাগমনের জন্য 
ব্যাকুল হইযা উঠেন। এই ব্যকিল অবস্থায় তিনি একদ। একটি বৌদ্ধ 
মন্দিরে একখানি চৈনিক-পাখা দেখিব। জন্মভূমিব জন্য ছুঃখে কাতর 
হইয] পড়েন, তাহার গণ্ুস্থল বহিয়' অঞ্ধার। পতিত হয়। 
যাহা হুউক, ফাহিযান সিংহলে দুই বৎসর যাপন করিষ! ও বিনষ- 
পিটক প্রভৃতি বহু শান্ত্গ্রন্থ স*গহ করিয1, বাণিজ্য পোতে আরোহণ 
পূর্বক স্বদেশ্বাতিমুগ্টে যাত্রা করেন। এই জাহাজে 
ভারত চীনের ছুই শত আরোহী ছিল। পথি মধ্যে প্রবল ঝটিকা 
সিজন! উঠে» প্রবল বাত্যায় জাহাজেব একন্ান তা্গিয়া 
যায়, এবং বহু পণ্যদ্রব্য সমূদ্রগলে নিক্দিপ্ত হয়। ফাহিষ্বানও 
আপনার জলপান্র প্রভৃতি ফেলিয়] দেন। বনিকগণ তাহার গ্রন্থ ও 
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ত্যাগ 


8০৩ প্রাচীন ভারত। 


ডিস 





১ এটি | পির এসপি | আট শপ শাস্স পজ্াজ পপপ আপ  ব 


চিত্র সমূহ জলে ফেলিয়'দিতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি অতান্ত ভীত 
হইধাছিলেন। একাদশ দিবস পরে ঝটিক] থাময। যায এবং যাত্রি- 
গণ একটি ক্ষুত্র দ্বীপে পঁহুছিয় জাহাজের ভগ্রস্থান সংস্কার করেন। 
অতঃপর শ্ঠাহাব৷ পুনর্ধাব সমুদ্রপথে পোত পর্চালনে পবৃত্ত হন। 
এই সমুদ্র জলদন্যু পুর্ণ ছিল। তাহাবা হঠাৎ জাহাজেব ঈপব পতিত 
হষ্টয়া সর্বস্ব লুন করিত । এই অকুল সমুদ্রে 'দক্‌ নির্ণধ কবিবাব 
কোনও উপাষ ছিলন1 , কেবল চন্দ্র, সূর্য্য নক্ষত্র দর্শন কবিষ! পূর্বব 
পশ্চিম নির্ণধ পূর্বক পোত পরিচালিত হইত। যাহা হউক, প্ররুতি 
প্রশান্ত হইল; নাবিকেরা' দিক্‌ নির্ণঘ কারযা প্রকৃত পথে পোত 
পরিচালন করিল ;* এবং ৯* দিন পবে যবহ্ীপেব বন্দবে উপস্থিত 
হইল। এই দ্বীপে ব্রাহ্মণ ও অপধন্মাবলম্বীর বাস ছিল। 

ফাহিয়ান এই" স্তানে পীঁচ' ম্থাস যাপন করিয়া অন্ত একখানি 
শাণিজ্যপোতে আঝোহণ পৃব্বক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। এই 
জাহাজে লোক সংখ্য। দ্ুই'শত ছিল। তাহাব! ৫* দিনের উপযুক্ত 
খাছ সামগ্রী সঙ্গে লইয়াছিল। একমাস কাল জাহাজ পরিচালনের 
পর প্রবল ঝটিক! উথ্থিত হইল । তখন ক্কুসংস্কারাপন্ন ব্রাহ্মণগণ বলেন, 
“এই শ্রমণ ( ফাহিষান ) আমাদের সঙ্গী রলিয়াই এই বিপদ উপস্থিত 
হহযাছে ; ইহাকে কোনও দ্বীপে অবতরণ করিতে বাধ্য করি ; 
একজন মনুষ্কের জন সকলের মৃত্যু বাগুনীয় নহে।” কিন্তু ফাহিয়ানের 
জনৈক হিতৈষী “সবিশেষ সাহস সহকারে তাহার পক্ষ সমর্থন 
কবিলেন ;--ফাহিক়্ান নিজ্জন দ্বীপে শোচনীয় মৃত্যুর হস্ত হইতে রম্ষ। 
পাইলেন। শরীপ্রই ঝটিক। থাযিক্ক। গেল; এবং ৮২ দিবস পরে বাণিজ্য 
পোত চীন দেশের উপকূলে উপনীত হুইল। 

আমরা বিস্তারিতরূপে ফাহিয়ানের সমুদ্র যাত্রার ,বিবরর্ণ বণন। 
করিলাম । বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ ও চীনদেশের যধ্যগত সমুদ্র 'গথের 
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০০০০ সত শস্টি 


অবস্থা কীদৃশ ছিলঃ তাহ! এই বিববপ পাঠে উপলান্ধ হয়। পঞ্চদশ 
শত বৎসর পূর্বে দুই শত বা তাহারও অধিক লোকপূর্ণ 
ভারতীয় “বাণিজ্য পোত বিপদসদ্ছুল সমুদ্র পথে যাতাযাত করিত ; 
এই সকল পোতের নাবিকেবা পিউ. নির্ণয় করিবার জন্য চন্দ্র, সূর্য্য ও 
নক্ষত্র মাত্র সহায় করিয়া অসীম সাহস সহকারে সমুদ্রপথে অগ্রসর 
হইত; বাণিজয পোতে আরোহণ করিধ! ব্রাঙ্ষণগণ যবদ্ীপ, স্থুমাত্রা 
ও চীন দেশে গমন করিতেন; যবদ্বীপে হিন্দুধন্ম ও হিন্দুসভাতা 
প্রতিঙ্িত ছিল$ এই সকল বিবরণ পাঠে আমাদের জণয়ে গৌরব 
বুদ্ধির উদয় স্বাভাবিক । অনেকের নিকট “এই পুরাকাহিনী .স্বপ্ন- 
কাহিনীর ন্তায় অলীক বলিয়া প্রতিতাত” হইতে পারে। 
নান বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া খ্ৃহিয়ন স্বদেশে প্রত্যাগমন 
পূর্বক ভারতীয় শাস্ত্রন্ত সমূহের অনুবাদে প্রন্ত্ত হন। এই মহান্‌ 
ব্রতেই তাহার অবশিষ্ট জীবন আতবাহিত হইয়া- 
ফাহিযানের অবশিষ্ট ছিল। তৎকালে বুদ্ধতদ্র নামক একজন ভারতবাসী 
সা ধর্খ প্রচারের জন্য চীন দেশে বাস করিতেন। 
(তিনি ফাহিয়ানকে অনুবাদ কাঁধে বিস্তর সহায়ত।' কধিযাছিলেন। 
মাহিয়ান চিরজীবন সন্ন্যাস্বরত পালন কিয়া ৮৬ বৎসর বয়সে 
পরলোক গমন করেন। 


84 


হিউএন্থ সঙ্গ * 


স্থবিখ্যাত চৈণিক পরিব্রাজক হিউএন্থ্সঙ্গ খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর 
ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহার 
বিবরণ ভাষার প্রাপ্রলতা, বর্ণনার' সুক্মতা এবং 
ভূযোদর্শিতা বশতঃ পৃথিবীর ইতিহাসে অতি উচ্চ 
আসন লাভ করিবার যোগ্য । হিউ এন্থসঙ্গের ভ্রমণ 
বস্তান্ত প্রকাশিত হওয়াতে ভারতীয় ইতিহাসের অনেক তমসাচ্ছন্ন 
অংগ আলোকত হইয়! উঠিয়াছে । 

হিউএন্থ.সঙ্গের জনুরোল ৬*৩ খুঃ। তিনি শৈশবকালে দারুচিনি 
অথবা তেনিল! লতার স্তায় ৫দীরভ পূর্ণ ছিজেন। হিউএন্থ সঙ্গ 
কৈশোরে পদার্পণ করিয়! সবিশে পরিশ্রম সহকারে 
চীনদেশৈর পৌরাণিক বিবরণ অধ্যয়ন করেন এবং 
ব্রযোদশ বসব বঘসে বৌদ্ধ-যতি শ্রেণীভুক্ত হয়েন। 
অতংপর তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন কংরন। তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ 
কৰিষ়। প্ররূত তবজ্ঞান লাভ কবিতে «সমর্থ হন এবং পৃথিবীর ভোগ 
বিলাস পরিত্যাগপূর্বক নির্জন কুটীরে, গৃহত্যাগী তপস্বীর স্তায় জীবন 
যাপন করিতে সংকল্প করেন। তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চাঙগধ.সি বৌদ্ধ- 
শান্ত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন । লোকে তাহাকে বৌদ্ধধর্মের 
অন্যতম স্তম্তরূপে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত,। তাহা হদয় ভ্রাতৃন্সেহে 
পরিপূর্ণ ছিল। তিনি বাতা হিউএন্থ সঙ্গের মানসিক বিকাশ সাধন 
জন্ত সর্বদা] যত্রণীল ছিলেন । হিউএন্থসঙ্গ তাহার সহারতায় 


হিউএন্থ সঙ্গের 
ভ্রমণ বৃত্তান্ত। 


হিউএন্থ সঙ্গের 
বালাজীবন ও শিক্ষা । 


হি জনযেলও 


০ পর সর রে রর সপ সপ হা আপ. জী 


৭ স্ 
* হিটিএন্থ.সঙ্গের নানা প্রকার ব্ণবিষ্তাস দেখিতে পাওয়া! বাপ; আমর! 
এহুজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের জন্থকরণ কগিলাষ। 
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০০ শস্তটি 





সি সপ সিরা | পি স্পা | সি পপি শি | তি সী চি 


চীনদেশের বিশিষ্ট তন্ববিদু এবং অধ্যাপকগণের উপদেশ লাভ জন্য 
নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন। ফলতঃ তিনি কঠোর সাধনা বলে 
নবীন বয়সেই শান্ত্রজ্ঞানে গ্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন এবং বৌদ্ধ-পৌরহিত্যের 
পদ লাভ করেন। এই সময় তাহার বয়স মাত্র ২০ বৎসর হইয়াছিল । 
তৎ্কালে যহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রস্থ সমূহ নানা তর্ক 
বিতর্ক পূর্ণ ছিল। অধিকাংশ তন্ববিদু পৃণ্ডিতই পল্লবগ্রাহী মাত্র 
ছিলেন। শান্ত সমূহের মুলার্থ অন্বেষণে বিরত থাকিতেন। হিউএন্থ.- 
সঙ্গ চৈনিক তাশ্বায় ধর্মগ্রন্থ সমূহের অনুবাদ পাঠ করিতেন। কিন্ত 
তিনি এ সকল অনুবাদ পাঠ কররয়৷ সাম্প্রদ্নায়িক তর্ক বিতর্কের 
মীমাংসায় অসমর্থ" হইয়া ছিলেন, তদুপরি তাহার জ্ঞানলাভ ম্পৃহাও 
অতৃপ্ত থাকিত। এই কারণে তিনি তারন্তবর্ষে, উপস্থিত হইয়! 
নুলগ্রন্থ সকল অধ্যযন পৃব্বক সমস্ত তর্কের মীমাংসা! এবং আপনার 
জ্ঞানলাত ম্পৃহা পরিতৃপ্ত করিতে সংকল্প করিলেন এবং তদর্থ ৬২৯ 
খৃষ্টাব্দে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে বুদ্ধের পুণ্য নাম "্মরণ করিয়া ভারত- 
বর্ধাভিমুখে বহির্গত হইলেন। 
হিউএন্থ সঙ্গ অপরিচিত পথে একাকী গমন ককিতে লাগিলেন । 
সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি, ছুরারোহ *পর্বতমাল। এবং খরশ্রোতা নদদী,--এই 
সমস্ত বাধাবিদ্ন তিনি তুচ্ছ করিয়া অবিচলিত চিত্তে 
ভারত যাত্রা, মধ্য 
পলির পটা। মধ্য-এসিয়া অতিক্রম করিতে প্রব্বত্ত হইলেন। 
তিনি পথিমধ্যগত দেশ সমূহের ভাষ! শিক্ষা! করিয়। 
তদ্দেশ সমুদ্রের 'রীতি নীতি ,আচার* ব্যবহার সম্পককীয় সমস্ত তথ্য 
অবগত হইয়াছিলেন। এই কারণ তাহার গ্রন্থে আমরা মধ্য-এপিয়ারও 
একখানি চিত্র দেখিতে পাই। তৎ্কালে “মধ্া-এসিয়া বাণিজ্যের 
জান্কু প্রসিদ্ধ ছি । লোকে স্বর্ণময়, রৌপ্যময় ও তাত্রময় মুদ্রা ব্যবহার 
কর্িত।' স্থানে স্থানে বৌদ্ধনঠ প্রত্তিঠিত ছিল। এই সকল মঠ 





০৪ প্রাচীন ভারত। 


স্্শি মাসির পি সপ বা সিসি উন রী সা 


বৌদ্ধ-ধর্মম-পুস্তক সমূহের অধ্যাপনা হইত। কাঁষকার্ষ্যর অবস্থ! 
ভাল ছিল। ধান্ত, যব, আঙ্গুর প্রভৃতি পর্যাপ্ত পাএমাণে উৎপন্ন 
হইত। অধিবাসিগণ রেশম পশমের পরিচ্ছদ পাঁধান' করিত। 
প্রধান প্রধান নগরে সঙ্গীত ব্যবসান্ীর! গান বাগ্ে আসক্ত থাকিত। 
এই জনপদে বৌদ্ধধন্মের প্রাধান্ ছিল ; স্থানে স্থানে অগ্নির উপাসনাও 
হইত। প্রাচীন সময়ে গ্রীশদেশের রাজধানী এখেন্স নগর যেমন 
বিদ্যা ও সত্যতার প্রধান স্থান বলিধা সমগ্র ইউরোপে সম্মানিত হইত, 
উক্ত সময়ে মধ্য-এসিয়ার সমুরখন্দ নগরেরও সেইরূপ প্রতপত্তি ছিল। 
পার্বব্াঁ স্থানে অধিবাসিগ্রণ সমরখন্দবাসীদের , আচার ব্যবহারের 
অর্থকবণ করিত ৮ (১) হউএন্থ সঙ্গ মধ্য এসিধাব ফারগণা, 
সমরথন্দ, *বাখারা এখং নক অতিক্রম করিব! হিন্দুকুশ পর্বতের 
পাদদেশে বর্তমান কোহিস্থান নামক গুদেশে কাপাসিয়। রাজ্যে 

উপনীত হন। 
হিউএন্থ্সঙ্গ কাপাসিষ! রাজ্য সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ র]াখয়া 
গিযাছেন, তাহা পাঠ করিলে আমাদেব প্রতীতি জন্মে যে, তৎ্কালে 
' তদ্দেশয়েব। অর্ধ সভ্য ছিল। এই অর্ধ সভ্য 

কাপাসিষা বাগ্য 

জনপদ ধন-্ধান্ত-পুর্ণ ছিল; পৃথিবীর নানাস্থান 
হইতে পণ্য দ্রব্য সকল তথায় আনীত হইত। কাপাসিয়ার অধিপতি 
ক্ষাত্রেয় বংশসভূত ছিলেন; এই নরপতি পরাক্রমশালী ছিলেন; 
পার্খবস্তী দশটি প্রদেশ তাহার শাসনাধীন ছিল। তিনি সর্বদা প্রজা- 
রঞ্জনে নিরত থাকিতেন। «কাপানিয়ার অধিপতি বৎসরাস্তে বুদ্ধ 
দেবের সুদীর্ঘ রৌপ্যময় মৃত্ঠি নির্মাণ করিতেন; ত$কালে তাহার 
আহবানে মোক্ষ মহাপরিষ সম্মিলিত হইত) "ই সময়ে রাজা 


৫১ ১ এ রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত "প্রবন্ধ অঞ্জন্ধী” | 
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পারিস সস ০ 


শোকাতুর এবং বিধবাদিগকে ধন বিতরণ 'করিতেন। কাপাপিয়। 
রাজ্যে একশত বৌদ্ধ মঠ প্রতিঠিত ছিল। এই সকল মঠে ছয হাজার 
পুরোহিত বাস করিতেন । 
সিন্ধু নদের পশ্চিমতীরে হিউএন্থধ সঙ্গ ভারতবর্ষের সীমাভুক্ত 
কতিপয় রাজ্য অতিক্রম করিয়াছিলেন। আমর। এ সকল রাজ্যেব 
_. নাম উল্লেখ করিতেছি) লমখান, নগরহার, গাদ্ধার, 
255 উদ্ভান। হিউএন্থ সঙ্গ সিন্ধুনদ উত্তীণ হইযা 
তীরব্তী রাজ্যসমূহ | রর 
* তক্ষাশলাঘ গমন কুবেন। এই সকল রাজ্য 
তত্কালে কাপাসি়্াব শাসনাধীন ছিল। * লম্ঘান প্রভৃতি রাজ্য 
তৎকালে উর্বর এবং ফল শস্ত-পুর্ণ ছিল) কেবল উদ্যান রাজ্যে শর্তা- 
ভাব দেখিতে পাওযা যাই৩। লমঘান বাগ্গের আুধিবাদীদের চবিত্র 
বিশ্বাসঘাতকত!। এবং চৌর্যযাপবাদে কলক্ষিত ছিল। কিন্তু অন্যান্য 
বাজ্যের অধিবাসীবা নম্ন্ব ভাব, মধুবভাষী, সৎসাহসী এবং সাধু 
প্রকৃতি ছিল, তাহার! জ্ঞানালোচনার অপরিসীম আনন্দ অন্ুভখ 
করিত। এই সকল দেশে বৌগ্ছধন্যের প্রভাব বিদ্যমান ছিল; প্রকৃতি- 
পুঞ্জ মহাযান স্ুলত বৌদ্ধমতে বিশ্বাস করিত। দর্ববত্র বৌদ্ধমঠ ও স্তপ 
বিদ্যমান ছিল । হিউএন্থস্গ গান্ধার রাজ্যের প্রধান নগর পলুশ 
( বর্তমান পেশওয়ার ) নামক স্কানেব বহিভভাগে একটি বহু শাখ ঘন- 
পল্লব একশত ফিট উচ্চ বৃক্ষ এবং সেবক্ষের দক্ষিণিকে সম্পদ ও 
সৌন্দর্যযশালী একটি চারিশত ফিট উচ্চ পঞ্চতগগ স্তুপ দেখিতে পাটযা 
ছিলেন। চৈনিক পরিব্রাঞ্জকের গ্রন্থ কইতে আমরা জানিতে পারি 
যে, প্রাগুক্ত ব্রক্ষ ছায়ায় সমাসীন হুইম্না একদ। বুদ্ধদেব কনিষ্ষেৰ 
আবির্ভাব এবং তৎকর্তৃক্ধ বিপুলাধতন স্ত,পের অভ্যন্তরে স্বীয় দেহাবশেষ 
অস্থিমাংসের " প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন এবং 
মহারাজ কনিষ্ক আবিভূ্ত হইয়া দৈবাৎ একজন মেঘপালক বালকের 


২০৬ প্রাচীন ভারত । 


০ শ্রী পরি অপর টা এপইতিত লে বাপিসিসসপ  তেস্টিসপ্আউ্ন্ন্টিন শপি পস্ধপি্পি একিিন উপ্ শিলা | বাশি শি পপ চিত্ত পি 


মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ পুর্বক আনন্দোৎফুল্প চিত্তে বৃক্ষের দক্ষিণর্দিকে 
অতুলনীয় স্ত,প নির্মাণ করিয়া বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ রাখিয়াছিলেন। 
(১) আমাদের বণিত কনিষ্কের কীতিন্তপের স্তায় আরও নানা কান্তি 
পূর্ণ সপ ও মঠ এ সকল দেশের সর্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্ত 
তৎকালে তাহাদের অধিকাংশের যে প্রকার ভগ্রদশা ঘটিখাছিল 
বলিয়। জানিতে পারা যায়, তাহাতে অনুমিত হয় যে, প্রকৃতিপুঞ্জ 
ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম আস্থাহীন হইতেছিল। বস্ততঃ অনেকে হিন্দুধর্টে 
বিশ্বাসী ছিলঃ এবং বৌদ্ধ, মঠ ও স্ত.পের পার্খে ই উচ্চচুড হিন্দু দেবা- 
লয় সমূহ পরিদৃষ্ট,হইত। গান্ধার কাজ্যমধ্যে এক উচচশঙ্গ' পর্ববত 
গাত্রে ভীমাদেবীর মুত্তি খোদিত ছিল। এই স্থানে নান! দিগ্েশ 
হইতে জনগণ সমবেত হইয়া'দেবীর পুজা অর্চন। পূর্বক কৃতার্থ হঃত। 
পর্বতের নয়দেশে মহাদেব মহেশ্বরের মন্দির প্রাতগিত ছিল। 
মহাদেব মহেশ্বণ্রে মন্দিরের অদূরে সলাতুর নামক পল্লাতে ব্যাকরণ 
শান্্রবেতা পাণাঁন জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন। (২) , 
হি৪এন্ধসঙ্গ তক্ষশিলা জনপদ পরিতাগ পূর্বক পঞ্চনদবিধোত 
' দেশের অন্তান্ত প্রদেশে ”বেশ করিলেন) তাহার 
পব বহু জনপদ,_বহু রাজা অ তক্রম ক রয়৷ বৌদ্ধ 
ধর্মের পুণ্যক্ষেত্রে মগধ 'রাঙ্গ্যে উপনীত হহলেন। অতঃপর তান 
কপিলবস্ত, কুশীনগ্নর, শ্রাণস্তা, বারাণপা, বুদ্ধগরা এ৭ং রাঞ্গগৃহ প্রভাত 


ভারত ভ্রমণ। 


(১) সম্প্র ত পুরাবস্ত বিভাগের সাধনায় পেশ$য়ারের নিকটে ঞ্নিফের কীত্ি 
স্ত,গের ভগ্নাগশেব আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ভূগর্ভ প্রোথত আধারে বুদ্ধদেবের 
দেঙাধশেব পাওয়া গিয়াছে । ্ভারতগব থে বৃদ্ধের দেছাবশের্ক বরহ্ধদেশে সংস্থা- 
শিত করিয়া (দয়ােন 

(২৭) খ্বতীয় সপ্তম শতাববীকে ভারতবর্ধভুক্ত সিশ্ধুনদের পশ্চিম তীরস্থিত 
প্রদেশ সমুহের অবস্থা কীহৃশ ছিল, তাহা! জামর! সংক্ষেপে প্রদর্শন করিলাম। এই 


প্রাচীন ভারত । ২০৭" 


বৌদ্ধতীর্ঘ দর্শন করিলেন এবং বিশিষ্ট শ্রমণ 'মগ্ডলীর সহবাসে দীর্ঘ 
কাল অবস্থান পূর্বক বহুসংখাক সংস্কৃত গ্রন্ত এবং বৌদ্ধ-শান্স পাঠ 
করিয়া আপনার বছদ্দিনের আকাজ্জা পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হইলেন। 
হিউএন্থ সঙ্গ স্বীধ অভিষ্থজ্ঞান লাভ পূর্বক পুনর্ধবার দেশ পরিত্রমণে 
বহির্গত হইলেন এবং মধ্যভাবত, বঙ্গদেশ ও দক্ষিণাপথ প্রভৃতি 
বিচিত্র দেশ দর্শন করিলেন। তিনি দাক্ষণাপথ হইতে করমগুল 
উপকূলের পথে মালবাব দেশে উপনীত হইলেন এবং তারপব গুর্জর 
ভূমি উত্তীর্ণ হুইয়৷ সিন্ধুদেশে গমন করিলেন। হিউএন্ধ সঙ্গ এই 
স্থানে ভাবত-ল্রমণ পরিসমাপ্ত করিয়৷ স্বদেশে প্রত্যাব্বত্ত হইবার জন্য 
উদ্চে।গী হইলেন এবং ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্বক কাবুপী- 
স্থানের পথে স্বদেশে গমন করিলেন। 


পপ ০ ০ 


সমযের একশত বৎসর পূর্বে এই সকল দেশের অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহ! 
তুলনায় সমালোচন জন্য প্রদর্শন করিতেছি । টনিক পরিব্রাক হৈ সঙ্গ এবং 
সঙ্গ ইয়ানের ভ্রথণকাহিনী আমাদের অবলম্বন | এই দুই জন পারত্রাঙ্ক রাজাদেশে 
বৌদ্বশান্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতবর্ধাভিমুখে ৫১৮ খৃষ্টাব্দে 
যাত্রা) করেন। ঢীণের রাজধানী হুইতে বহি হইয়া! ইহারা স্উচাংদেশের অন্তত 
উদ্ভাণ রাজ্যে আগমন করেন। "এই দেশের উত্তরে সাংলিং পর্বত এবং দক্ষিণেই 
ভারতবর্ষ । লোকসংখ্যা এবং উৎপন্ন ভ্রব্য যথেষ্ট এই প্রদেশের ভূমির উর্বরতা 
অত্যধিক এবং জল বায়ু অত্যন্ত দ্বাস্থ্যকর। এই স্থঁলেই বোধিসত্ব ব্যাত্রীর স্কুন্লিবা- 
রণ জন্য জাপন শরীর অর্পণ করিয়াছিলেন! রাজ! নিরাষিধাশী প্রধান প্রধান , 
উপবাসের (দন তিনি ঢক্কা, শখ, বংশী প্রভৃতি বাদন কারয়া বুদ্ধদেবের উপাসনা 
করেন । দ্বিগ্রহর অতীত হলে শতনি রজকীয় কাধো যনো।নধেশ করেন । 
হত্যাপয়াধীকে নিত করা হয় না। সামান্ত আহাধ্য সহকারে তাহাকে নির্জন 
স্থানে নির্বাসিত করা হয়। মন্তব্যের খাদ্য সামগ্রী: শন্ত এবং নানাপ্রকার সথষিষ্ট 
কল এখানে যথেষ্ট সন্ধ্যাকালীন পূজা ও জায়তির ঘণ্টা নিনাদ জনেক দূর হইতে 
শুনা বাকস। নানাশ্রক্ষার পুণ্পে পৃথিবী আচ্ছন্ন, পুরোহিত এবং সাধারণ লোকে 


২০৮ প্রাচীন ভারত । 


টি পি পিপি শস্ পপ পি পপি সরস সা 


ইতঃপূর্বেই এই, ধর্্রবীবের বিমল যশোরাশি চীনের সর্ব 
বিকীর্ণ হহয়া পড়িয়াছিল; একারণ জনসাধারণ 
তাহার নামে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, চীনের সম্রাট 
তাহাকে 'মহা-সমাদরে অভ্যর্থনা করিষ। লইলেন এবং তাহাকে বিশিষ্ট 
রাঁজকার্ষে; নিযুক্ত করিবাব ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন। কিন্তু হিউএন্থ - 
সঙ্গ ধিনম্র বচনে বৈষদ্যিক কার্ষ্যে ব্যাপুত হইতে অনিচ্ছ! প্রকাশ 
করিলেন। অতঃপর তিনি বৌদ্ধধন্ম ও শাস্ত্রের পর্যযালোচনায় 
জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবার জন্য প্রবৃভভ হইলেন। 


শেষ জীবন । 


বুদ্ধদেতের পৃঞ্জার উদ্দেস্টে সমু আহরণ করিয়া থাকে ।”, পর্্যাটক যুগল উদ্যান 
রাঙ্জয পরিত্যাগ করিষ! গ্ান্ধাবে গমন করেন । “গাঞ্ধারের অধিবাসীরা সকলেই 
ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাহারা বুদ্ধপ্নেবকে সাতিশয শ্রন্৷ ভক্তি করেন। রাঞ্জা অতান্ত 
নিষ্ঠুর প্রকাত এবং প্রতিহিংসা গরাযণ। সাত শত মুষ্ধ প্রিয় রণহস্তী তাহাব অধীন। 
প্রত্যেক হস্ভী দশজন সুসজ্জিত সৈন্য বহন করে । এই সমস্ত সৈন্য তরবারী ও বল্পম 
পইযা যুদ্ধ স্করে। হম্তীদের শুণ্ডেও তরবাপী থাকে, আবশ্তক হইলে ইহারাও 
তরবাবী বহণ করিতে পারে। রাঞ্জা নিজ সৈন্য সহ সর্বদা] সীমান্ত প্রদেশে বাস 
কবেন, এই জন্য প্রজা পুপ্ত স্ুথে নাউ |” গান্ধর পরিত্যাগ পূর্বক পাচ দিনের পথ 
অতিক্রম করিয়া তাহারা একটি বৌদ্ধতীর্ঘে উপনীত হন। এই স্থানে একজন দানান্য 
মন্থয্যের রঙ্ার্থ বুদ্ধদেব স্বীয় মস্তক প্রদান করিতে প্রস্তত হইয়াছিলেন বলিযা 
প্রসিদ্ধি আছে । পর্ধযাটক যুগল তথা হইতে সিন্ধু (সিন্ধু) নদ অতিক্রম করিখা- 
ছিলেন। তাহারা সিষ্ধু অতিক্রম করিয। তোমাকু নগরে উপনীত হন। «নগর 
সুরক্ষিত। অনেকগুলি জলের ফোষারা দেখিতে পাওয়া বায়। সর্বত্রই মুল্যবান 
প্রস্তরাদি দৃষ্ট হয়। অধিবাসীর। সৎ এবং সাধু। নিকটে এক মন্দিরে স্বণ ও মুল্যবান 
প্রস্তরাদি খচিত প্রস্তর নিক্মিত অনেক দেববপ্তি পূজিত হইতেছে '” হৈসঙ্গ এবং 
সঙ্গইঘান তোযাকু পরিত্যাগ করিধা আর অধিক দূর অগ্রসর হযের্নদাই। তোমাকু 
নগরের কিঞিৎ দূরবর্তী কিকলেন মন্দিরেই তাহাদের ' ভ্রমণ পরিসমাপ্ত কয় এবং 
সাঙকার! একশত সত্তর খানি বৌদ্ধ,শাস্র গ্রন্থ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগ ত হন। ১৩১৬ 
সনের দ্বাদশ সংখ্য। ভারতী হইতে সন্ধলিত। 
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সি. সস ৯ সি ৯ জী পেস শি নী সিসি শি ০৯ 


সত্রাট হিউএন্থ সং সঙ্গের তাদৃশ সংক্প্লের বিষয় পরিজ্ঞাত হুইয়! তাহার 
বাসের জ্ন্ত একটি মঠ নির্দেশ করিয়া দিলেন। তিনি অচিরে স্বীয় 
ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিধ। প্রকাশ করিলেন। তারপর .বহুসংখ্যক 
সহযোগীর সাহায্যে বৌদ্ধলান্ত্রের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দীর্ঘ- 
কালব্যাপি-সাপধনার। ব্যাপৃত থাকিয়! ত্রমে ক্রমে ৭৪০ খান! গ্রন্থের 
অনুবাদ প্রাচর কব্রিলেন। এই ভাবে লোকহিতকক্পে জীবনযাপন 
করিয়৷ হিউএন্থ সঙ্গ ৬৬৪ খৃষ্ঠাবে পরলোকগত হইলেন। 


কাশ্মীর ও পঞ্জাব, 
কাশ্মীর | 

চোনক পরিব্রাজক হিউএন্থ সঙ্গ তক্ষশিল1 “পরিত্যাগ করিয়া 
কাশ্মীরে আগমন করেন। কাশীর নৈসগিক শোভ। ও সম্পদের জন্য 
চিরকাল প্রপিদ্ধ। হিউএন্থ সঙ্গের গ্রন্থ হইতেও আমর কাশ্মীরের 
নৈনগিক শোভা ও সম্পদের সাক্ষ্য লাত করি। কিন্তু তাহার ভ্রমণ- 
বিবরণী পাঠে কাশ্মীরের আর্ধখাসীদের সম্বক্ধে আমাদের মনে প্রাতি- 
কুলভাব উপস্থিত হয়। আমাদের এই নির্দেশ সপ্রমাপ করিবার জন্ 

আমর! তদীয় গ্রন্থের কিয়দংশের মর্মান্থবাদ প্রদান কৰিতোছ। 
কাশ্শীরের চতুর্দিক শৈলমালা-পরি বেষ্টিত । কাশীর প্রকৃতির ঈদৃশ 
দুরেত্য স্থানে অবস্থিত বলিয়া অগ্তাবধি কোন নরপতি এই দেশ 
' আক্রমণ করিয়া জমুস্রী লাত কাঁরতে সমর্থ হয়েন 
প্রান্কতিক বৃষ্$ নাই। কাশীরের রাজধানী উত্তর দক্ষিণে ১২ 
লোক চরিঞএ অথবা ১৩ লি ও পূর্ব পশ্চিমে ৪ অথবা ৫ লি। 
(« দিতে এক মাইল )' আমাদের বণিত দেশ সর্বত্র ফলফুল-শোতিত । 
জল বায়ু তল এবং স্থৃতীক্ষ । চারিদিকে বাশি রাশি তুষার দেখিতে 
পাওয়। যার। বাদুর বেগ অতি অর সময়ই অনুভূত হয়। জসপুজ 
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পি উজ এস এসসি পাস পপি চি] স্তি বসি অস্জ৯ রগ বসি এসপি চি পি 


লঘুত্ত এবং অশিষ্ট; ভীরুতা এবং হুর্বলতা তাহাদের চরিত্রের 
বিশেষত্ব । কাশ্ীরের নরনারী দেখিতে স্থৃপ্রী। তাহার! 'কাঁজকর্ে 
ধূর্ত, কিন্ত, জানানুরাগী এবং সুশিক্ষিত। 

হিউএন্থ সঙ্গের আগমন কালে কাশ্মীর বৌদ্ধ ও হিন্দু,_এই 
ছুই ধর্মেরই প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তিনি কাশ্মীরে কোদ্ধধর্্ প্রচারের 
থে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়! গিযাছেন, তাহা কৌতুহলোদ্দীপক এবং 
তাহাতে মহারাজ অশোকের চরিত্রেব একদেশ প্রকটিত হইয়াছে । 
আমর। সে বিবরণ সংক্ষেপে উদ্ধত কিয়! িতেছি। 

,কান্দীরে বিশ্বাসী এবং অপধম্মাবলম্বী, এই দুই শ্রেণীর লোকই 
পরিদৃষ্ট হয়। সঙ্ঘারাম এবং শ্রমণের সংখ্য। যথাক্রমে একশত এবং 
পঞ্চসহত্র । মহারার্জ অশোক-নিন্মিত চারিটি স্ত.প বিদ্যমান আছে। এই 
সকল স্ত,পের প্রত্যেকটিতেই তথাগতের ক্ষুদ্র চিহ্ন স্থাপিত রহিযাছে। 

তথাগতের নিব্াণ লাভের একশত বৎসর পরে (১) মগধের 
নরপতি অশোক প্রথিবীতে আপনার ক্ষমত। বিস্তার করিয়াছিলেন ; 
সুদুরবর্তী দেশের বোক সমুহও তাহাকে সম্জান 
প্রদর্শন করিত । সর্বৃশ্রেণীর প্রাণীই তাহার প্রিয় 
ছিল। তাহার সময়ে পাঁচশত অহ এবং পাঁচশত প্রচণলত মতত্যাগী 
পুরোহিতের বাস ছিল। “এই ছুই শ্রেণীই অশোক রাজার নিকট তুল্য 
আদর ও সম্মানভ1জন ছিল। মাধব নামে একজন প্রচলিত মতত্যাগী 
পুরোহিত ছিলেন, তাহার অগাধ পা।ওত্য এবং অসামান্ঠ ক্ষমতা! ছিল। 
তিনি নির্জন আশ্রযবাসে প্রকৃত খ্যাতির অন্বেষণ করিতেন। তিনি 


চর্্মনিন্মিত অঙ্গরাথা এবং শুভ্র নুত্রবন্ত্র পরিধান করে। তাহার 

৯ শ ৫2৫ 54৯2555555-284:52 তি নি টিরিরিউিউি টি জহির । সির 
(১১ এই নির্দেশ জবাস্মক ঃ,মহারাজ অশোকেক্স শিলালিপি পাঠ করিলে 

জানা যায় যে, বুদ্ধদেব নির্ধ্যাণ জাঞ্ডের ২১ বৎসর পরে তাহার বাক্ত্ব আরম 


রীয্যাছিল। 


৬ সি স্টপ 





মহারাজ অশোক ।' 
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সপ 


পকিত্র ধর্মাবিরোধী শান্তগ্রস্থ সমূহ প্রচার রুরিয়াছিলেন। যে সকল 
ব্যক্তি তাহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিত, তাহার তাহার সাহচর্য লাভেচ্ছু 
হইত এবং তাহার মত গ্রহণ করিত। মহারাঞ্জ অশোক ধার্মিক এবং 
সাধারণ মনুষ্যের প্রভেদ করিতে অসমর্থ ছিলেন ; এই কারণে তিনি 
লোকের প্ররোচনায় পুরোহিতদ্দিগকে জলমগ্ন কারুতে সংকল্প করেন। 
অহত্গরণ মহারাজ অশোকের তাদৃশ সংকল্পের বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়। 
গোপনে অলৌকিক ক্ষমত বলে কাশ্মীরে আগমন করেন। অশোক 
এই সংবাদ জানিতে পাবিয়! পরিতপ্ত হন এবং অপরাধ স্বীকার করিয়। 
তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্ত অনুরোধ করেন। 'কিম্ত 
অহখগণ রাজানুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হন, তজ্জন্য তিনি তাহাদের 
বাসের নিমিত্ত পাঁচশত সঙ্ঘবারাম নিম্মাণ করিয়া* দেন এবং সমগ্র 
কাশ্মীর ভূমি তাহাদের হস্তে দানম্বরূপ অর্পণ করেন। 
মহাবান্ত অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধম্ম ।কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিল বটে, কিন্তু মহারাঞ্জ কনিক্ষের রাজত্বকালেই স্গগ্র কাশ্মীর 
দেশে বৌ বর গৃহীত হয়। হিউঁ এনখ, সঙ্গের বিবরণ পাঠে জানা যায় 
যে, উত্তর-ভারতে কনিষ্চ মহা প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন । কনিষ্কের 
ধ্থান্তরাগ তাহার বিশাল ক্ষমতার অন্ুরূপই প্রবল ছিল। তিনি 
বৌদ্ধধর্মের উত্ততি বিধান জন্য অক্লাস্তভাবে 'সাধন। করিয়াছিলেন । 
আমর] হিউএন্থ সঙ্গের গ্রস্থ হইতে সে সকল বিবরণের যর্শ সংকলন 
করিয়া দিতেছি ।' 
তথাঁগতের নির্বাশ লাঙের চারিশর্ত বৎসর পরে গান্ধারের 
অধিপতি কনিক্ক, কাশ্শীরের আধিপত্য লার্ড করেন। তাহার রাজ- 
মহ্িযা ,বহুধুর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তিনি 
হায়ার নিক ছুগববর্তী দেশ সকল স্বীয় আবিপত্যাধীন করিয়া 
তুলেন । 'কনিক্ধ রাজকার্ধ্য হইতে অবসর প্রাণ্ত হইলেই বোদ্ধশান্্ের 
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শর শিস স্পেস পীসপটি আহি স্পা সপাস্সিসপি স্ সপাস্মাপাস পাট আপ অপ অনি | আপা 


আলোচনায় নিরত হইতেন। তাঘ্বশ আলোচনা কালে পরম্পর- 
বিরোধী নান। মত পাঠ করিয়] তিনি শাস্তগ্রস্থ সমূহের বিশুদ্ধত] সন্বন্ধে 
সান্দহান,.হন। এই কারণে মহারাঞ্জ কনিক্ষ বিশিষ্ট বৌদ্ধশাস্্রবত- 
গণকে সাম্মলিত করিয়৷ তাহাদের সাহায্যে সমস্ত ত্রম গ্রমাদের মীমাংসা 
ও সংশয় ভগ্ন করিঞ লইতে সংকল্প করেন। তাহার সাদর আমন্ত্রণে 
পাঁচশত আচার্য্য সম্মিলিত হন এবং তিনখানি ভা্বগ্রস্থ সংকলন করেন। 
মহারাজ কনিক্ষের শক্তি সুদুরপ্রসারিণী ছিল, চীনদেশ হইতে করদ 
রাজ্গণ তাহার নিকট আপনাদের বিশ্বস্ততার প্রতিভূম্বরূপ দৃত প্রেরণ 
করিতেন। মহারাজ! এই সমুদ্র দুতের সঙ্গে সাতিশয় সং্্যবহার 
করিতেন। তিনি তাহাদের বাসের জন্ত যে স্থান নির্দিষ্ট করিষ। 
দিয়াছলেন, তাহ! চীনাঁপটি নামে পরি!চশু হয়। 
মহারাঞ্জ কনিষ্ষের মৃত্যুর পরেই তাহার বহু বিস্তৃত সাম্রাজ্য বিলুপ্ত 
হয় এবং কিরাতগণ কাশ্দীর অধিকার করিয়া তত্রত্য বৌদ্ধ-ধন্মের 
বিনাশ করে। তারপর শাক্য বংশীয়গণ, কর্তৃক 
কনিফের মৃত্যু, কাশ্ীরে বৌদ্ধধর্মের পুন্রভুযদয় সাধত হইয়াছিল । 
ভিডি উন এতৎ সম্বন্ধে হিউএন্থ সঙ্গ বাহ! লাঁখয়৷ গিয়াছেন, 
তাহার সারমর্ম এই যে, মহারাজ কনিফের মৃত্যুর পর তাহার বিশাল 
সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়। পডে,,জ্রীত (5616 বা করাত ) জাতীয় * ক'শ্মীর- 
বাসীর) কাশীর দেশ হস্তগত করে। এই বাজ বিপ্লবের ছুঃশত বৎসর 
পরে একজন শাকাকুমার তুথার অন্তর্গত ।হুমতল রাজ্যে সিংহাসনে 
আধরোহণ করেন। তিনি রাজলদে' অতাঁধক্ত হহয়া কিরাতগণ' 
কর্তৃক কাশ্মীর হইতে 'বৌদ্ধধন্ম বহিষ্কারের বৃতান্ত অবগত হন। 
, কী 
ও ইহ স্ব্ণা স্থগক উপা]ধধীন প্রকাতির জন্য পার্খব্ভী জনপুঞ্র কর্তৃক এহ 
উদ্থাধি প্রদত্ত হইয়াছিল। 


প্রাচীন ভারত। ২১৩ 


শিপ. আস সত স্পট সপ িসি পা | সিটি টা 


তত্ব-ত্ান্ত শ্রবণে তাহার ধর্মানুরক্ত হৃদয়ে রোষানল উদ্দীপিত হইয়া 
উঠে; তিনি কিরাতগণের ছৃষ্কার্যোর প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে তিন 
সহস্র সাহসী সেনা সমভিব্যাহারে বণিকেব ছদ্মবেশে কাশ্মীর রাজ্যে 
গমন করেন। তাহার! তথায় উপনাত হলে কাশ্ীরাধিপতি তীাহছা- 
দিগকে অতিথিরূপে সসম্মানে আশ্রয় দেন। অতঃপর শাক্য নরপতি 
কিরাতরাজকে উপঢৌকন প্রদান ব্যপদেণে পাঁচশত অসম সাহসী 
কৃতকম্মা! সহচর সহকারে রাজসভাঘ উপনীত হন এবং অঠিরে ছন্মবেশ 
পরিত্যাগ পূর্বক রাজার মুগ্ডুপাত করেন ॥ এইভাবে কিরাত অধি- 
পতিক বিনাশ সাধন করিষ। তিনি মন্ত্রীবৃন্দকে সম্বোধন করিয। বলেন, 
“আমি হিমতলের রাজ্যাবিকারী, আমি এই নীচকুপজাত রাজন্গণের 
অত্যাচারের বিষয় পরিজ্ঞাত হইযা দুঃখিত হইয়াছক্লাম। সে দুক্ধার্ষেযর 
প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম। জনপুঞ্জ নির্দোষ ।” অতঃপর তিনি 
মন্ত্রীদিগকে নির্বাসিত এবং দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া কাশ্মীর 
রাজ্যে বৌদ্ধ আচার্য)গণের পুনরাবাসের ব)বস্থা করেন। তাহার 
আহ্বানে পরমসৌঁগতগণ আগত হইলে তিনি তাহাদের হস্তে কাশ্মীর 
রাজ্য অর্পণ করি! স্বদেশাতিমুখে প্রস্থান করেন। 

প্রাগুক্ত ঘটনার কতিপয় 'বৎসর অস্তে কাশ্মীর দেশে কিরাতৃগণের 
দ্বিতীয়বার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। বৌদ্ধগ্নণ কর্তৃক একাধিকবার 
নির্যাতিত হইয়া তাহার ঘোর শক্র হইক্সা দাড়ায় এবং তৎফলে 
বর্তমান লমর়ে অপধর্্বের প্রভাব বিভ্তমান আছে এবং চতুদ্দিকে 
তদ্বিখাসীদের ধর্মমন্দির পাঁরদৃষ্ট হইতেছে । 


পঞ্জাব । 


হিউএন্থ'সঙ্গের ভারতবর্ষ পর্যটন কালে পঞ্চনদবিধৌত, প্রদেশ 
ত্র চুর বহু রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এতন্মধ্যে হিউএন্ধ সঙ্গ তক, 


সি সা মির আস 


২১৪ প্রাচীন ভারত। 


চীনাপটি, জলম্বর, কুলুত, শতদ্র, বৈরাট (২) মলতান এবং পরবত 
প্রভৃতি রাজ্যের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিষা গিন্না- 
ছেন। আমরা সে বিবরণ পাঠে জানিতে পারি 
যে, পঞ্চনদ্ ভূমিতে হিন্দুধন্মের অধিকতর প্রভাব বিস্ধমান ছিল। 
কিন্তু নানাস্থানে হিন্দুর দেবমন্দিরের পার্খেই বৌদ্ধমঠ এবং সঙ্ঘারাম 
দেখিতে পাওযা যাইত । শ্বতদ্র রাজ্যের জনপু্জ বৌ্ধধর্মাবলম্বী ছিল, 
তাহাদের ধন্ম-বিশ্বাস সরল ছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্থ্ের প্রতি জন- 
সাধাবণের তাদৃশ প্রগাচ শৃদ্ধাসব্বেও আমাদের পাবন্রাঞ্জক তত্রত্য 
রাজধানীর সঙ্ঘাবাম, সমুহ পরিত্যক্ত এবং শ্রমণূর সংখ্যা নগণ্য 
দেখেন। সেই প্রাচীন কালেও পঞ্চনদ-বিধোত প্রদেশ ফলশস্তপূর্ণ ছিল 
বলিয়া! পুনঃ পুনঃ বণিত' হইন্মাছে। হিউএন্থ সঙ্গ পঞ্চনদ ভূমিব 
সর্বত্রই দারুণ গ্রীষ্ম বোধ করেন; কেবল কুলুত রাজ্যে শাতাধিক্য 
অনুভূত হয়। এতদ্দেশবাসী জনপুঞ্ের স্বভাব চব্িআ্র বর্ণন কালে এক 
এক রাজ্যের লোকের চরিত্র এক এককপ বণিত হইয়াছে । সে বর্ণন৷ 
পাঠ করিলে মোটের উপর উপলব্ধি জন্মে যে, পঞ্চনদ ভূমির অধিকাংশ- 
স্থানবাসীবা উদ্ধতম্বভাব এবং শৌধ্ধ্যবীর্যযশালী ছিল। চীনাপটির 
অধিবা পীগণ সন্তষ্টচিভ। শাস্তিপ্রিষ, তীরু্বভাব, এবং উদাসীন প্ররুতি 
ছিল। শতদ্র রাঞ্যবাসীদ্রিগকে হিউএন্থ সঙ্গ ধন্মলীল, নম্রশ্বভাব, 
তুষ্টিকর প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়া গিয়াছেন। ছিউএন্থ সঙ্গ 
পঞ্তাববাসীর অনেক সংকীত্তির পৰিচয় দিয়! গিপ়াছেন। আমাদের 
এই নির্দেশের সার্থকতা প্রদর্শন জন্ত তদয়ে গ্রন্থের কিরদংশের অন্ুবাদ 
প্রদর্ত হইতেছে। ““পৃব্বকান্মে গরিব এবং অনাধগণের, প্রতিপালন 
জন্ত তক রাজ্যের স্থানে স্থানে পুণ্যশাল! গ্রতিহ্িত ছিল। এই সকল 

(৯) কানিংহাম সাহেব প্রদর্শন কলিয়াছেন যে, নৈরাট মহাতীরতোক্ত মহন 
“দেশের রাজধান্দী রিরাট নগর হইতে অভির । 


পঞ্জাবের অবস্থা! 


প্রাচীন ভারত।। ২১৫ 


সপ পি 


পুণ্যশালার তাহাদিগকে খাস্, উষধ, পরিচ্ছদ, ইত্যাদি প্রদত্ত হইত । 
এই কারণেই কোন আগন্তককেই ক্রিষ্ট হইতে হইত ন1।" 

চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্থ সঙ্গের পর্যাটনকালে পঞ্চনদ প্রদেশে 
পৌদ্ধধর্মের অধঃপতন হইযাছিল। কিন্তু তৎপূর্ববে এক সময়ে এতদেশ 
বৌদ্ধধন্মের মহিমাধ পূর্ণ হইয়! উঠিয়াছিল। আমরা, হিউএন্থ সঙ্গের 
পৃশ্তান্ত পাঠ করিব] জানিতে পারি যে, মিহিরক্লুল নামক এক হিন্দু- 
নরপতি বৌদ্ধধন্মাবলব্বীগণের প্রতি ঘোব উৎপীডন করেন, এবং 
তদবর্ধই বৌদ্ধধক্তয়র অধঃপওনের সত্রপাত হুয়। পাঠকগণের কৌতু- 
হল নশিকারণ জন্ত সে বিবরণ নিয়ে সঙ্কলিত হইল। 

পুরাকালে ( হিউএন্ধ সঙ্গের ভারতাগমনেব বনু পৃব্বে ) পঞ্চনদ 
ভামর অন্তর্গত সাকল নামক রাজধানীতে 'মহা'রাঞ্জ [মহিরকুল সি'হা- 
সনে উপবি& ছিলেন। ভারতবর্ষের স্ুবিস্থৃত 
অংশে তাহার আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। 
মিহিরকুল বৌদ্ধ-শান্্ের আলোচনা করিতে ইচ্ছক হন এবং তদর্থে 
একজন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধাচার্ধ।কে প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ করেন। 
বৌদ্ধাচার্ধ্যগণের ধনাদিতে স্পৃহা ছিল না, খ্যাতিলাতেও হাহার। 
উদ্নাসীন ছিলেন, সুপর্ডিত এবং খ্যাতনামা বৌদ্ধাচার্য্যগণ রাজান্ুগ্রহ 
দ্বণা করিতেন। এ জন্য তাহার! মহারাঙ্জ মিহিরকুলের আদেশ প্রতি- 
পালন করিতে অনিচ্ছ,ক হইলেন। একজন পুরাতনু রাজ-ভূতা বহু- 
কাল অবধি ধন্ম পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি তর্কে প্রাজ্ঞ 
এবং সুবক্তা ছিলেন। বৌদ্ধাচার্ধযগণ রাজসমীপে তাহার নাম প্রস্তাব 
করিলেন। ইহতে মি'হরকুল নিতান্ত অসন্তঃ হহয়া পঞ্চন্দ-ভূমি 
হইতে বৌদ্বধন্ম নিফ্কাশন কুরিবার আদেশ প্রচার করিলেন । 

ততৎকালে মগথে বালাদিত্য রাজ] রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি 
বোদ্ধধর্শের অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। এই কারণ মিহিবকুলের 


নহারাজ মিহির কুল 


২১৬ প্রাচীন ভারত । 


শী ভি | পানি শি শত সস সি শর্ত শি পি পিসী পন 


সম | আর আআ জল পর আটে শা লী সপািাস্সি | জিনস আমি পি পি পি পি সপ সা 


তাদৃশ ঘোর নিষ্ঠুর অত্যাচার উৎপীড়নের সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া 
ব্যথিত হইলেন, এবং স্বরাজ্যের সীম৷ সুদৃঢ় করিয়া তাহাকে বার্ষিক 
নজর দিতে অস্বীকার করিলেন। বালাদিত্যের কৃতকার্ষে; মিহির- 
কুলের ক্রোধানয় প্রজ্লিত হইয়] উঠিল ;, তিনি বিপুল বাহনীসহ 
মগধাতিমুখে আঁতযান করিলেন। 

বালাদিত্য মিহিরকুলের বলবীর্য্যের বিষয় সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলেন; 
তিশি মিহিরকুলের অভিযানের সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়৷ রাজধানী 
পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিলেন। বালা'দিত্য প্ররুতিপুগ্জের অতিশয় 
প্রিফ্পপাত্র ছিলেন ৮ এই কারণে অসংখ্য লোক তাহার অন্কুগামী' হইল । 
তিনি অন্ুচরগণ সহ একটি দ্বীপে আশ্রধ গ্রহণ করিলেন। মিহিরকুল 
নৌ পথে এ দ্বীপে উপনীত হস্টলেন। এই স্থানে বালাদিত্যের সুকৌ- 
শলে প্রবঙ্প প্রতাপান্বিত মিহিরকুল বন্দী হইলেন। ইহাতে মিহিরকুল 
লঙ্জ। ও অপমানে ক্ষুন্দ,হইয়| মুখমণ্ডল স্বীয় পারচ্ছদ দ্বার! আচ্ছাদন 
করিলেন। বালাদিত্যের বহু অন্ুরোধসহেও তিনি মুখের কাপড় 
অপসারণ করিতে বিরত রহিলেন । 

বালাপিত্যের মাতা! অতিশয় মনস্থিনী ও ছ্োতিষ-বিছ্য। পারদ শনী 
ছিলেন। তিনি অসাধারণ মিহিরকুলের পত্বন সংবাদ অবগত হহ্শ্া 
তাহাকে দোখবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন । ঙদন্ুসারে মিহিপকুল 
ত,হার সমীপে লীত হইলে তিনি তাহাকে সম্োধন করিয়া! বলিলেন, 
“আহা! মিহিরকুল, তুমি লজ্জিত হইও না, সমস্ত পার্থিব বস্তই 
ক্ষণস্থায়ী, সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগা ঘটনানুর্সারে চক্রবৎ পরিবর্তিত হই- 
তেছে। তোমাকে দেখিয়া আমার পুত্রধাৎসপ্য উপস্থিত হইয়াছে, তুমি 
মুখের কাপড় খুলিয়া ফেল এবং আমার সন্বে আলাপ কর1”% রাজ- 
মাতার বহু আকিঞ্চনে মিহিরকুল যুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিলেন এবং 
তীহার সঙ্গে কথোপকথনে গ্রবৃভ হইলেন। জত$পর মাতার আদেশে 
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শিস শপ 


বালাদিতা মিহিরকুলকে একজন তরুণী কুমারীর সঙ্গে বিবাহান্তে মুক্তি 
প্রদান পূর্বক সসম্মানে বিদায় দ্িলেন। মিহিরকুলের অনুপস্থিতির 
স্থযোগে তদীয় ভ্রাতা সমগ্র রাজ্য গ্রাস করিয়াছিলেন। এই কারণে 
তিনি মুক্তি লাভ করিয়] কাশ্মীরে উপনীত হইলেন। তব্রত্য অধিপতি 
তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। কাশ্মীরাধিপতি তাহাকে রাজ্যচাত 
দেখিয়। দুঃখিত হইলেন এবং সে জন্য তাহার হস্তে একটি ক্ষুদ্র প্রদেশের 
শাসনভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু মিহিরকুল অচিরে সমস্ত উপকার 
বিস্বত হইয়! কাশ্মীরের প্রজাকুলকে বিদ্রোহী করিয়া] তুলিলেন এবং 
তার'পর রাজাকে, হত্য। করিয়া! স্বয়ং রাজ্যাধিকারী হইলেন। ক্লাতঃপর 
চতুর্দিকে তাহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তিনি ক্ষমত!'লাভ 
করিয়! বৌদ্ধধর্মের নিষ্কাশনে বদ্ধপরিকর হইলেন ॥ মিহিরকুল প্রবল 
পরাক্রমে গাঞ্ধার রাজ্য আক্রমণ পূর্বক এক হাঙ্খর ছয় শত স্তুপ এবং 
সঙ্ঘারাম ধ্বংস করিয়! ফেলিলেন, এবং নবতি লক্ষ বৌদ্ধ নরনারীকে 
যম'লয়ে প্রেরণ করিতে আদেশ দিলেন। অমাত্যগণ তাহাকে এই 
ভয়ঙ্কর কার্য হইতে বিধত থাকিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন এবং 
গুরুতিপুঞ্জের পবিবর্তে আপনাদের জীন বিসঙ্জন কনিবার জঙ্য প্রাথী 
“হইলেন। মিহিরকুল তাহাদিগকে উত্তর প্রদান করিষা বিদায়ু করি- 
লেন। অতঃপর তিনি ন্বীয জিথাংসা চত্রিতার্থ করিবার অতিপ্রায়ে 
সিন্ুনদের উপকূলে তিন লক্ষ সন্ান্ত-বংশজাত ,নরনারীকে হত্যা 
করিলেন, তৎসমসংখ্যক নরনারী নর্দীগর্ভে নিমজ্জিত হইজ। তার পর 
তিনি তিন লক্ষ নরনারীকে দাস দাসীক্ষপে স্বীয় সৈন্ শ্রেণীতে বিতরণ 
করিলেন। 'গ্রই সকল ছুষ্কা্য সমাধা কাঁনুয়া তিনি প্রজাকুলের অর্থ 
অপহরণ করিতে লাগ্লেন। কিন্তু অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়৷ 
সমস্ত হুক্ষার্য্যের প্রতিফল প্রাপ্ত হইখ্চেন। মাহরকুলের মুহ্যকালে 
চারিদিকে বিদ্যুৎপাত ও শিলা বর্ষণ হ্য়াছিল। ঘোর অন্ধকার সমস্ত- 


২১৮ প্রাচীন ভারত। 


আচ্ছন্ন করিয়া! ফেলিয়াছিল, প্রবল ঝটিকা এবং ভূমিকম্প উপস্থিত 
হইয়াছিল। তাহার মৃত্যু হইলে পবিভ্র-চেত। সিদ্ধপুকবগণ বলিষা- 
ছিলেন, “অসংখ্য নরনারীর হত্যাসাধন এবং বৌদ্ধধম্মের নিষ্কাশন 
জনিত পাপে ফলে মিহিরকুল সর্বাপেক্ষা, ভয়াবহ নরকে পাতত 
হুইধাছেন। এঠ নরকে শ্াহাকে অনন্তকাল যাপন করিতে হইবে ।” 

খৃষ্টান সপ্তম শতাব্দীতে পঞ্চনদ প্রদেশে সৌরধর্শের প্রভৃত প্রভাব 
প্রতিষ্ঠিত হইযাছিল ১, আমর] এই প্রসঙ্গে হিউএন্থ সঙ্গ কর্তৃক লিপি- 
নদ্ধ মূলতানের বৃত্ান্তের মন্মান্ববাদ প্রদান কার্য! এই প্রবন্ধের উপ- 
সংহাব,.কাবতেছি। 

মূলতান দেশ চক্রাকাণ্রে প্রা ৪ হাজার পি, বাজধানী চক্রাকাবে 
ন্যুনাধিক ৩* যোজ্নু। মুঁলতান, রাজ্য জনপূর্ণ। অধিবাসীবা অর্থ- 
শালী। ভুমি উর্বরা এবং শস্যগ্ত/মলা । জলবায়ু 
প্রীতিকর। আধধবাসীর্দের আচার ব্যবহার সখল, 
তাহার সাধুস্ব গাব, জ্ঞানাগ্ুরাগী এবং গুণী ব্যজিএ প্র।ত শ্রদ্ধাশুল। 
বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাসীর সংখ)! অলপ । এহ দেশে দশটি সত্যারাম দেখিতে 
পাওয়া যায; তাহার অধিকাংশই ভগ্রদশাষ পতিত হইযাছে। এই 
সকল সঙ্ঘারামে অত অগসংখ্যক শ্রমণ খাস করিতেছেন। তীহার!, 
বিগ্ভালোচনাক় নিত আছেন্ন, কিন্তু তাহাদেব কোনপ্রকার প্রতিষ্ঠা 
লাভের আকাঙ্ষ। নাই | মৃলতান দেশে একটি কুর্য্যমন্দির খিস্তমান 
আছে, এই মণ্দিব অতি সুবিশাল এবং আছ্যঞ্ত কারুকার্য্যঘচিত / 
তদত্যস্তরস্থিত হৃর্যমৃত্তি স্বর্মনির্মিত এবং ধ্হমূল্য রত্রাষত। যয 
সুণ্তির এশ্বরিক জ্ঞান সময সময় প্রহেপকাবৎ লোকসম্ক্ষে প্রকটিত 
হইয়া থাকে; ইছার দৈবক্ষমতা সর্বজনবিদিত হুয়। রমণিগণ মান্দরে 
গমনপুর্ব্‌ক গীতবাগ্, দীপারতি এবং সচম্বন পুষ্পদ্থার! হুর্য)দেবের পৃজ। 
খ্মচ্চন1 করেন। আদি কাল হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। 


মূলতান, ন্বর্ধয মন্দির 
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মাটি পরিস্সি 


পঞ্চনদ প্রদেশের রাজন্তবৃন্দ এবং ধনবানগণ,আমাদের বর্ণিত মণিযুক্তা- 
রা উৎসর্গ করিতে তৎপর বৃহিষাছেন। তাহার একটি অনাথা শ্রম 
স্বাপন করিষাছেন। এই স্থানে গরীব হুঃখীরা আশ্রয় লাভ কবে, 
পিপাসার্তকে জল, ক্ষুধাতুবকে অন্ন এবং শীভিতকে ওধধ প্রদত্ত হইব 
থাকে । সমস্ত,দেশ হইতে নবনাবীগণ মোম কামনাষ সর্যাদেবের 
উপাসনার্থ এই স্থানে আগমন করে , এই কারণ সহস্র সহত্র লোকের 
কলববে মন্দিব ও ৩ৎপংলগ্র প্রাঙ্গণ-ভূমি সব্ধদ1া মুখরিত থাকে। 
সূর্যযযন্দিবের চতুষ্পার্ধ নিন্মলসলিল। দীঘিক1 দ্বাবা পারুশোভিত , সে 
দ্রীদ্কাব তীরে স্বানে স্থানে পুম্পকুঞ্জ চাবিদ্িকের, শো] বন্ধন করি- 
তেছে » এই সকল পুষ্পকুপ্রে যাত্রগণ অবাধে পরিনমণ করিতে পাবে। 


আর্্যাবর্ত। 


প্রসিদ্ধ চীনদেশীষ পরিব্রাঙ্গক হিউএন্ণ সঙ্গ যখন ভাবতবর্ষে 
আসিয়াছিলেন, তখন ভাবতবর্ষ বহু থগ্ড বররাজে/ বিতক্ত। তিনি 
তাহাব সমসাময়িক প্রা সকল বাজ্যেব বিবরণ লিপিবদ্ধ কবিষ় 
গিয়াছেন। তিনি বুদ্ধের জন্মগাম-_পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ 
করিয়! যাহ] যাহ! দেখিযাছিলেন ও শুনিয়যছিলেন, সে সকলের বস্তৃত 
বিবরণ তাহার পুস্তকে লিখিত হইযাছে। এই কচরণে তাহার শ্রমণ- 
কাহিনী পাঠে খুষ্টীয সপ্তম শতাবীতে আর্য্যাবর্তের অবস্থা আমাদিগের 
মানসনয়নসমক্ষে সমুজ্ছল বর্ণে চিন্রিতও সুস্পষ্ট হইয়। উঠে। 

হিউএন্পসঙ্গের ভাবতদমণ কালে উত্তর-সভাবতে ন্যনাধিক 
পঞ্চবিংশ।ত সংখ্যক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই 
সকলের বধ্যে কাগ্ঠকুজের অবস্থাই স্র্বাপেক্ষ! 
উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল। তখন দ্বিতীয় শিলাদিত্য এই রাছ্যে প্রবল 


উত্তর ভারত । 


২০ প্রাচান ভাবত। 


০ ৩০০০ শি স্ি্যজ সি 


প্রতাপে রাজত্ব কবিতেছিলেন ॥ -টাহাব বাহুবলে বহু নৃপতি পরাজিত 
ও কান্যকুজ বাজ্য বিস্তৃত হইযাছিল। 

খস্টীষ সপ্তম শতাব্দীতে ভাবতললাম ভূ মথুবা, স্থানেশ্বর, অযোধ্যা 
প্রভৃতি রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত | হিউএন্থ সঙ্গের 
গ্রন্তে উত্তব-ভারতের এই সকল প্রাসদ্জ বাজ্যেব 
বিবরুণ্বে সঙ্গে সঙ্গে হিমালযের পাদস্থি কতিপয় পার্বত্য জাতিব 
বিববণও লিপিবদ্ধ আছে । তিনি 'হমালর প্রদেশে ব্রন্ধপুব। নামক 
এক বাঞ্য পরিদর্শন কবিঞছিলেন। এঠ দেশ বগ্মান সমযে 
গাভোষাল ও কুযাধৃ-,নামে পরিচিত। খ্বষ্টীাব সপ্তম, শতাব্ধাব মধ। 
ভাগে একজন রমণীব হস্তে এই বাজ্যেব শাসনভাব গ্তপ্ত স্তিল। 
হিউএন্থ সঙ্গ লিখিনাছেন, “বহ্কাল হহত ব্মণীবাহ এই দেশেব 
রাজকাধ্য নিব্বাহ কাঁবযা আসিতেছেন। ইহার ফলে এ৯ঈ দেশ 
স্ত্রীবাজ্য নামে খ্যাত। শাসনক খীব আমা “রাজা” উপাধ লাভ 
কবিঘা থাকেন সত্য, কিপ্ত ত।ন বাঞ্যের অবস্থা খা শাসনবণর্যয 
সন্বন্ধে (ক&ুই অবগত নহেন। পুগ্গবগণ কেখল বুগ্গ ও ঠামকষণ 
কবেন।” 

হিউএন্খ সঙ্গ উত্তব-ভাবতের বে বব্ধণ লাশবদ্। ₹ বধা গযা?ন 
তাহ] নানা বাব পুর্ণ এবংকেতুনশে দীপক | আ-ব। শিয়ে তাহাব 
লিখিত কতিপব বাজ্যেব বিবণেব সখাঙ্গগ্ত অনুবাদ প্রদ ন কঠ্লাম। 

মণুবা। ' 

মুর বাজ্য চক্রাকাবে প্রায় ৫ হাজাব লি বিস্তৃতণ বাজধানী 
মধুর] নগরীর বিস্তাব প্রা ২০ লি। মথুবাধবাজ্যের ভূমি উ্ববরা 
এবং ফন্্ীশস্তপ্রন্থ। মথুরাবাধীরা আমলকীর উৎপাদনে সবিশেষ 
ফীল । এই দেশে এক প্রকাব উতৎক কার্পাস বস্ত্র প্রস্তত হব। 


ব্রন্গপুরা রাজ। 


প্রাচীন ভারত। ২২১, 


মথুরা-রাজায উষ্ণপ্রধান দেশ। ইহার অধিঝাসীবা কোমল-স্বভাঁব ; 
সন্তোষ তাহাদিগের চরিত্রগত গুণ। তাহীর। গুণগ্রাহী ও বিগ্ভার 
উৎ্সাহদ?ত।। 

মথুরা-রাজ্যে বিংশতি সংখাক সঙ্ঘারাম ও পাঁচটি 'দেবমন্দির 
আছে। সঙ্ঘারাম সমূহে ছুই সহত্র শ্রযমণ এবং দেবালয় গুলিতে সর্ব 
শেণীর লোক খাস করিয়। থাকেন। বৎসরের প্রথম, পঞ্চম ও নবম 
মাসে এবং প্রত্যেক মাসের নির্দিষ্ট উপবাস দিনে. শ্রমণগণ বৌদ্ধ 
স্তপ সমীপে শ্রদ্ধ। প্রদর্শন ও উপহার প্রদান এবং 
পরস্পরকে অভিনন্দন করেন। তখন মণিমুক্তা- 
থচিত পতাকা উত্ডীন কর! হয়ঃ বহুমুল্য ছবত্রে টারিদিক আচ্ছটদিত 
হয়, ধৃপধূনাদির পৃঘ গগনমার্গে উপিত, হয়, সকল স্থান কুসুমান্তত 
হয়। দেশের রাঙ। ও বিশিষ্ট অমাতাবর্গ এই ধন্মোৎসবে সোৎসাহে 
যোগদান করিয়া থাকেন। এই সময় শমণগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের আদর্শ 
পুরুষের মৃত্তি দর্শন করিয়া থাকেন। অতিধর্শান্ত্রপাঠীর। সারিপুত্রের, 
ধ্যানপরায়ণগণ মৌদগগ্য-পুল্রের এবং বিনয়শান্ত্রপাহীরা উপানীর স্থতিএ 
উদ্দেশে ভক্তিপুষ্পাঞ্লি প্রপশন করেন। ভিক্ষুণীবা আনন্দের, শ্রমণ 
সম্প্রদায়প্রবেশাখীরা রহুলের* ও মহাযানশান্ত্রপাঈরা বোধিসন্তের প্রতি 
ভক্তি প্রদর্শন করেন।' 


বৌদ্ধ উৎসবণ 


স্থানেশ্বর | 
স্কানেশ্বর-রাজ্য চক্রাকারে প্রায় ৭ হাজার |ল ওস্থানেশ্বর নগর 
চক্রাকারে প্রায়'২* লি।, এই দেশেরু জলবামু, গ্রীতি£দ, ভূমি উর্ধবর। 
ও শল্যপালিনী । কিন্তু এই দেশের জনগণ বিলাসপরায়ণ, সরলতা- 
হীন, নিরুৎসাহ। তাহার! যাছুবিষ্কার বিশেষ অন্ুরাণী। তাহাদের 
অর্ধিকাংশই, পাধিবলাভসাধনে গুতী। পূর্থিবীর নানাস্থান হইতে 
বহুমুল্য ও ছুল্লত গণ্যদ্রব্য স্থানেশ্বরে সঞ্চিত হইয়াছে । ' এ দেশে, 


*ই২২ প্রাচীন ভারত । 


2২১০ পিজি লসর 


কষিজীখার সখ্য! 'অক্স। তিনটি মাত্র সঙ্ঘারাম বিছ্ধমান। এই 
সকল সঙ্বাবামে ৭০০ হী নযান মতাবলম্বী শ্রমণ বাস করেন এদেশে 
কষেক শত দেবমন্দির আছে। 
ধন্মক্ষেত্র ( কুকক্ষেত্র ) রাঙ্গধানী স্থানেশ্বরের চতুর্দিকে অব- 
স্থিত। পুরাকালে ছইজন নৃপতি রাজত্থ করিতেন। তাহাদের 
মধে] সর্বদাই যুদ্ধ হইত। শেষে সেইরূপ লোকক্ষয় নবারণকল্পে 
তীহার। স্থির করেন, উভয পক্ষের কতিপয় সৈশ্ত রণক্ষেত্রে শারীরিক 
দবন্বে বিবাদের মীমাংসা করিবে । কিন্তু জনগণ এ প্রস্তাবে সম্মত 
হইল নাঁ। তখন নপতিদ্য়ের একজন সন্কল্প- 
ণ 'াধনোদ্দেশে এক অভিনব উপাম অবলম্বন করেন। 
তাহার নির্দেশে একজন, মহাজ্ঞানী ব্রাঙ্গগণ একখানি ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন 
করিষ। পর্বত গঙ্ঞে লুকাইয়। বু।খেন । অনন্তর নপতি স্প্রে এ গ্রন্ের 
সন্ধান পাইয়াছেন, এইরূপ রটন। করিলে পর্বত-গহবরে এ গ্রন্থ আবি- 
স্কুত হয। এই গ্রন্থ পাঠে লোকের বিশ্বাস জন্মে যে, বণক্ষেত্রে দেহপাত 
করিলে মুক্তিলাভ হয়। তখন জনগণ বুদ্ধার্থ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। তখন 
ভীবণ যুদ্ধ আরন্ত হুয় এবং মৃতদেহ যষ্টির নত স্ত,পীক্কৃত হয়। সেই সময 
হইতে অগ্ঠ(পি এই যুদ্ধ-প্রান্তর নরকস্কালে,আবরৃত রহিয়াছে । 


শ্রুঘন রাজ্য । ণ" 


এই রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে গ্। প্রবাহিতা, স্টত্তরে হিমালয় অবস্থিত। 


শঘন রাজ্যের পরিমাণফল ৬ হাজার লি। ইহার রাজধানী চক্রাকারে 
০০০ ৯22822০2524 
* ছিউএন্খ সঙ্গ দীখকাল ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া সকল্‌ সংবাদ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । এজন তাহার পুস্তকে মহাভারতের এইরূপ বিকৃত বিবরণ দেখিয়া 
বিশ্িত হইতে ₹য়। 
1 পুক্সাকালে শরধশরাজ্যে কুফবংশীয় নৃপভিদিগের আধিপত্য প্রতিষিত ছিল । 


মহাভাবত। 





প্রাচীন ভারত। ২২৩ 


প্রায় ২* প্লি। ইহাব পূর্ব পার্খে যমুন। প্রকাহ্িতা। গ্ুঘন রাজ্যের 
লোক সত্যপ্রিব ও সরলম্বভাব। এই বাঞ্জে সজ্বারামের সংখা। পাঁচ 
এবং শ্রশ্ণের স*খ্য। এক সহত্র। শ্রমণগণ প্রায় সকলেই হীনযান- 
মতাবলন্বী, অন্য মতাবলম্বীদিগেব সংখ্যা অতি অল্প। "এই বাজ্যে 
একশত দেবমন্দির বিদ্যমান । 
বমুনার পূর্ব দিকে ৮ শত লিদৃবে গঙ্গ| প্রবাহিত । গঙ্গার জল 
নীলাভ এবং তাহাব তবঙ্গ সাগনোন্মির যত আবভ্তিত । ভাবতীষ শাস্ত্র 
গন্তে গঙ্গা ধম্মনদী নামে অভিছিত । এই নদীব জলে 
ন্নান কবিলে সর্বপাপ নষ্ট হয়। যাহারা জীবনে 
বীতল্পৃহ, তাহাবাশঙ্গাজলে জীবন বিসঙ্জন কবিপে উঙ্গয় ন্বর্গ লাত কবে, 
এবং তাহাদের আত্মা পবলোকে পরম ,স্্ ভোগ করে। কাহারও 
মৃত্যুব পব তাহাব অস্থি গঙ্গাজলে অর্পিত হইলেও তাহার আম্মার 
সদগণত হয। 


গজ] 


মতিপুর। (১) 

মতিপুর রাজ্য চক্রাকারে , প্রায় ছয় হাজার লি, রাজধানী প্রায় 
২* লি। এই দেশের অধিপৃতি শত্র বংশ জাত। তিনি দ্বেবোপাসক ; 
*বৌদ্ধ শান্সে তাহার নিশ্বাস নাই। জনপুঞ্জ সত্যপ্রিয ও সরলশ্বভাব। 
তাহারা শিক্ষার সন্মানকারী এবং যাছ্বিস্ভায় পারদর্শা। তাহাদের 
একার্ধ সত্য ধর্মাবলম্বী, অপরার্ধ অপধন্মে বিশ্বাসী ।' মতিপুর রাজ্যের 

ভূমিতে নানাবিষ্ঠ ফুলফল জন্মে। 
রাজধানী হষ্টতে ৯1৫ লি দু'রে একাঁট ক্ষুদ্র সঙ্ঘারাম পরিরৃষ্ট হয় 


ক অঃ তর স্ব আপিল সপ সি সপ 


(১) মতিপুন রাজ্য বর্তমান পশ্চিম রোহিল্লাথণ্ডের অন্তর্গত মুন্দোর, বিজনর 
০ স্থানে স্বাপিত ছিল। মেগাস্ছিনিস স্বগরস্থে মতিপুর রাজ্যের অধিবাসীদিগকেই 
যখই যাষে অভিহিত করিয়াছিলেন বলিয়া! অঙমিত হয়। 





বস্মিচ উ, শি সস ০০৯০ ম্প্তি পস 


২২৪ প্রাচীন ভারত। 


সপ ছি শি পিসির এ লি বসি সরল উর আস (সে এ ০৬ স্ইাস্ছি 


এইস্থানে প্রায় ৫« জন্‌ শ্রমণ বাস করিতেছেন। পুরাকালে এই 
সঙ্ঘারামে গুণপ্রভ নামক বৌদ্ধ আচার্ধয বাস 
করিতেন। তিনি বৌদ্ধবিভ্তাবিশারদদ ছিলেন। 
তিনি প্রথন্ম তঃ মহাযান মতে বিশ্বাস করিতেন, তারপর মত পরিবর্তন 
করিয়। হীন্য।ন মতাবলম্বী হন। বৌদ্ধশাস্ত্রে গুগভীর পাণ্ডিত্য সত্তেও 
তিনি নানা সন্দেহে পতিত হন। এই সময় দেবগেনা নামক একজন 
অহ দৈববলে স্বর্গে গমনাগমন করিতেন । আচার্য্য গুণপ্রভ 'মৈত্রেয- 
বোধিসত্বের নিকট উপাস্থত হুইয়! আপনার সন্দেহ সকলের মীমাংস। 
করিয়। লইতে সংকল্প করেন এবং তদর্থ অহৎ দেবসেনার সহায়ত। 
প্রার্থ হন। তাহাব দৈববলপ্রভাবে গুণপ্রত মৈগ্লেয়ের' নিকট নীত হন, 
কিন্ত আত্মমদের বশবর্তী হইরা। তাহাকে সমুচিতভাবে অর্চনা করিতে 
অন্বাকার করেন এবং তজ্জপ্ত অভাষ্ট গপদেশ লাত করিতে অসমর্থ হন। 

আচার্য্য গুণপ্রভেধ সঙ্বারামের উত্তর দ্রিকে আর একটি সঙ্ঘারাম 
বিদ্যমান রহিযাছে। এই স্থানে শান্ত্রাধিকারী সঙ্ঘভদ্র মৃত্যুমথে পতিত 
হন। সঙ্ঘভদ্র কাশ্শীরের অধিবাসী ছিলেন; তীহার অসাধারণ 
দক্ষত] এবং তীক্ষুনর্শিতা ছিল। সঙ্ঘভদ্র বিভাস শান্ত্রান্ুরাগী ছিলেন । 
তৎকালে বসুবন্ধু জীবিত ছিলেন। তিনি, বিতাস শাস্ত্র থগুন করিয়া 
অভিধর্ম শান্ত্রকোষ প্রণয়ন করেন। এই গ্রস্থের ভাষা প্রাঞ্জল এবং' 
মার্জিত, যুক্তি সকল সাতিশয় উন্নত এবং স্থুকৌশল বিল্তপ্ত সঙ্বভগ্র 
বন্ুবন্ধুর মত থগ্ডন 'জন্ত অভিনব শান্ত প্রণয়ন করেন। অতঃপর তিনি 
বস্ুবন্ধুর সঙ্গে বিচার করিতে উদ্যোগী হন। কিন্তু এই “বিচার আরন্তের 
পূর্বেই হঠাৎ সঙ্ঘভদ্রের মৃত্যু উপস্থিত হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্বে শ্বগ্রণীত 
গ্রন্থের প্রচারকল্পে প্রতিত্বন্দী বন্থুবন্ধুকে অনুরোধ করিয়া! শালপি প্রেরণ 
করেন। বন্থুবন্ধু এই লাপ পাঠ করির়া [চস্তামগ্র হন এব? সঙ্ঘদ্রের 
গ্রন্থের প্রচার কল্পে তাহার নাম““ন্তাক্নান্পার শ্বান্ত্র রাখেন। 


বৌদ্ধ উপাখ্যান। 


প্রাচীন ভাবত । ২২৫ 


সস সি 


মতিপুর দেশে বিমল মিত্র নামক আর একজন অশেষ শান্ত্রাধিকারী 
বাস করিতেন। তিনি সর্ধাস্থিবাদ মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি পঞ্চ- 
নদ প্রদেশের সর্বত্র ভ্রমণ এবং বহুশান্ত্র অধ্যযন করেন। সমগ্র 
'এপটক তাহার অধিগত ছিল। বিমল মিত্র স্বকার্ধ্য সাধন করিয়া! এবং 
বপুল যশোভাগী হই! স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে অভিলাধী হন এবং 
তদর্থ মতিপুর পবিত্যাগ করেন। বিমল মিত্র পণিমধ্যে সঙ্ঘভদ্র-্ত,প 
দর্শন করেন, এই স্তপ দর্শনে সঙ্ঘভদ্রেব প্রতিঘন্বী বসু বন্ধুর কার্তি- 
কলাপ তাহার স্থতিতে উদ্দিত হয। বনুবগ্ধুব অপকাত্ি তাহার ঈর্ধযার 
উদ্রেক রবে। তিশি মহাযান মতেরাখনাশ সাধন কবিয়৷ বস্থবন্ধুর 
কীন্তি ধ্বংস এবং তাঁবপর সেহ বিনষ্ট কীন্তির ভিত্তিতে আপন মত 
প্রতিষ্ঠা কবিতে অঠিলাধা হন। ঈদৃশ ছুঝাকাঙুফা বউদয় মাত্র তাহার 
জিহ্ব! বহির্গত হইষা পড়ে এবং উঞ্ণ বুক্ত সঞ্চালিত হইযা! উঠে। তিনি 
মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে পাবিয়া অনুশোচনা প্রকাশ করেন। তাহার 
মৃত্যুব, পর শিষ্বৃন্দ পে স্থানে স্ত.প নির্মাণ কবিযাছেন। এইভ্ভপ 
বিছামান বহিয়াছে। 
মতিপুর রাজ্যেব অন্তগত মাঁধাপুর ( ব্তমান হবিদ্বর ) চক্রাকারে 
নুনাধিক ২ লি বিস্তৃত এবং জনাকীর্ণ। মায়াপুরের চারিদিকে 
্ষচ্ছসলিলা গঙ্গা প্রবাহতা। মাষাপুর হইতে 
ফরিঙ্ার। . অদূরে গঞ্গাতীরে বিবাট দেবমন্দির দণ্ডাষমান। 
এই স্থানে বহুবিধ অলো।কক কার্য্য সাধিত হয়। মধ্যভাগে একটি 
বদৃস্ তডাঁগ ইহার শোভ। সংবর্জন কঝ্িতেছে । ইহ! রুত্রিমসরিৎ- 
যোগ গঙ্জাজলে,পৃণণ। এই স্থানে পাপক্ষষু ও পুণ্যসঞ্চয় হয। বনু 
দদেশ হইতে শত সহত্র যাত্রী গঙ্গানননের জগ্ত এই স্থানে সমবেত হয়। 
বাক্স রাজগণ মাযাপুরে পুণ্যশালা সংস্থাপিত করিক্নাছেন , সেই সক- 


লের বাঁয় নির্বাহার্থ আবশ্তক পরিমাণ অর্থ উৎস হযাছে। এই, 
১ ৫. 


২২৬ প্রাচীন ভারত। 


পিসির | পচ শি | শী শক সিটি সপ্ত | সপর্ি পিপি লা শা | পি শিস | শী শি | পম 


সকল পুণ্যশালা় বিধবা, শোকাতুর, অনাথ, শিশু ও দীনদরিদ্রগণ 
লুথাছ্য ও ওধধ প্রাপ্ত হয়। মায়াপুর গশাদ্বার নামে খ্যাত। 
কান্কুজ। | 
কান্ডকুন্জ রাজ্য চক্রাকারে $ হাজার লি। ইহার রাজধানী শু- 
পরিখাবেষ্টিত এবং একাধিক নুদৃচ ও উন্নত ছুর্গদ্বারা সুরক্ষিত । কান্- 
কুজ নগরের (রাজধানী ) সর্বক্র পুণ্পোষ্ভান, বৃক্ষবাটিক ও দর্পণেব 
টায় স্বচ্ছসলিল! দীর্থিকা দৃষ্ট হয়। কান্তকুক্জ বাণিজ্যস্থান। এই স্থানে 
বহুযূল্য পণ্যদ্রব্য বিপুল ,পরিমাণে আমদানী হয়! এই রাজের 
অধিবাসীরা ধনশালী ও সন্তোবস্থুথে সুখী । .তাহাদিগের' বাসগৃহ 
সুগঠিত ও সুসজ্জিত । এ ঝাজ্যের সব্বত্র ফুল ও ফল যথেষ্ট পরিমাণে 
পাওয়া যায়। এই স্থানের 'প্রকৃতিপুণত যথাসময়ে ক্ষেপ্রকর্ষণ ও শস্তকর্তন 
করিয়া থাকে। কান্যকুজ রাজ্যের জলবায়ু প্রীতিপ্রদ ও অধিবাসী- 
দিগের আচার ব্যবহার সরল ও স্তায়ান্রগত। তাহাদিগের আকৃতি 
সুন্দর ও আনন্দবদ্ধক ॥ তাহার! কারুকার্যযথচিত উজ্জল বস্ত্র পরিধান 
করে। কান্তকুজবাসীরা অধ্যয়নণাল ও ধন্মালোচনার অনুরাগী । 
তাহাদের বিশুদ্ধ ভাষাব খ্যাতি সর্ধত্র পরিব্যাণ্ত। কান্তকুক্জ রাজ্যে 
বৌদ্বধর্মাবলম্বীদিগের ও অন্ত ধর্্মাবলত্বীদিগের সংখ্যা সমান। «এ 
রাজ্যে শতাধিক সঙ্বারাম ও দশ সহজ শ্রমণ বিস্তমান। রাজ্যমধ্যে 
ছুই শত হিন্দুদেবমন্দির আছে। 
আমাদিগের বর্ণিত এই রাঞ্জোর রাজধানীর প্রাচীন নাম কুস্থমপুর। 
বর্তমান নাম-_কান্তকুক্জ ; তৃদনুসারে রাজ্যের নামও কান্তকুজ হই- 
যাছে। কুসুমপুর নাম পরিব্িত, হইয়। কান্যকুক্জ 
মহাবৃক্ষ বির নাম গ্রবন্তিত হইবার কারণ নিযে বিবৃত হইতেছে। 
৮০৪৮৪ পুরাকালে গঙ্জাতীরে একজন খবি বাস করিতেন । 
তিনি সুদীর্ঘ কাল সমাধিস্থ ছিলেন। তৎকালে পক্ষীর চধুঃ হইতে 


কী পদ আট আট তাপসী আপা শসা 


প্রাচীন ভারত। ২২৭ 


সপ  ম্টি স্সি লী 


তাহার স্কন্ধে ( ন্তগ্রোধ ) বৃক্ষের বীজ পতিত হুয় ও বৃক্ষ জমে । এই জন্য 
তিনি লে[কদমাজে মহাবৃক্ষ খবি নামে পরিচিত ছিলেন। ন্মুদীর্ঘকাল 
পরে খষির সমাধি ভঙ্গ হয়। একদ| তিনি নদীতীরে পত্রিন্রণকালে 
কুম্থুমপুর-সিংহাসনাধিপতির নৃত্যপর1 শত কন্ঠাকে দেখিযা তীাহাদিগের 
রূপলাবশ্যদর্শনয়নাত্র মোহিত হইয়া পডেন ও রাজা ব্রহ্গদত্তের নিকট 
একজন কুমারীর কর প্রার্থনা করেন। “কিন্ত একে একে সকল 
কুমারীই সেই জড়ভাবাপন্ন খষিকে পতিত্বে বরণ করিতে অস্বীকার 
করেন। ইহাতে রাজ। ব্রহ্মশাপভয়ে ম্সিষমাণ হইলে তাহার সর্ব 
কনিষ্ঠ কন্তা খবিরু, বাসন পুর্ণ কবিতে সম্মত হযেন্ত। অতঃপর. বাজ। 
ব্রহ্মদত্ত কনিষ্ঠ কন্টাকে সঙ্গে লই! খষির নিকট গমন করিলেন। 
খবি সর্বকনিষ্ঠ কুমাপীকে অবলোকন কেরিয়! অসঞ্কোষ প্রকাশ করেন 
এবং তাহার শাপে অবশিষ্ট কুষারীর। কুন্তহ গ্রাপ্ড হযষেন । তদবধি 
কুস্থুমপুর কুজ। রাজকুমারীদিগের বাসস্থান, বলিয়। কান্তকুক্দ আখ্য। 
লাত করিয়াছে। 
কান্তকুজ রাজ্যের বর্তমান,অধিপতির নাম হর্ষবদ্ধন। তিনি বৈশ্ঠ 
কুলজাত।* তাহার পিতার নাম প্রভাকর বদ্ধন। প্রভাকর বর্দনের 
মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রাজ্যাবর্ধন পিতৃসিংহা- 
মহারাজ হর্যবর্ন সনে আরোহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু তিনি 
মিনি, অচিরকালমধে)ই কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাক্ষের 
হস্তে পরাজিত ও নিহত হয়েন। তখন মন্ত্রিগণ মিলিত হইন্না রাজ্য 
বর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাত! হ্ষবর্ধনকে রাজপ'দে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই সংবাদ 
»* চৈনিক ঈরিব্রাজক হর্ষবর্ধনকে বৈশ্য কুলজাত লিখিয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে 
কানিংঠাম সাছেব মত প্রকঠশ করিয়াছেন ষে। 41579. 1৭ 17916) 13971758109 07৩ 
0৪7৩ 018. [২501900 01838, 006 010 10708110616 019৭5 07 08506. 810008 
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২২৮ প্রাচীন তারত। 


০০০০০ শি শস্টি শত শা পিপিপি পালিত পিপি পিপিপি পতি 


প্রচার করেন। হ্যবর্দদন শিলাদিতা নাম গ্রহণ করিয়া রাজকার্ষো 
প্রবৃন্ত হযেন। শিলাদিত্য পরাক্রমশালী । তিনি রাজ্যের নষ্ট গৌর- 
বের পুন্কদ্ধারে সফলশ্রম হযেন। তাহার বাহুবলে বন নরপতি 
পরাজিত হইযাছ্েন এবং কান্তকুজ রাজ্যের প্রসার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইযাছে। 
শিলাদিত্য বাজ্যস্থিত সমস্ত সৈন্য সম্মিলিত করেন, সেনানায়ক দ্িগকে 
আহ্বান করেন। তাহাদের পাঁচ হাঞ্জার রণহত্তী, ছুই হাজার অশ্বা- 
রোহী সৈশ্ঠ এবং ৫* হাজার পদাতিক সৈম্ত ছিল। যাহারা ঠাহার 
অনুগত নহে, তাহাদিগকে প্ররাজিত করিতে করিতে মহারাজ শিলা- 
দিত্য পূর্ব হইতে পশ্চিম মুখে খাত্রা করেন ।.. ছয় বৎসর অস্তে 
পঞ্চ ভারতের বিজ কার্যা সম্পন্ন হয়।(১) তিনি রাজ্য পরিবর্ধন 
করিয়া আপন সৈন্যবলের বৃদ্ধি,পাধন করেন। তাহার বাইট হাজার 
রণহস্তী এবং এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈম্ত ছিল। ত্রিশ বতসর পরে 
তাহার বিজয় বাহু বিশ্রাম লাভ কৰে, এবং তিনি শান্তিতে শাসনদণ্ড 
পরিচালন করিতে থাকেন। 

শিলাদিত্য বৌদ্ধধন্মের পক্ষপাতী। , তিনি সংষমাচার সাধন জন্য 
সমস্তই করিতেন, ধর্মবল লাভ জন্য এতদুব উদ্যোগী ছিলেন যে, আহার 
নিদ্রা বিশ্বঠ হইতেন। শিলাদত্য জীবহত।! ও মা*সাহার সম্বন্ধে 
নিষেধাজ্ঞা প্রচার কব্যাঙ্ছেন; একই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে প্রাণদণ্ডের 

(১) মহারাল, শিলাদিত্য পঞ্চভারত অর্থ(ৎ ভারওবর্ষের পঞ্চ প্রদেশ জয় 
করিয়াছিলেন । চৈনিক পরিব্রাজকগণ সমস্ত ভারতবর্ষ পাঁচভাগে (1110 [1)019) 
বিদ্কাগ করিযঘ়্াছেন, যথা, ১ম, উত্তর ভারত, এই ভাগ লিন্ধু নদের পশ্চিম প্রদেশ 
হইতে সরদ্বতী নদীর পাণ্চম পর্যযা্ বিস্তৃত ২য়”_পশ্চিম ভারতু, সিন্ধুদেশ, পাস্চম 
রাজপুতনা, গুজরাট প্রভৃতি এই অংশের অন্তর্গত । ৩য়, মধ্যভারতঃ থানেশ্বর 
হইতে নর্দাদার তীর পধ্যস্ত বিস্তৃত সমগ্র অন্ুগা্জ প্রদেশ এই বিভাগ ভুক্ত € ৪র্থ-- 


পূর্ব ভাঁরত, আসাম, বদেশ, উঁডপ্যা এবং গঞ্জাম, এই বিভাগের জন্তর্গত। 
কম--দক্ষিণ ভারত । 


স্কার্ট পি চিট পি | সমর 





প্রাচীন ভারত। ২২৯, 


সপ সস স্পস্ট সপস্উসসপজসা 








পা পাস পি পিটিসি সি শত 


ব্যবস্থা রহিয়াছে । তিনি নানাস্থানে বহু সহজ, স্তপ নির্মাণ করিয়া- 
ছেন। তাহার আদেশে বুদ্ধদেবের প্রত্যেক পবিত্র চিহ্ুম্থানে 
সজ্বারাম' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সর্বত্র প্রশণ্ড রাজপথের পারে 
চিকিৎসালয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল চিকিৎসালধে চিকিৎ- 
সকগণ চিকিৎস! কার্যে নিযুক্ত রঙিয়াহেন। 
শিলাদ্িত্য প্রতি বৎসর সমস্ত দেশ হইতে শ্রযণদ্িগকে সম্মিলিত 
করিয়। থাকেন। এই সম্মিলনের তৃতীয় এবং সপ্তম দিবসে মহারাজ। 
থাগ্য, পানীয়, 3ষধ এবং বস্ত্র, এই চতুব্বিধ বস্ত দান করেন । শ্রমণবন্দ 
সমবেত হইয়া বিচার বিতর্কে নিরত হন। মহাব্নাজা স্বয়ং তাহাদের 
বিচারের ন্ঠাষ্যান্টাধ্য অবধারণ করেন। তিনিংগুণীর পুরস্কার এবং 
দোষীর দণ্ড বিধানে তৎপর। তাহার নিকট ধর্্ঘভাব এবং পবিত্র 
চরিত্র সমাদর লাভ করে ; কিন্তু ধর্মানিষ্ঠ এবং সচ্চরিত্র ব্যক্তি প্রজ্ঞা- 
শালী হইলে অধিকতর সমাদর প্রাপ্ত হন।' নীতিহীনতা এবং 
কদাচার তাহার অসহা। তিনি তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে নির্বাসিত করেন। 
যদি পার্ববন্তা কোন অধিপতি অথবা প্রধান মন্ত্রী জীবনে 
ধর্্মনিষ্ঠা প্রদর্শন করেন এবং সাধু চরিত্র লাভ জন্য অভিলাষা হন, তবে 
মহারাজ। তাহাকে হস্তধারণ করিয়া আপন আসনে উপবেশন জন্য 
আনয়ন করেন এবং তাঁহাকে সন্ত্রান্ত বান্ধব নামে অভিহিত করিতে 
প্রবৃত্ত হন। শিলাদিত্য সমস্ত দবদ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । 
প্রথম ভাগে তিনি শাসনকাধ্য নির্বাহ করেন; দ্বিতীয় ভাগ ধণ্ম- 
কার্যের জন্ নির্দিষ্ট রহিয়াছে! 
পঞ্চবর্ষের ব্যবধানে শিলাদিত্য মোক্ষ, নামে ধর্ম সম্মিলনী আহ্বান 
_. করেন এবং সেই $সমক মুক্ত হস্তে দান করেন। 
মোক্ষলহাসন্মিরশী। তৎকালে দানের অযোগ্য অন্ত্াদি বাতীত আর 


সকল'দ্রব্যই বিতরিত হইত | 
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বস শান সপ প্৯্ শাস্িপা সস আপস 


একবার মহারাজ 'শিলাপিত্য পরিদর্শন উপলক্ষে গঙ্গাতীরব্তা 
কজিনঘর নামক এক ক্ষুদ্ররাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। তৎ্কালে 
আমি নালন্দার বিহারে অবস্থান করিতেছিলাম । তখন কামরূপের 
অধিপতি ফুমাররাজও নালন্দার বিহারে বাস করিতেছিলেন। মহারাজ 
শিলাদিত্য আমাদিগকে তাহার সমীপে গমন জন্ত কুমাররাজকে 
আদেশ করিয়াছিলেন। এই কারণে আমি কুমাররাজের সমভি- 
ব্যাহারে তাহার সকাশে গমন কবি। তিনি আমাকে সাদরে অভ্যর্থন। 
করিিয়। চীনদেশ সম্বন্ধে নানা বিষয়ে জজ্ঞাসা করেন। আমার উত্তরে 
তিনি সন্তষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রিলাদিত্য শ্বীব রাজধানীর অভিমুখে 
যাক্র'র প্রাক্কালে ধর্সন্সিলনী আহ্বান করেন এবং শত সহত্র লোক 
সমভিব্যাহারে গঙ্গার তীরবত্তর্ণ পথে প্রত্যাবৃস্ত হযেন। এই বিপুল 
জনসঙ্ঘ নবতি দিবস পরে কান্কুন্সে উপনীত হইয়াছিল । 

অতঃপর শিলাদ্িত্যের আমন্ত্রণে বিংশতি দেশের অধিপতিরা স্ব স্ব 
অধিকারের বিশিষ্ট ব্রাঙ্গণ ও শ্রমণগণের সহিত আগমন কবেন। 
শিলাদিত্যের আমন্ত্রিত ধর্মসন্মিলনী উত্তর ভারতে রাজকীয় মহোৎসব- 
স্বরূপ ছিল। মহারাজ শিলাদিতা এই স্ুবৃহৎ জনসঙ্ঘবের বাসজন্ঠ 
গঙ্গার পশ্চিম দ্রিকে একটি বিরাট সঙ্ঘারাম ও পূর্বদিকে একটি এক 
শত ফিটি উচ্চ দুর্গ নিম্মাণ করাইয়াছিলেন। সঙ্খারামের এ ছর্গের মধ্য- 
স্থলে বুদ্ধদেধের পূর্ণকায় স্বরণমত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বসম্তকালের 
দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিবস হইতে আরম্ত করিয়। একবিংশ দিবস পর্যন্ত 
এই মহোৎসব সম্পাদিত হয়। ॥এই মহোৎ্সুবকালে শিলা দিত্য বরাহ্মণ 
ও শ্রমণ উভয় সম্প্রদায়কেই স্মান সমাদর করিয়। নানাবিধ নুখাদ্ে 
পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। সঙ্বারাম হইতে প্রাপাদ প্যাস্ত সমগ্র স্থান 
বহুসংখ্যক পটমগ্ডপে পরিশোভিত হইয়াছিল। তাহার ' মধ্যে মধ্যে 
নহবতের জন্য সংস্থাপিত উচ্চ 'মঞ্চ হইতে? সুমধুর বাগ্তধ্বনি উত্থিত 





প্রাচীন ভারত। ২৩১ 


শিস শি স্ 


হইত। মহোতৎ্সবকালে প্রত্যহ বুদ্ধদেবের ষুত্তিসহ শোভাযাত্রা! হইত। 
এই সমধ সজ্জিত হস্তীর পৃষ্ঠে বুদ্ধদেবের ন্বর্ণমন্তি স্থাপিত করিয়া 
তাহার বাম পার্গে ইন্দ্রের স্টায় পরিচ্ছদ-পরিহিত শিলাদিত্য চন্দ্রাতপ 
ধারণ পূর্বক ও দক্ষিণ পার্শে কুমারবাজ ব্রহ্মার বেশে চামর হপ্তে গমন 
করিতেন। তাহাদের প্রত্যেকে সঙ্গে রক্ষিবপে পাচশত রণহত্তী 
থাকিত। এতঘ্বাতীত বৃদ্ধমুর্তির পুবোভাগে এবং পশ্চান্তাগে এক 
শত হত্তী গমন করিত; উহাদেব পৃষ্ঠে বাদক ও গাষকগণ উপবিষ্ট 
থাকিত। শোভাযান্রাকালে শিলাদিত]) কন্তক বৌদ্ধ ত্রিরস্রের সম্মান 
জন্য মণি, মুক্তা, নানাবিধ মূল্যবান্‌ দব্য এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য নিশ্মিত 
কুম্থম বিতবিত হইত। অতঃপর বুদ্ধদেবের মূ ধৌত করা হইত । 
তাহার পব শিলাদিত্য সেই যুষ্তি স্বীয় স্কঙ্গে বহন করিয়া পশ্চিম তুর্গে 
গমন এবং তথায় তাহাব বেশভুষার জন্ট মহার্থ রত্বধচিত সহস্র সহত্র 
পরিচ্ছদ উৎসর্ণ করিতেন। এই সকল ক্রিষা পরিসমাপ্ত হইলে বিপুল 
আড়ম্বরে তোঞ্জ হইত, এবং তাহার পব ববদ্বন্মগুলী সমবেত হুয়া 
সুগভীর পাগ্ডিত্যসহকারে ধরন্্মালোচনা করিতেন। দন্ধাকাল সমাগত 
হইলে মহারাজ বিশ্রামলাভার্থ স্বীক্র প্রাসাদে গমন করিতেন। মহা- 
সন্সিলনীর প্রত্যেক দিন মহারাজ শিলাদিত্য এইরূপ আড়ম্বর সহকারে 
দ্ধদেবের মুণ্তি বহন করিতেন। 





* মহারাত [শিলাদি৩) ভারঙবযেক অন্যতম প্রাসদ্ধ নরপতি ছিলেন। তদীয় 
বাত, খিদ্য হ্ুরাগ, ধন্ম পর্াযণতা ও দানশীলত। কম্বদস্তীতে পত্রিকীতিত হইয়া 
আমসিতেছে। তাহার সভা কো] খদবৃন্দে গারতপোভিত খাকত। শিখ্যাত বাণভট্ 
ভাঙার সভ্াসদ ছিলেন। শিলাদিত্য দ্বযং সস্কৃত-রচনায় পারদণশী ছিলেন; 
তাহার রচনা ভাবার মাধুধ্যে ও ভাবের প্রাচুর্যযে সংস্কত সাহিত্যে উচ্চ স্থান 
অধিকান্ করিয়াছে । 'রত্বাখলী' ও 'নাগানন্দ' তাছার রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ। 
কথিত আছে যে, 'ন।গানন্দের' অদ্ধিনয়কালে শিলাদিত্য ম্বয়ং জীমুতবাহনের-ভুমিক] 
গ্রহণ করিতেন। 








হ৩২ প্রাচীন ভারত। 


এডি মগ এট উরি টি ঠা জি পালি ০ এ ই এইই চে 


অযোধ্য। । 


অযোধ্যারাজ্য চক্রাকারে ৫ হাজার লি এখং ইহার রাজধানী 
প্রায় ২* দি। এই দেশে ফুপ ও ফল প্রচুব পরিমাণে জন্মে। এ দেশের 
জলবায়ু নাতিশীতে।ষ্_-প্রীতিপ্রদ | অযোধ্যা'বাসীর। ধর্মচর্য/ায় তৎপর 
এবং বিগ্বাগ্ুশালনে অন্থরাগী। এই দেশে নুনাধক এক শত সভ্বারাম 
এবং দশটি দেবমান্দব আছে। অযোধ্যারাজ্যে শ্রষণেব সংখ্যা তিন 
সহঅ। তাহার] মহাযান ও হীনযান, উভ্যম'তানুগত শাস্ত্র-গ্রন্থহ অধাযন 
করেন। অযোধ্যা বাঞ্যের দৈবমন্দিবে যে সকপ অপধন্মালখী বাস 
করেন, তাহার। নানাসম্প্রদাষভূক্ত । তাহাদিগের সংখ্যা অধিক নহে। 


গুযাগ। 
প্রধাগবাজ্য চক্রাকারে প্রা ৫ হাঞ্জার লি। এত বাজ্যে রাজধানী 
গজ।-যমুনাব সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই দেশে শত্তাদি প্রচুব পবিমাণে 
পাওয়া যাথ এবং ফলরৃক্ষ দ্রুত খর্ধিতহয। এ দেশ উষ্। ইহার 
অধিবাসানা মৃদ্স্বভাঁব। তাহাব! বিগ্ান্তবাগী। এ দেশে বৌদধন্ম।- 
বলম্বীন সংখ্যা অল্প এবং ডষ্টটি মা সত্বাবাম আছে। কিঞ্র 
অপ ধন্মাবলম্বীব! বহুসংখ্যব ৷ 


প্রধাগরাঙ্জোর বাঙধানীতে একটি সুন্দর মন্দির আছে। 
অপধন্মাধলদ্বীদিগের পুবাণেতিহাসে এই দেবমন্দিবের মাহাত্ম্য 
পরিকীত্তি৬ হহফ্াছে* জীবমাত্রেই এই স্থানে 

পুণ্য সঞ্চয করিতে পারে। যদি প্লেহ এই মন্দিরে 

সামান্য অর্থদান করে, তবে অন্যত্র সহত্র শ্বর্ণমুড়া দান কারলে (যে ফল 
লাভ জব, সে সেই ফল প্রাপ্ত হয়। যদ্দি কেহ জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া! 
এই মন্দিরে প্রাণত্য-ও করিতে পারে, তবে পরকালে তাহার আত্মার 


প্রম্াগ তীর্থ 
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অক্ষয় স্ুখলাত ঘটে । আমাদিগের বর্ণিত এই দেবমন্দিরের সন্মুথে 
একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ দগ্ডাযমান, দেখিতে পাওয়া যায ।* 

গঙ্গা-বমুনার সঙ্গমস্থলে প্রত্যহ শত শত লোক ন্নান, করে ও 
প্রাণত্যাগ করে। এ দেশের লোকের বিশ্বাস, স্বর্গকামীর পক্ষে ত$ল 
কণামাত্রও গ্রহণ না করিয। উপবাসে নদীঙ্জলে জীবন বিসর্জন কব 
আবপ্তক | তাহাদিগেব বিশ্বাস, গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান করিলে সব্বপাপ 
বিনষ্ট হয। এই জন্য বহুদূর হইতে এবং নান৷ স্থান হুইতে বহুলোক 
এই স্থানে সমাগ্রত হহযা সপ্তাহকাল উপবাস করিয। জীবনাত্ত করে। 

নদীর মধ্যস্থলে একটি স্তন্ত আছে। অপধম্মাবলখ্ী সন্ননসীরা 
স্ধ্যাস্তকালে এই স্তস্তে আরোহণ করিষা এক পদে দণ্ডাযমান হহযা 
হঘে)র স্তৃতি ও বন্দনা করিয| থাকেন।, 

এই স্তম্ত হইতে অদূরে নদীতটে দানবেদী নান্মত আছে। তথায 
রাজন্যবর্গ ও সন্তান্তবংশীষগণ দানকার্ধ্য সম্পাদন করেন। বর্তমান 
সময়ে, শিলাদিত্য পৃব্বপুরুষগণের অনুকরণে পাঁচ বৎসরের সঞ্চিত 
ধনরতু বিতরণ করিতেছেন। তিনি প্রথমে বুদ্ধদেবের মুণ্ডি সুসঙ্জিত 
করিয়া সেই মুত্তিকে মহাঘ রদ্বা্দ প্রদান করেন 'ও পৰে স্তানীয 
আাচার্ধঃগণকে দান করেন। “ইহার পর দ্বাগত আচার্য/গণের পুয্যাষ 
উপস্থিত হয় । তৎপরে ক্রমে বিখ্যাত কোব্গণ ও স্থানীয় অপধর্মী- 
বলম্বীর! ধনরত্ব লাভ করেন। সর্বশেষে দরিদ্র, নায়, পিতৃমাতৃহান 
ও আত্মীয়বদ্ধুবঙ্জিত ব্যক্তাদগকে ধন বিতরণ করা হয। এইরূপ 
দানে রাজভাগার শূন্ত হইলে" রা স্বীয় মুবু'ট ও অন্যান্ত রঈাতরণ দান 
করেন। এহ জৃষ্টপৃর্ব দানে শলাদিশ্য' অবিঠদিত থাকেন এবং 
দানশেবে সানন্দে ঘোষণা কেন _-"*সমস্ত কার্ধ্য নুনির্বাহিত হইয়াছে। 


* অঙ্গয় বট বৃক্ষ । 
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সিটির আর 
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আমার যত ধন সম্প্দ. ছিল, সবই অপাপবিদ্ধ-_অক্ষয় কোষে নীত 
হইয়াছে ।” অতঃপর করদরাজগণ স্ব স্ব রত্ব ও পরিচ্ছদ শিলাদিত্যকে 
প্রধান করেন, এবং তাহাতে তদীয় রাজকোঘ পুনরায় পূর্ণ হইম্বা উঠে। 


গর্জপতিপুর ( গাজিপুর )। 


গঞ্জপতিপুর রাজ্য ,চক্রাকারে প্রায় ২ হাজার লি। ইহার 
রাজধানী গঙ্গাতীরবর্তী এবং ইহার পরিধি প্রায় ১০ লি। এই রাজ্যের 
অধিবাসীবর্গ ধনশালী। এই স্থানে নগর ও পল্লীসমূহ পরম্পর সংলগ্ন । 
এ রাজ্যের ভূমি উর্বর ও তাহাতে যথারীতি কৃবিকার্ধ্য হইয়া থাকে । 
দেশের জলবান্ু প্রীতিকর, প্রকৃতিপুপ্ন নির্শল্রিত্র, তায়ান্থুরাগী 
কন্ত উগ্রন্বতাব।, এ দেকলে সত্যধর্্মাবল্বী এবং অপধর্ম্াবলম্বী 
তয়বিধ লোকই দেখ! যায়। 
বহুকাল পূর্বে হিমালয় পর্বতের উত্তর পার্খে তুরখ। দেশে ছুই কি 
তিন জন শ্রমণ বাস করিতেন। তাহারা জ্ঞানান্ুরাগী ছিলেন। 
তাহারা ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিন্তু ভারতীয়গণ অপরিচিত 
বিদেশীয় বলিক"্ঠাহাদিগকে আশ্রয়দা'নে পরাস্ুখ হইয়াছিল। সেই 
জন্য ইহার] বছ কষ্ট ভোগ করেন। তার অনাহারে ব1 অর্দাহারে 
এবং বৌধ্র-বৃষ্টিতে শুষ্ককায় হহয়া পড়েন।' এই অবস্থায় তাহারা 
গর্জপতিপুর রাঙ্জের রাজধানীর উপকণ্ে উপনীত হয়েন। এক দ্বিন 
পরিভ্রমণকালে রাঙা তাহাদিগকে দেখিতে পায়েন। এবং কৌতুছল- 
পরবশ হইয়। তাহাদিগের পরিচয় ,প্রিঘ্কাস1] কয়েন। ত।হাদিগের 
দুর্দশার কাহিনী শ্রবণ করিয়। তিনি ব্যথত হয়েন এবং তাহাদিগের 
বাসের জন্য একটি সঙ্ঘারাম নির্মাণ করাইয়। দেন। এই সঙ্যারাম 
অস্তাপি বিদ্যমান। ইহার প্রাচীরগাত্রে নিষ্ললিখিত 'অনুশাসন-জিপি 
উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়। বায় £-_বুদ্ধের, ধর্মের ও সঙ্যের অলৌকিক 


এ 
কি 
উ 
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পাস শি 


রুপা আমি দেশাধিপতিব পদ্দ লাভ করিষাছি এবং মনুষ্য মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবপে সম্মানিত হইযাছি। আমি মন্ুষ্জাতিব শাসনাধি- 
কার লাভ'কবিষাছি, এই জন্ বুদ্ধদেব ধাশ্মিক ব্যক্তিমাত্রেরই, রক্ষণের 
ও সন্তোষ-বিধানেব দাদি আমার স্কন্ধে ন্যস্ত কবিধাছেন । আমি 
বিদেশীষদিগেব আশ্রষেব জন্য এই সঙ্গাবাম নির্শীণ কবিলাম। 


বৌদ্ধ তীর্থ । 


পুরাকালে কর্পিলবস্থ, গষা, বাবাণসী, বাজ্গৃহ, কৌশ্ান্বী, শ্রাবস্তী, 
বৈশালী, কুণীনগব কবৌদ্চগণের মহাতীর্থবগে পবিগরিত ছিল। খুষ্ীষ 
সপ্তম শতাব্দীতে এই সকল তীর্ঘক্ষেত্র এবং তত্চতুর্র্তী দেশেব অবস্থা 
কীদশ ছিল, হউএন্থ সঙ্গের গ্রন্থে তাহাব চিত্রপট দেখিতে পাওষ। 
যাবঘ। আমর সে চিত্রপট প্রদর্শন করিতেছি। 

শাক্যবংশ-অধিকৃত বাজ্ের প্রধান নগর কপিলবস্ত। এই জনপদে 
গশটি পরিত্যক্ত নগর বিদ্যমান আছে। তৎসমুদয সম্পূর্ণপে বিনষ্ট 
এবং জনশৃন্ত হইয়াছে। লোকবসতিপৃর্ণ পৃল্লীর 
সংখ্যা!" অল্প এবং সে সমন্ু উচ্ছিন্নপ্রাষ। শাক্য 
বান্দ্যে কোন ছত্রপতি অধিপতি অধিষিত নাই। এক্‌ এক নগরের 
শাসনকার্ধয এক এক জন নায়ক কর্তৃক সম্পাদিত হুইতেছে। 
প্রকৃতিপুঞ্জের হস্তে নায়ক *নির্জাচনের» তার ন্যস্ত আছে। ভূমি 
টর্ববরা এবং ফল্শস্তপূর্ণ। জলবায়ু সমতারাপন্ন। লোকের আচার 
ববহার নগর ও গ্রীতিকর। শাক্যরাজ্যে নানাধিক এক সহশ্র 
ভগ্ন সঙ্ঘারাম পরিদৃষ্ট হয়। বর্তমান সমস ছুইটি দেবমন্দির বিগ্থমান 
আছে + এই স্থানে নানা সম্প্রদাপ্রভূক্ত বিধর্থিগণ পৃজ। অচ্চন। করে । 


»৪কপিল বস্তু । 


২৩৬ প্রাচীন ভারত। 


পোস্ত সিন স্পা "সস সস | শি শপ 


গয়া মগধরাজ্যের অন্তর্গত। গধা নগরী প্রকুতির ছূর্ভেগ্ত স্থানে 
অবস্থিত । গয়্াব লোকসংখ] অন্প। এখানে কেখল 
এক সহঅব্রাঙ্গণ পরিবাবের বাস দেধিতৈ পাওয়। 
যাপ্ন। এই সকল ব্রাঙ্গণ এক খবিব সন্তান । মগধাধিপতি তাহাদিগকে 
কবদ প্রজাবপে গণ্য কবিতে বিবত আছেন, জনসাধারণও তাহাদিগকে 
যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি কবে। , 

বারাণপী কাশা রাঞ্জের বাজধানী এবং গঙ্গার পশ্চিম তীরে 
অবস্থিত । বাবাণসী জনপুর্ণ। অধিবাসীরা ধনী 'এবং তাহাদেখ 
গৃহসজ্জ| মহাঘ। জনগণ মৃদ্স্বভাব এবং দয়াশীল। 
তাহাব। এঁকাভ্তক য্রে অধ্যয়নে নিরত। কাণী 
রাজ্যের অধিকাংম্ব লোকহ বিধন্মী। অল্প সংখ্যক বৌদ্ধ ধন্মাবলম্বীও 
দেখিতে পাওয়া বার । জলবায়ু প্রীতিপ্রদ , ফসল প্রচুব, ফলবৃক্ষ 
সকল সতেজ, লতাগুল্স সর্বত্র নিবিড। এই জনপদের সঙ্ঘারামেব 
সংখ্য ব্রিংশতি * তৎ্সমুদষে তিন সহত্র শ্রমণ বাস করবিতেছেন। 
তাহাবা হীনযান মতাচ্ছগত শাস্তরগ্রন্থসমৃহ অধ্যননন করিয়। থাকেন। 
কাশীবাঙ্গ্যে ন্যুনীধিক এক সহত্র দেবমন্দির বিদ্বমান। অপধন্মাবলম্বী 
গণ 'প্রধানতঃ মহেশ্বরের উপাসক। 'সন্ন্যাসীদের অনেকে কেশাদি 
মুণ্ডন করিয়া ফেলেন, আবার অনেকে মন্তকের কেশ কুগুলীরুত 
করিষা বাখেন.এবং উলঙ্গভাবে অবস্থিতি করেন। তাহার! শরীবে 
ভন্ম লেপন করেন এবং জন্ম মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ জন্য সব্বপ্রকাব 
কৃচ্ছরসাধনে নিযুক্ত আছেন ।« ্‌ 

রাজধানী বারাণসী নগরীতে বিংশতি সংখ্যক ছেববেষন্দির বিদ্যমান 
আছে। এই সকল দেবমন্দিরের চূড়া «ও কক্ষসমূহ মর্দুরগ্রধিত, 
কারুকার্ধয-খচিত এবং ক্ষোর্দিত কাষ্ঠ-ফলক-শোভিত। তৎ্সমুদধয়ের 
চতুর্দিকে নির্্লসলিল! পরিখা প্রবাহিতা, চতুষ্পার্বস্থ ভূমি নিবিড 


গয় | 


বারাণসী 


প্রাচীন ভারভ। ২৩৭ 


শি | শি সি | আসি শপ পি সস অর শিস 


ক্ষ্রেনীর পত্র গুলে ছায়্াশীতল। মহেশবরের মুঠি তাত্রানন্মিত এবং 
সমুচ্চ (১০* ফিট )। সে মৃত্তি গম্ভীর ভাবাপন্ন এবং মহিমান্বিত। 

তদর্শনে দর্শকগণের বোধ হয় যেন জীবন্ত মৃত্তি। 
রাজগৃহ এক সমযে মগধের রাজধানী ছিল। এই নগরে প্রাান 
মগধাধিপতিগণ বাস কগিতেন। রাজগৃহ চতুর্দিকে সমুচ্চ পর্বতমাজ। 
পরিবেষ্টিত, ইহ] নগরের বহিঃপ্রাচীরের কার্যা 
করিতেছে। রাজগৃহ পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। উত্তর 
দক্ষিণে সংকীর্ণ । সমস্ত রাজপথের পার্খে কনক নামক পুষ্পতরু 
বিদ্ধমান। এই নগর চক্রাকারে দেড় শতলিখ নগরের অন্তুঃ- 
প্রাচার চক্রাকারে প্রা ৩০ ল। এই স্থানে, স্থুগন্ধ কুশতৃণ জন্মে। 

এজন্ত বাজগৃহের নাম কুশগদ্পুর হইয়াছে । 

মহারাজ বিশ্বিসাব কুশগড় পরিত্যাগ করিস্না*উত্তর দিকে & পি 
দূরে নৃতন রাজধানী স্থাপিত কবেন। এইনৃতন নগরে বিন্বিসার 
এবং তদীয পুভ অজাতশক্র বাস করিতেন। 
নৃতন রাজগৃহেব বহিঃ প্রাচাধ বিনষ্ট হইযা গিয়াছে? 
অন্তঃপ্রাচীর অগ্তাপি দগ্ডাযমান আছে, কিন্তু ভগ্রদশ! উপনীত 
হইয়াছে । এই অস্তঃপ্রাডীব চক্তাকারে ৪ মাহল। মহারাজ অন্তশাক 
এই নগর ব্রাহ্গণদ্দিগকে অর্পণ করিয়া পাটলীপুত্রে গমন করেন। 
এজন্য এখানে কেবল মাত্র এক সহজ ব্রাঙ্গণ পরিবাবের বাস দেখিতে 

পাওয়া যায়। অন্ত জ্ঞাতীষ লোকের বাস নাই। 
কৌশান্ধা (১) একটি রাজ্যের রাজধানী । এই রাজ্য চক্রাকারে 
* ৬০০০ ল। এই জনপদ উর্ববা ভূষির জন্ত খ্যাত। 

কৌশান্বী। এ & 
ঃ ধান্য এবং ইক্ষু পর্যাপ্ত পারমাণে উত্পয় হয়। 
কৌশাস্বী ও তৎচতুষ্পার্খ্থ স্থান বড় গঞ্ম ; লোকের প্ররুতি উদ্ধত 
(১, কৌশাহী যনুনাতীরে অবস্থিত ছিল। অদ্থাপি এলাহাবাদ হহতে ১৫ 


পুরাতন রাজগৃহ। 


নতন রাজগৃহ। 


২৩৮ প্রাচীন ভারত। 


ও কঠোর। তাহারা অধ্যয়নণীল এবং ধর্চর্যযা ও সদৃগুণ অন্থণীলনে 
তৎপর। দশটি সঙ্ঘারাম এবং পঞ্চাশটি দেবমন্দির বিষ্যমান আছে। 
সঙ্বারাফদমূছের দশা ভগ্ন ও জনশূন্য । অপধর্্মাবলন্বী অসংখ্য । 

শাবস্তী কোশল বাজ্যের রাজধানী ।: শ্রাবস্তী নগরীর কেবল 
ভগ্রাবশেষ রুহিয়াছে ; সমস্ত স্থান জনশন্ত ও পবি- 
ত্যক্ত। কোশলরাজ্যেব জলবায়ু প্রীতিকর। 
জনসাধাবণ বিশুদ্ধচবিত্র এবং সহ্যসন্ধ। তাহাব। ধর্ম্মপরায়ণ এব" 
জ্ঞানানুবাগী। কোশল রাজ্যর সঙ্লারামের সংখ্য। বহুশত, কিন্তু প্রা 
সমস্তগুলি ভগ্রদশায পতিত হইয়াছে । এই জনপদ্দে একশত দেবমন্দির 
বিষ্ঠমান আছে ; তৎসমুদষে বহুসংখ্যক অপধন্ম।(বলম্বী বাস কবিতেছে। 

'বৈশালী লিচ্ছবিবংশ-অধিক্ত রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই নগরী 
বর্তমান সমযে উগ্রদশায পতিত হইয়াছে । শালী এবং তৎ- 
চতুষ্পার্খববস্তী স্থানেব ভূমি উর্বর] ফল ফুল প্রচুব 
পরিমাণে পাওয়া যায । আম্রফল পর্যাপ্ত পার্ধমাণে 
জন্মে; এই ফল লোকের অতিশব পিপ্রয়। জলবায়ু প্রীতিকর এবং 
নাতিশীতোষ্ । জনসাধারণ বিশুদ্ধ চুপ্িত্র এবং সত্যসন্ধ। তাহারা 
ধর্ধপরাষণ এবং জ্ঞানানুরাগী । এই স্থানে, প্রকৃত বিশ্বাসী (বৌদ্ধ) 
এবং বিধঙ্ী একসঙ্গে "বাস করিতেছে । বহুশত সঙ্ঘারাম দেখিতে 
পাওয়! যায়; ক্ষিম্ত তৎসমুদ্ধয়ের অধিকাংশই জীর্ণ হইয়। পড়িয়াছে। 
চারি পাঁচটি সঙ্ঘারাম বাসযোগ্য আছে। বহুপ্নংখ্যক দেবমন্দির 
বিচ্যমান বুহিয়াছে। 


আবস্তী | 


বৈশাজা। 


শা 


0৪০ এ পাশ 


ক্রোশ দূরে | ইহার ভগ্রাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কৌশাৰী 'আতি প্রাচীন নগরী 
গ্বামায়ণে ঈছার উল্লেখ আছে । নেখদূতে উল্লিখিত উদয়ন নরপতি এইস্।নে রাজ 
করিতেন ; রদ্বাষচী নাকের 'রঙ্ডুমিও কৌশান্বী। মহাকবি ভাফের ছুইখানি 
বাটকের নায়কও উদয়দ ! 


প্রাচীন ভারত। ২৩৯ 


পি শিপ সি আল সর জপ 


কুণানগর কুশীরাজ্যের রাজধানী । এই ব্রাজ্যের নগরসমূহ সম্পূর্ণ 
কুশীনগ্রর |, রূপে জনশূন্ত এবং বিনষ্র হইয়াছে । 
হিউএন্থ সঙ্গ স্বগ্রস্থে প্রাগুক্ত তীর্থ সমূহের স্তপ এখং বিহাব 
ইত্যা্দিব বর্ণনা এবং তদনুষঙ্গিক বুদ্ধদেবের জীবনের এবং বৌঙ্ধন্মের 
অনেক বিবরণ, লিপিবদ্ধ করিযা গিয়াছেন। আমর! সার সন্কলন 
করিয। দিলাম। 
বুদ্ধদেবেব জন্মে পর খষি .আসত রাজ! শুদ্ধোদনের সকাশে 
" উপস্থিত হহয়া বলিযাছিলেন, আমি উল্লাসিত দেব- 
বুদ্ধদেবের জন্ম 
গণেব নিকট পবিজ্ঞাত হইয়াছি যৈ, আপনার নবন্দ।ত 
কুমার কালক্রমে মহাপরিজ্ঞান লাভ কবিতে সমর্থ হইবেন। এই 
কারণে আমি শাহাকে দর্শন করিতেআসিয়াছি 1 রাজা শুদ্ধোদনের 
সহিত খধি অসিতের মিলনস্থানে একটি স্তপ বিগ্ঠমান আছে। 
খবি অসিতের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হুইফাছিল। বুদ্ধদেব আজন্ম 
বিলাসে পরিবদ্ধিত হহয়াছিলেন, কিন্তু প্রমোদ 
উদ্ভানে গমন্নকালে জরাভিভূত বৃদ্ধ, পীড়া গ্রস্ত যুবক, 
শবদেহ এবং প্রশান্তচিত তিক্ষু দর্শনে তাহার চিত্ত বাক্ষণ্ত হইয়৷ উঠে। 
কপিলবস্তর চতুর্দিকে তোরণ, ইহার এক এক তোরণে বুদ্ধদেব এক 
এক দৃশ্ত দেখিয়াছিপেন ও সেখানে তাহার 'শ্যরণচিহ রূপে তদনুরূপ 
মৃত্তি গঠিত করিয়া রাখা হইযাছে। এই সকল মু্তিব আশ্রয় জন্য 
বিহার স্থাপিত আছে। 
বুদ্ধদেব ডনত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মানবজাতির জনামৃতুযু 
প্রস্ৃতি ছুঃখতার দর্শনে ব্যধিতচিত্ত হইয়। তৎনিরাকরণ মানসে 
রাজসম্পদ এবং প্রীতি ও'আনন্দের আলয় গৃহ পরিত্যাগপূর্ববক বৈরাগ্য 
অবলম্বন করিয়। গৃহ হইতে নিষ্ঞান্ত হন ? ইহার নাম মহাভিনিঙ্রমণ | 
যহাতিনিক্রমণের স্থানে একটি বিহার প্রতিষ্ঠিত আছে, তন্মধ্যে 


সাধনা ও সিদ্ধি 


২৪০ প্রাচীন ভারত। 


স্টপ আক শিস 


পুতগতি শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে ঝাজকুমার, এষ্টরূপ একটি মুন্তি পরিদৃষ্ট হয়। 
মহাভিনিক্ষমণ অন্তে বুদ্ধদেব নানাস্থানে ছয় বৎসর পাঁচ জন শিষ্য 
সঙ্গে কঠোর তপশ্চর্য7] করেন, কিন্ত তাহাতে ইন্দ্রিয় বিজয়, পাপ চিন্তার 
মূলোৎপাটন এব* মনের হ্থৈর্য/ সাধিত না হওয়াতে তিনি শারীরিক 
নিগ্রহ নিরুর্থক বলিয়! বিবেচনা] করেন, ও তজ্ঞন্য নিয়মিত ভাবে 
পানাহার এবং বস্ত্র পরিধান করিতে প্রবৃভ হন। তদীয় শিষ্যগণ 
তদ্দর্শনে তাহাকে ধর্শপথবিচু।ত বিবেচনা করি] অন্ত্র গমন করেন। 
তথন বুদ্ধদেব নিঃসঙ্গ অবস্থীয় চিন্তা করিতে করিতে 'নৈরপ্রনা নধীর 
কুরে 'উরুবিল্ব নাঙ্ক স্থানে (১) অচেতন হইয়) পড়েন। 'চৈতন্য 
লাভ করিষ। সম্মুখে সুঙ্গাতা নারী ধনীকন্ঠাকে পরমান্ন হণ্ডে উপস্থিত 
দেখিতে পান। $২) বুদ্ধদেধ* পঃমান্ন গ্রহণ পূর্বক আহার করেন 
এখং তাহাতে বলি হইয৷ বৃঞ্ষতলে গমনপূর্বক ধানে নিমগ্ন হন। 
এই সমধ “মার” রাজ! আগমন করিয়া বুদ্ধদেবকে চক্রবন্তাঁ রাজপদ 
প্রদান করিবার প্রলোভন প্রদর্শন করে। কিন্ত সে প্রলেঃভনে 
তাহার চিত্তবিকার উপস্থিত না হওয়াতে মার রাজ! ছুঃখিত অন্তঃ- 
করণে প্রস্থান করিল। অতঃপর তাহার রূপসী কন্তাগণ আগমন 
পূর্বক বুদ্ধদেবের সম্মথে চিত্তমোহকর প্রলোক্তনচ্ছট। বিস্তার করিলণ 
এবারও বুদ্ধদেব জয়লাভ' করেন, তাহার আধ্যাত্মিক বলে রূপসীগণের 
তরুণ যৌবনের" পরিবর্ডে জরাজীর্ণ বাদ্ধক্য উপস্থিত হইল। তথন 
তাহার] বিমধচিত্তে যষ্টিতে ভর করিয়। স্বস্থানে গমন করেন। এই 
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শর পে. পা ্পশাীশীস্জি মা শপ জপ 


(১) এইট স্থান বর্তমান বুদ্ধগুয়া হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। 

(২) সুখাতা পুত্র লাভ করিলে অন্নদানে দেব অচ্চন! করিবেন বলিয়া মানস 
করিয়াছছলেন। মনম্কামনা পৃ হওয়াতে তিনি পরমান্ন সহ নদীড়ীরে উপনীত হন 
এবং সেখানে দিব্যদর্শন বুদ্ধদেবকে' দেখিতে পাইয্ ভাহাকে উদ্দিষ্ট দেবতা! বিবে- 
গনার জাননদো তাহার সম্মুখে পরমায্নের পানর ধারণ করেল। 


প্রাচীন ভারত | ২৪১ 


সি ০ সি 


বিজয়ক্ষেত্রে ছুষ্টটি শ্তপ বিদ্যমান আছে। বুদ্ধদেব গ্রিপুজয় করিয়া 
পুনর্বার বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন হন এবং সেই ধ্যানে সত্যালোক দর্শন 
কবিয়! বুদ্ধত্ব লাভ করেন। যে বৃক্ষতলে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তাহা 
বোধিদ্রম নামে খ্যাত। , এই বৃক্ষ চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা 
পরিবেষ্টিত; প্রাচীব নুদৃ ও উন্নত, ইহ! চক্রাকারে 
১২৫০ ফিট। হুম্প্রাপা তকশ্রেণী সুন্দর পুষ্পদলে 
শোভিত হুইয়! বোধিদ্রুমের ছাধার সঙ্গ ছায! মিশাইঘ1! সমস্ত স্থানটি 
ছাক্জাণীতল করিষণ বাখিযাছে। ভূমিতল নানা কোমল তৃণে মণ্ডিত। 
বোধিক্রম পরিবেষ্টনকারী গ্রাচীরেব সর্বপ্রধান দ্বারু পূর্বমুখ, সম্বথে 
নৈরঞ্রনা নদী প্রবাহিতা ; ; দক্ষিণ ছাব পুশোগ্ান সংলগ্ন ; পশ্চিম দ্বার 
বন্ধ এবং ছুরতিত্রম্য, উত্তর দ্বাব সঙ্ঘারাম্‌ লংযুক্ত। £৯) এ প্রাচীবা- 
ত্ান্তবে কোন স্থানে স্তুপ, কোন স্থানে বিহাব,_সর্ধত্র পবিত্র 
ঘটনা সমূহের শ্মরণচিহ বিদ্কমান আছে। বৌদ্বধর্মমবিশ্বাসী রাজ, 
বাজকুমার এবং পরম পৌগত প্রভৃতি মহোদঘগণ এই সমস্ত কীন্তি 
প্রুতিষ্িত করিয়া গিধাছেন। 

বোধিদ্রমের পূর্বদকে কিঞ্চিৎ দূরে ১৬০ কি ১৭০ ফিট উচ্চ একটি 
বসার দেখিতে পাওয়া যাব। ইহার অভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের মণিমুক্তা- 
থচিত মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। আমাদের বণিত, এই অট্রালিকা নীলবর্ণ 


বৌদ্ধ গযা। 


(৯) এই সঙ্ঘারামের নাম মহাবোধি সঙ্ঘাবাম | সিংহল ত্বীপের এক জন 
।নরপতি ইহা নির্মাণ কনিয়া দিয়াছেন। মহাবোথি সঙ্বারাষের কক্ষের সংখা! ছয়; 

ধপর্যযবেক্ষণ মন্দিরসকল ভ্রিতল। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশে ইহার 
চতুদ্দিকে সুদ সমুচ্চস্প্রাচীর নির্মাণ কর হইয়াছে ।  মহাবোধি সঙ্বারাম নির্াণে 
শিল্পনৈপুণ্যের একশেষ প্রদশিত হইয়াছে । কারুকার্য অঙ্কন জন্য মহার্ঘ রং (লাল 
ও নীল) ব্যবহৃত হুছয়াছে। এই সঞ্ঘাক়ানে বে বদ্ধমুততি, প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহ 


'ণযে1প্যনির্সিত এবং মণিমুক্তাথচিত। 
১৬ 
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ইষ্টক গর্ত এবং শ্বেতচর্ণ আহৃত। সমস্ত অদ্রালিকাটি একাধিক তঙ্গ 
বিশিষ্ট; প্রত্যেক তলের কুলুজগি সকলে স্বর্ণমূত্তি স্থাপিত । ইহার 
চতুষ্পার্শ বিচিত্র কারুকার্ষে; শোভিত, পূর্ব মুখে নটমন্দির বিদ্যমান, 
এই নাটমন্দিরও একাধিক তলবিশিষ্ট ; ইহার উদগত ছাচি (০৪০০১) 
একটির উপর আর একটি উাঁথঠ হইয়] তিনটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠের ন্যায় 
উচ্চ হইয়াছে । উদ্গত ছা, স্তম্ত, কড়িকাঠ, দ্বার, | বাতাষন, সমস্তই 
স্বর্ণ রৌপ্যের কারুকার্যথচিত, তৎ্সমুদষের সন্ধিস্থল পূর্ণ করিবার 
উদ্দেশ্যে মন্মুক্ত। সংযুক্জ করা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক তলের 
অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠ এবং গুপ্ত কক্ষের দ্বার আছে। বহিঃতোরণের 
দক্ষিণ ও বাম পার্থাস্থত কুলু্গি প্রকোষ্ঠের স্তায় প্রশস্ত, দক্ষিণ পাশ 
মৈত্রেষ বোধিসন্বের এবং খাম পার্খে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্বের মুখ 
গ্রতিষ্ঠিত। এই মুকতিদ্বয় রৌপ্যনিশ্মিত এবং দশ ফিট উচ্চ। (১) 
শশাঙ্ষরাজা অপধর্মাবলম্বা ছিলেন | তিনি বোদ্ধধর্থের কুৎস। 
ঘোষণ। করেন এবং ঈর্ধযাকুল হইয়া বৌদ্ধমঠ এবং বোধিদ্রুয় বিনষ্ট 
করিয়া! ফেলেন; কিন্তু ভূগর্ভের শেষ সীমা পর্য)গ 
খনন করিয়াও উহার মূল উৎপাটন করিতে অসমর্থ 
হন। অতঃপর তিনি অগ্ি সংযোগে মহাবৃক্ষ, দগ্ধ 
করেন এবং ভন্মরাশির উপর ইক্ষুরস ছিটাইয়া দেন। এই খঘটনাব 
কতিপধ মাস.অন্তে মহারাজ অশোকের শেষ বংশধর পুর্ণবন্ম এই সংবাদ 
অবগত হন, এবং তৎ্শ্রবণে ছুঃখিত অন্তঃকরণে বলেন, “জ্ঞাননৃর্যয 
অন্তমিত হইয়াছে, এখন কেবল, বেধিদ্রম অবশিষ্ট ছিল, তাহাও 


শশাঙ্ক রাজার 
ভপাখ্যান। 


(১) কত আডে যে, মহাদেব মহেস্বরের আদেশে 'একজন ব্রাহ্মণ কর্তৃক 
এই যনোরম বিহার নির্শিত হয়। ব্রাহ্মণ তপস্তা করিয়া মহাদেব মহেপ্রুরকে প্রসর 
কারবার জন্ত ছিনালয় পর্বতে 'গমন কয়েণ এই সময়ে বোধিক্ষে তে বিহার নির্ধা ৭ 
জন প্রতাদেশ হ্য়। 


প্রাচীন ভারত। ২৪৩ 


তাহার। ধ্বংস কবিয়াছে। এখন মধ্যান্মিক, ভ্রীবনের উৎন কোথায় 
রুহিল।” এই ভাবে আক্ষেপ করিয়া দুঃখে ভূপতিত হন এবং তারপর 
চিত্ত সংযম করিয়া বৃক্ষমূলে এক সহম্র গাভীর ছুপ্ধ সেচন ,করেন | 
ইহার ফলে এক রাত্রিতেই এঁ বৃক্ষের পুনরুদগম হয় এবং ১* ফিট উচ্চ 
হইয়া উঠে। পুনরায় বোপিদ্রম বিনষ্ট হইতে পারে, এই আশঙা। 
করিয়া পৃর্ণবন্দম তাহার চতুষ্পার্খে প্রস্তর দ্বারা ২৪ ফিট উচ্চ প্রাচীর 
নির্মাণ করিয়। দেন। 

রাজা শশান্* কেবল বোধিদ্রম ধবংস ঝ্বরিয়] ক্ষান্ত হয়েন নাই; 
তিনি বুদ্ধ মৃ্তিরও ধ্বংস সাধন করিতে অভিলাধী হইয়াছিলেন । 
কিন্ত এ মনোরম মূর্তি দর্শনে তাহার চিত্তের শান্তি ও দৃঢত! বিলুপ্ত 
হয়। তিনি এভন সদলে গৃহাভিমুখে, প্রস্থান করন । পথিমধ্যে 
তিনি এক জন অমাত্যকে বুদ্ধদেবের যুক্তি অপসাবুণ করিয়া সেখানে 
মহেশ্বরের মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার ঞরন্য আদেশ দেন । এই আদেশ 
প্রাপ্ত হইব! অমাত্য বিখেচন। করিলেন, “বরাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিলে 
কলে কলে দণ্ড ভোগ করিতে হইবে, আর রাজাজ্ঞ। অগ্রাহ্য করিলে 
বশংসভাবে নিহুত হইতে হইবে ।” এ কারণ তিনি 'কিংকর্তব্যবিশুড 
হইয়া এক জন প্ররুত, বিশ্বীসীর শরণাপন্ন হইলেন এবং তাহার 
সহাদ্রতায় বুদ্ধমু্তির সম্মুখে প্রাচীর উত্তোলন বরিয়া! সেখানে মহেশ্বরের 
মুক্তি স্থাপিত করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ব্রাজ! তৎক্ষণাৎ 
তয়ে অভিভূত হইয়! পড়েন, তাহার অঙ্গে ঘ। হইয়া যাংস খাঁসর! 
পড়িতে আরম্ভ করে এবং অবিলম্বে তাহার মৃত্যু হন । তখন রাজা- 
মাত্য তাড়াতাড়ি এঁ প্রাচীর ভগ্ন করিয়া ফেলেন | বুদ্ধমৃত্তি এখনও 
অটুট রহিয়াছে । এই নুন্তি একটি জন্ধকার প্রকোষ্ঠে স্বাপিত জানে । 
সেখানে আলে অলিতেছে। কিন্ত তৎসক়্েও এ মৃতি দৃর্িংগাহতে রর 
না। এইজন্ প্রাতঃকাগে হুর্যালোক সন্ুখবভাঁ দর্পণে প্রতিষািত 


২৪৪ প্রাচীন ভারত। 


এস এল || সপ 


করিয়া তাহ দেখিতে হয়। এ সমস্ত দর্শনে লোকের আধ্যাত্মিকতা 
সবিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

মহারাজ অশোক বুদ্ধ, ধন্ম ও সজ্যের নামে তিন বার সমগ্র জম্মু 
দ্বীপ উৎসর্গ করিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রথম 
জীবনে বৌদ্ধধম্মের ধিহেষী ছিলেন। মহারাজ 
অশোক রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া অপধর্মের 
প্রতি অন্ুবাগ বশতঃ এই বোধিদ্রম বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নি 
দ্বার! দগ্ধ করেন। কিুত্ত ধু্নবাশি বিলীন হইব! মাত্রই, সমস্ত দর্শকগণ 
সবিস্ময়ে দেখিয়াছিিল যে, একটি বৃক্ষের স্থানে দুইটি বৃক্ষের উৎপত্তি 
হইয়াছে । এই অলৌকিক ঘটনায় অশোক রাজার পাপদ্দিগ্ধ চিত্ত অভি- 
ভূত হইয়া পড়িল তিনি স্বীক্স অপকার্ষোর জন্ত অনুশোচনা করিতে 
আরস্ত করেন, এবং সমস্ত বৃক্ষে সুগন্ধ দুগ্ধ সেচন করিয়। দেন। অতঃপর 
এক রাত্রি মধ্যে বোধিদ্রম পুনর্ধবার শাখ' প্রশাখায শোভিত হুইঘ। উঠে। 

ভাবরতীঘ ভিক্ষুগণ বর্ষাকালে মহাবোধি সঙ্ঘারামে বিশ্রাম ক্রেন। 
তাহাদের বিশ্রামকালের অবসান হইয়া আদিলে 
বছ দ্িগেশ হইতে সহস্র সহক্র সৌগত বোধিক্ষের 

| উপনীত হন। তাহারা ক্রমাগত সপ্ত অহোরা্প 
বোধিক্ষেত্রের নান স্থানে পরিভ্রমণ করেন, এবং ততৎ্কালে পুষ্প বর্ষণে, 
ধুপধৃনাদি দ্বানে, এবং গীতবাদ্যাদিতে নিরত থাকেন। এই সময় 
তাহার] পূজা অর্চনা ও দানার্দি কার্জ্যও সম্পন্ন করেন। 

দ্ধদেখ লত্যালোক দর্শন্ধকরিয,সপ্ত অহোরাক্র বোধিতরুতলে 
ধ্যানমগ্ন হইয়! যাপন করেন। তারপর এক সপ্তাহ কল একটী শুরু- 
তলে ভ্রমণ কারন অঙবাখিত করেন! এই 
সময়ে তাহার প্লে অষ্টাদশ সংখ্যক অলৌ্চিক 
পুম্পের উদ্ভব হয়। এই ভাবে হ২ সগুঃহ গঙ্ হহলে বুদ্ধদেব ম্বধর্ণ 


শশা সি সস | পাতি অপি | পপি পিস পা পিউ | উস উট | | জবি 





মহারাজ অশোক 
এবং বোধিকজ্রম। 


বাধষিক বোধিক্ষেত্্ 
উৎসব। 


ধর্ম চক্র প্রবর্তন 


প্রাচীন ভারত | ২৪৫ 


হত এ ৬০ শর্ত বত ০২১ ৯৯ সমস, বা ৯ বাসস ৯৩ এসি শহর 


প্রচার জন্ড ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, এবং, প্রথমে উদ্্র (রুদ্রক) 
ও আরাড়কে সে ধন্মে দীক্ষিত করিতে অভিলাষী হইলেন। * কিন্ত 
এই সময় তিনি দৈখবলে জানিতে পারিলেন, যে তাহাদের মৃত্যু 
হইয়াছে । অতএব প্রাগুক্ত সংকল্প পারত্যাগ পূর্বক তিনি আপনাণ্ব 
পূর্বতন পঞ্চ শিষ্যকে নখ ধর্মে দীঞ্ষিত কারতে মনন করেন এবং তদর্থ 
তাহাদের অনুসস্কানে বারাণনী ক্ষেত্রে উপনীত হুন। 

তাহার পঞ্চ শিল্ দূর হহতে তাঁহাকে দেখিয়া পরামর্শ করিলেন, 
“যে ব্যক্তি ব্রত*্ভঙ্গ করিয়াছে, তাহাকে গুরু বলিয়। সম্মান কর! কর্তব্য 
নহে। আমর নীরব থাকব, তাহার সম্মানার্থ দণ্ডায়মান হইবনা। 
বুদ্ধদেব নিকটে আদিলে তাহার প্রশান্ত মু তাহাদিগকে বিচলিত 
করিল, তাহার! আপনাদের সংকল্প বিস্বৃত'হইলৈন * দণ্ডায়মান হইয়! 
সম্মান প্রদর্শন করিলেন। অতঃপর বুদ্ধদেবের অমুতময় উপদেশের 
মাহাত্য্ে ক্রমে ক্রমে তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। বুগ্ধদেব 
কর্তৃক তাহার শিষ্ষগণের নিকট ধর্মপ্রচার স্থানে একটি প্রস্তরনির্িত 
স্তপ বিদ্যমান আছে। ইহার ভিত্তিমূল খসিয়া পড়িতেছে। তাহা 
হইলেও এক শত ফিট পরিমাণ দণ্ডায়মান আছে । ইহার সন্মথেই 
একটি সর ফিট পারিমিত দীর্ঘ স্তস্ত দোখিতে পাওয়া যায়। এই স্তন্ত 
গাছ হরিত বর্ণ, উজ্জ্প আলোকের মঙ৬ ঝক্মকু করিতেজে । 

1 পঞ্চ শিয়োর দীক্ষা অন্তে বুদ্ধদেব প্রবলোত্প্াছে ধর্মপ্রচার 
করিতে আরম্ভ করেন, ক্রমে তাহার শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাহতে থাকে, 
তিন মাসে বষ্টি জন হয়।” তগ্গন তাহাদিগকে বিভিন্ন দ্রকে গমন 


* উর সমাধি লাভ করিতেন, আরাড়ক অফিধ্ব্যয়তম গরিষ্ঠছিলেন। এই 
অন্ত বুদ্ধদেব তাহাদিগকে সর্বপ্রথষে দীক্ষিত রুরিতে অভিলাবী হদ। ইরপ 
কখিভ আছে যে, এই দুই মহাত্ম। তাহার পূর্ধব গুরু ছিলেন । 


২৪৬ প্রাচীন ভারত। 


পূর্বক ধন্মপ্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করিয়া তিনি স্বযং উর্াবন্ধের 
বনাভিমুখে গমন করেন । 7 

বুদ্ধদ্দেব বারাণসীক্ষেত্রে উপস্থিত হুইয়া যে স্থানে অবস্থিত পূর্বক 
ধর্চক্র প্রবন্তিত করেন, তাহ মৃগদাব নামে পরিচিত। (বর্তমান 
নাম সারনাথ, ইহা বারাণসীর তিন মাইল উত্তরে ।) এখানে একটি 
সঙ্ঘারাম বিস্কমান আছে। সঙ্ঘারামের স্ুরৃহৎ অট্টালিকা আটটি 
স্বতন্ত্র থণ্ডে বিভক্ত ; সমগ্র চত্বর প্রাচীর ত্বার৷ পরিবেষ্টিত করিয়া স্বতন্ত্র 
থণ্ডগুলি সংযুক্ত করা হইয়াছে । একাধিক তলবিশিষ্ট চুডা তাহার 
উদগত ছাচ এবং বারান্দা অতি স্ুগঠিত। এই ধর্খবশালায় পঞ্চদশ শত 
আচার্য্য বাস করিতেছেন । -চাহারা হীনযান শাস্ত্র অধ্যয়নে নিরত 
রহিষাছেন। প্রাগুক্ত প্রাঈীরাভ্যন্তরে ছুইশত ফিট উচ্চ বিহার বিস্য- 
মান আছে। ইহাবু ছাদের উপর একটি স্বর্ণ-আত্ম স্থাপিত রহিয়াছে । 
আমাদের বর্ণিত অট্টালিকার ভিত্তি ও সোপান প্রস্তরনির্ষ্িত ; কিন্ত 
চূড়া ও কুলুঙগী সকল ইষ্টক দ্বারা প্রস্তত হইয়াছে । ইহার প্রত্যেক 
কুলুঙ্গীতে বুদ্ধদেবের স্বর্ণযুত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায । বিহারের 
মধ্যস্থলে বুদ্ধদেবের তাঅনিন্মিত মুস্তি স্থাপিত আছে । এই মুতি পৃাঙ্গ ; 
ুদ্ধদ্রেব ধর্মচক্র প্রবর্তন করিতেছেন, এই অবস্থার মৃত্ি গঠিত 
হহয়াছে। 

বুদ্ধদেব উন্ুবিষ্বের বনে উপস্থিত হই সেখানে কিয়ন্দিবস অব- 
স্থিতি করেন। ৩ৎকালে তাহার প্রাণোম্মাদকর ধর্মোপদেশে আক 
হইয়া কাশ্তাপ নামক একজন প্রভূত প্রতিপত্তিশালী দার্শনিক ও অগ্নিব 
উপাসক পঞ্চশত শিষ্য সহ' নবধর্থে দীক্ষিত হন। (এইস্থানে একটি 
স্তপ বিদ্বমান আছে। বুদ্ধদেব উরুবিষ্ব গরিত্যাগ করিয়া, সশিত্ে 
রাজণৃছে উপনীত হুইলেন,। রাজ! বিশ্থিসার “বহু সম্মান পূর্বক 
ুদ্ধদেবকে দর্শন ও তাহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া পর দিন তাহাকে 
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টি পপ সপ 


তিক্ষু মগুলী সহ রাজধানীতে ভোজনের নিমস্্রণ করিঙেন। বুদ্ধদেব 
ষথ। সময়ে উপস্থিত হলেন, এবং আহারাদি 
সমাপ্ত হইলে মহারাজ! বেণুবন নামক এক ন্ুর্বম্য। 
উদ্যান গুরুদক্ষিণ! স্বরূপ বৌদ্ধ সমাজকে দান করিয়। 
গহাদিগকে বিদায় দিলেন। | বুঙ্দেব এখানে অনেক বৎসর 
র্যাকাল বাপন করেন এবং তাহার অনেক উপদেশ এখান হইতে 
দত্ত হর বালগ্। এই স্থান বৌদ্ধদের মহাতীর্ঘ রূপে প্রপিক্ক 1” (১) 

যে স্থানে রাজ? বিশ্বিসার বৃদ্ধদেবের প্রথম দর্শনলাভ করেন; 
রায় একটা সুবৃহতৎ আব, পবগ্কমান আছে। তদ্বতাত বাঞ্ধাণা প্াজং 
]হে এবং তৎপার্ বত ্থানসমূহে বুন্ধদেখ এবং তদীষ বিশিষ্ট খিষ্তগণের 
চারধ্যাবপার চিহুস্বপ্ূপ কতিপত্ন স্ত,প এবং শিহার দেখতে পাওয়। 
যায়। এতনম্মধ্যে ইন্দ্রশৈলের কীৃত্তি সর্ধশ্রেষ্ঠ। 
ইন্্রশৈল রাজগৃহ হইতে কিয়দ্দরে অবস্থিত। এই 
ঠানে বুদ্ধদেব সময় সময় বাস কগিতেন? তাহার উপদেশ মত অনেক 
ন্মতব পর্বত গাত্রে উৎ্কীর্ণ হইয়াছিল । ইন্দ্রশৈলের পার্থ ও উপত্যক। 
ভাষণ জন্ধকারময় ; এখানে পুম্পতরুর বিভৃত অরণ্য । উহার ছুইটী 
নদ, শৃঙ্গ ছইটী খজুভাবে আকাশমার্গে উাথ5 হইতেছে । পশ্চিমস্থ 
[ঙ্গের দক্ষিণভাগে দুইটি অতি প্রকাণ্ড বন্ধুর প্রস্তরধণ্ড মধ্যে একটি 
[হদায়তন কক্ষ নিশ্রিক্চি হইয়াছে । এই কক্ষ প্রশস্ত, কিন্ত অন্ুচ্চ। 
ৰস শূঙ্গে একটি সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত আছে। 

ইন্্রশৈল ব্যতীত: গৃধৃকুট শৈল, 'কুকটপদ্গিরি এবং কপোতিক 
বিহার বৌদ্ধ জগতে পাবিক্র স্থান বলিয়া পরিগগিত। বুদ্ধদেখ অনেক 

ন্ট শৈল সময় গৃএকুটশৈশে যাপন করিয়াছেন । তাঁহার বহু 


কক্টপাদ শিরি, _ 
কপোতিক। বিহার ধর্দোপদেশ এই স্থান হইতে বিঘ্ধত হইয়াছিল) 


(১) ১) শরীয়ত : সত্োন্জনাথ ঠাকুর প্রদীত বৌদ্ধধন্। 





বুদ্ধদেব ও রাজ) 
বিশ্বিসার 


উন্দ্রশৈল 
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রাজ। বিদ্বিসার 'শৈল এঙে আরোহণ জন্য সুপ্রশত্ত স্থগঠিত 
সোপানাবলী নির্মাণ করিয়া দ্দিয়াছিলেন । এখানে একটি 
নুদৃহা ইঞষ্টকনিশ্মিত বিহার দেখিতে পাওয়া যায়; 'বুদ্ধদেব ধর্ম 
প্রচার কারতেছেন, এইরূপ একটি বুদ্ধমুর্তি প্রতিষ্ঠিত রাহযাছে। 
ইন্্রশৈেলের ১৫০ কি ১৬* লি উত্তর পূর্বে কপোতি ক] বিহার বিস্তমানগ- 
একদা! বুদ্ধদেব অলৌকিক প্রভাবে একজন পক্ষ শিকারীকে বৌদ্ধ- 
ধর্মের একান্ত অন্ররাগী করিয়। তুলেন । এই ঘটনার ম্বরণার্থ একটি 
বিহার নিশ্মিত হয় এবং তাহা কপোতিক। আথা ,প্রাপ্ত হয়। কুকুট 
পাদগিরি বৌদ্ধতীর্থ ; এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্ট অতি মনোরম ; 
পর্বত গাত্র সমুন্নত এবং বন্ধুর ; পর্বত পৃষ্ঠ অলক্কত করিয়। কলনাদিনী 
তরঙ্গিনী প্রবাহিতা'; প্রার্থে কুঞ্চিত শ্তামল শপ্পরাজি বন্ধিত, নিয়ে 
ঘন অরণ্যে বিভৃত, উর্ধে ত্রিসংখ্যক পর্বতচুড়।৷ মেঘলোকে উত্খিত। 
প্রকৃতির এই লীলা নিকেতন প্রথম বৌদ্ধাচার্য; মহাকাগ্তপের 
তিরোধানস্বতি জড়িত এবং তজ্জন্ত পাবত্র। এখানে একটি স্তপ 
বিদ্কধমান রহিবাছে। 
বৃদ্ধদেবের পিতা শুদ্ধোদন পুত্রের বুদ্ধত্বলাভের সংবাদ পরিক্ষত 
হৃইয়] তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন এবং কিয়দিনের 
জন্য তাহাকে আপন সমীপে কহ্বান করেন। 
কপিলবন্ততে পিতার নির্বদ্ধে বুদ্ধদেব ঝাজগৃন্ধ পরিত্যাগ পূর্বক 
বুদ্ষদেন।  কপিলবস্ত অভিমুখে বহির্গত হন এবং যথাসমধে 
স্থানে পৌছেন। নগ্ারর বন্ধিরভাগে কিঞ্চিৎ দূরে ন্গ্রোধ-নকুণ্রে 
পিতাপুতে মিলন হইয়াছিল। এই মিলন স্থলে অশোক নিম্মিত একটি, 
ভ,প দেখিতে পাওয়া বায় 


, পিতার সহিত সাঞ্ষ।ৎকার লাতের পর বুদ্ধদেব ভিক্ষাপাত্র হন্ডে 
নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন এবং ঘরে যায়ে ভিক্ষ। করিতে 'লাংগঙেন ।।. 


ভা সি শাসসপি 
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মহারাজ শুদ্ধোদন এই পংবাদ প্রবণ পূর্বক, ব্যখিতচিত্তে পুজ্রের নিকট 
গমন করিয়া আকুল কঠে বলিলেন, তোমার ঈদৃশ দশ! আমার হৃদয় 
ভাঙ্লিয়া ফলিতেছে। বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, “ইহ! আমার কুলধন্ম 1৮ 
শুদ্ধোদন কহিলেন, ক্ষত্রিয় বংশীয় রাজগণ কি কখন ভিক্ষারত্তি অবলম্বন 
ককরিয়্াছিলেন £ বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, আমার বংশ রাজংশ নয়, 
বুদ্ধগণ আমার পুৰ্বপুরুষ। অতঃপর শুদ্ধেধন তাহার হস্ত হইতে 
তিক্ষাপাত্র শ্রহণপুব্বক শ্াহাকে গৃহে লইয়! গেলেন। “তীহাকে 
অভ্যর্থনা করারজন্য রাঞ্পরিবারন্থ স্ত্রী পুকৃষ সকলে উপাস্থৃত হইল, 
কেবল যশোধর! নাই। বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, যশোধরা কোথায় * 
তিনি আসবেন ন৷ শুনিয়া বুদ্ধদেব বাঞঙ্জার সহিত স্ত্রীর কক্ষে প্রধেশ 
করিলেন। গিয়! দেখিলেন, যশোধর1 মলিন 'বেশে, রুক্ষ আলুলায়িত 
কেশে দ্বারে বলিয়া আছেন। স্থামীকে দেখিয়া, তাহার চিরসম্বরিত 
প্রেমাত্র উ্িয়। উঠিল । তাহার পা জড়াইয়। ধরিয্। কাদতে লাগি- 
লেন। পরে বাঁজাকে দেখিয়া সসন্ত্রমে এক পার্খে উঠিয়া দড়াইলেন। 
অভাগিনী যশোধরা এতকাল পতিবিরহে দীনবেশে অনাহারে অনিদ্রায় 
কষ্টে দিন যাপন করিতেছিলেন, রাঙ্জ৷ সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। বুদ্ধের 
মন গলিয়৷ গেল) তখন তিনি যশোধরা পুব্গ্ন্মে করূপ গুণবতী 
ছিলেন, তাহার এক জাতক গল্প বলিয়। তাহাকে সাস্তবনা করিলেন। 
পরে তিনি বিদায় লইয়। চলিয়া গেলেন ।” (১) 

ইহার কিছুদিন পরে মাতার শিক্ষা মত রাজকুমার রাহুল পিতার 
নিকট উপস্থিত হইয়। পৈতৃক ধন, যাল্তা ক্লরিলেন। প্রত্যুত্তরে বুদ্ধদেব 
কহিলেন, “বোরধক্রমতলে বে সত্যরত্ব লাজ কাএয়াছি, আমি তোমাকে 
তাহার উত্তরাধিকারী করিয়া যাইব।” তখন তিনি সাত বৎসরের 
সেই সরল বালককে বৌদ্ধলমাজভুক্ত করিয়া লইবার জন্ত আদেশ 


0১) শ্রযুক্ত সত্যেন্রন!খ ঠাকুর প্রণীত যৌন | 
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শে পি | পাস স্পসসি 
ও শ্স 


দিলেন। সারিপুত্র নামক জনৈক শিষ্য তীহাকে সন্ন্যাসীর বেশে সজ্জিত 
করিয়া বৌদ্ধসমাজভুক্ত করিলেন । অতঃপর বুদ্ধদেব বৈমাত্রেয় ভ্রাতা 
আনন্দ, শ্তালক দেবদত্ত, নাপিত উপালী, আত্মীয় অনিরুদ্ধ প্রভৃতি 
অনেক শ্বজনকে নবধর্ে দীক্ষিত করিয়া! লইলেন। ফলতঃ বুদ্ধদেব 
“বহু দিন এই স্থানে প্রবান করিয়! শাক্যবংণায়দিগের মনে নবধন্মের 
নূতন সত্য দুঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া” (৯) দিলেন, এবং তাঁরপর পিতাকে 
অনেক প্রকার সাস্বন। প্রদান করিয়! কপিলবস্ত পরিত্যাগপুর্বক রাজ- 
গুহে গমন করিলেন। ] 
ইহার পর বুদ্ধদেবের জীবনের সুদীর্ঘ অবশিষ্টকাল কথন রাজগূহে 
কথন কৌশাম্বীতে, কখন বৈশালীতে, কখন শ্রাবস্তীতে কখনও বা 
অন্ঠ কোন স্কানে ধন্ম প্রচারে'অতিবাহিত হইযাছিল। 
কৌশাস্বীর রাজ! উদয়ন ও সন্তরান্ত নাগরিক ঘোপির বুদ্ধদেবের 
অনুরাগী ছিলেন। ধন্মগ্রচার উপলক্ষে তাহার আগমন হইলে 
তিনি ঘোসিবার উগ্ভানবাটিকায় বাঁস কবিতেন। 
কৌশানদীতে তথায় বর্তমান সময়ে একটি প্রাচীন সঙ্ঘারাম 
রি বি্কমান আছে; এই সঙ্বারামের পার্খে 
একটি স্তুপ দেখিতে পাওযা যায। ঘোশিরার উদ্ভানবাটিকার 
অনতিদূরেই তাহার বাসস্থান ছিল। এই স্থানেও বুদ্ধদেব সময় সময় 
অবস্থিতি করিয়। ধর্ম প্রচার কব্রিতেন। কালক্রমে তথায় একটি বিহার 
নির্মিত হইয়াছিল কৌশাম্বী নগরীতে ঈদৃশ অনেক কীন্তি দেখিতে 
পাওয়] যায়, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ ক্র বুদ্ধদেবের চন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্িত মৃত্তি। 
এই বুদ্ধমুণ্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জলৌকিকতা জণড়ত আছে। এরূপ কথিত 
আছে যে, একদা বুদ্ধদেব মাত মায়াদেবীর নিকট নবধর্্মের মাহাত্ম্য 
জ্র'পন করিবার উদ্দেশ্রে স্বর্গে গমন পূর্বক তিন মাস অবস্থিতি করিয়া- 
আতা সত 


প্রাচীন ভারত। ২৫১ 


পম সি 
শ্স্ি 


ছিলেন। এই কারণ রাজ! উদয়ন তাহার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়। 
প্রাগুক্ত মুগ্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বুদ্ধদেব স্বর্গ হইতে প্রত্যাগত হুইয়৷ 
কৌশাম্বীতৈ উপস্থিত হইলে, এ মৃদ্তি সসম্থমে তাহাকে অভিবাদন 
করে। তখন তিনি হান্যবদনে বলেন, আমি আশ! করি যে, তুমি 
অপধন্ীদিগকে সত্যপথে পরিচালিত করিবার জন্য যত্রণীল হইবে । 

বণিক নুদত্ত অনাথপিগুদের আমন্ত্রণ বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র প্রবর্তনের 
তৃতীয় বর্ষে শ্রাবন্তী নগরীতে গমন করেন। তৎকালে প্রসেনজিৎ 
নামক গুণবান নরপতিশ্রাবস্তীতে রাজত্ব করিতে- 
ছিলেন। দেশাধিপতি হইতে আরম্ভ করিয়া 
সর্ধশ্রেণীর লোকের প্রাণগত অনুরাগে শ্রাব্স্ী নগরী বুদ্ধদেখের 
সাতিশয় প্রিয় স্থান হইয়। উঠে এব" তিনি 'র্বাপ্রেক্ষা অধিক সময় 
তথায় যাপন করেন। ন্ুুদত্ড অনাধপিগুদ “বুদ্ধদেবের বাসার্থ জেতবন 
নামক উদ্যান ক্রয় করিয়] দেন। উদ্যানটি তখন শ্রাবন্তীর কোন রাজ- 
কুমারের সম্পত্তি ছিল। রাজকুমার বলিলেন, “আমার উদ্যান আবরণ 
করিতে হইলে যত ন্বর্ণমুদ্রার আবশ্তক, যদি তত নর্ণমুদ্রা দিতে পার 
বে তোমায আমি আমার বাগান ছাড়িয়া দিতে 'পারি। অনাথ- 
পিগুদ্র তাহাই করিলেন। একটি একটি কর্রিয় স্বর্ণমুদ্রা বিছবাইয়। 
উদ্ভানটি যুড়িয়৷ দ্িলেন। রাজকুমার মুদ্রাগুলে লইয়! উদ্ভানটী ছাড়ি] 
দিলেন +, (১) 

সুদত্ত অনাথপিগুদ একজন প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন ; ধনেনু অনুরূপ 
তাহার হৃদয় প্রশস্ত এবং ধীশক্তি বহুদর্শিনী ছিল। তিনি অকুত্ঠিতচিতে 
আপন ধনরাশি,দরিদ্রের সেবার জন্য ব্যয় করিতেন। তিনি বজ্ধু- 
হীনের,বন্ধু ছিলেন? নিঃসম্বলের সহায় ছিলেন) পিতৃমাতৃহীন অনাথ 
শিশু এবং জরাগ্রন্ত বৃদ্ধ তাহার দৃষ্টিপথে, পতিত হইলে তদীয়, হাদয় 


ভগ পারাপার দাউ 


শ্রাবস্তীতে বুদ্ধদেব। 


আপ শপ সে মি 


৫১) বিভা, প্রথম খণ্ড । 


২৫২ প্রাচীন ভারত, 


সি সী সা শালী 


করুণায় পূর্ণ হইয়! ডঠিত। এই সাধু পুরুষের নাম ছিল নুদত্ত 
অনাথপিগুদ। নুদ্ত্ত প্রকৃত নাম, অনাথপিগুদ উপাধি, অনাথপিগুদ 
শবের অর্থ পিতামাতাহীন অনাথের বন্ধু। 

দুঃখের বিষয় এই যে, ঈদূৃশ মহাত্মার কীত্তিরাজি ধ্বংসমুথে পতিত 
হইয়াছে । জেতবনে বুদ্ধদেবের বাস জন্ত বিহার ও ভিক্ষুগণের বাস 
জন্য সঙ্ঘারাম নির্শিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন সমস্তই বিনষ্ট হুইয়া 
গিয়াছে । জেশুবনের পুব্ব তোরণের দুই পার্খে ছুইটী সমুচ্চ স্তস্ত 
দেখিতে পাওয়৷ বায়। বামপার্ন্থ স্তপ্ভের ভিত্তিমুনপে একটী চক্র 
অক্ষিত আছে। দক্ষিণ পার্স স্তম্ভের শীর্ষদেশে একটি বৃষসূত্তি স্থাপিত 
আছে। ভিক্ষুগণের বাসতবনগুলি সম্পূর্ণৰপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে; 
কেখল তিত্তিভূমস্ত প্রস্তরাশি খিগ্ভমান আছে। এই বিপুল ভগ্রাব- 
শেষের মধো একটি উষ্ক নির্মিত মন্দির দেখিতে পাওয়! যায় ; 
তদভ্যস্তরে বুদ্ধদেবের সুর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। 

শাবস্তীতে বুদ্ধদেবের বহু সময় অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়! 
তাহার জীবনের অনেক স্থৃতি উহার সহিত জড়িত রহিয়াছে । নব 
ধন্মের ফলে মনুষ্যের ছুঃখ নিক্কাশনের সম্ভাবনা দোঁথয়া ভারতবষের 
অসংখ্য নরনাপী আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া! উঠিয়াছিল। অন্ঠর্দিকে 
একদল লোক ঈর্ষ। অথব৷ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অপচয় হেতু তাহার শক্র 
হইয়! দাড়াইয়াছিল। তাহার। বুদ্ধদেবের অনি সাধন করিবার জন্চ 
কি প্রকার উপায় অবলম্বন করিত, তাহ? প্রদর্শন জন্ত এখানে তিনটী 
ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইন্ষেছে। 

দেবদত্ত নামক দ্রোণদন রাজার পুত্র দ্বাদশ বৎসর কাল সমুচিত 
ফত্বসহুকারে বিগ্য(ত্যাস করিয়াছিলেন। আশীহাঞজার শ্লোক তাহার 
কঠস্থ ছিল। তিনি বিভ্যাগর্কে মত্ত হুইয়া অলৌকিক ক্ষমতা লাতের 
প্রয়াপী হন। তিনি বলিতেন, বুস্ধত্বের ভ্রিংশৎ চিহ্ন আমার দেহে 


প্রাচীন ভারত। ২৫৩ 


শি পিসির || পিস | পিসি পিস, সজাগ উর. সি একে 


বিস্ধমান, আমার অনুচরের সংখ্যাও বহু; বুদ্ধের সঙ্গে আমার কি 
গ্রভেদ? তিনি বৌদ্ধসজ্ঘমধ্যে ভেদ জন্মাইয়া দিতে 
যত্বশীল হন, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য হইয়া প্রণাম 
করিবার সময় বুদ্ধদেবকে ,হত্যা করিবার মানসে নখতলে বিব লইয়! 
তাহার সমীপে গমন করেন? কিন্তু হঠাৎ ভূগর্ভে পতিত হইয়। জীবনান্ত 
হওয়তে তাহার ছুরতিসন্ধি সফল হইতে পারে নাই। 
অপধর্থের অন্থুরাগণী চিন্তা নানী একজন রমণী বুদ্ধদেবের পবিত্র 
নাম কলঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্টে এক অভিনব উপায় অবলম্বন করে। 
একদ! বুদ্ধদেব ব্তসংখ্যক শিষ্যপহ উপবিষ্ট ছিলেন, এরূপ মময়ে 
& রমণী কান্ঠ উপাধানে উদর স্ফীত করিয়া ত্রাহাকে সম্বোধন পূর্বক 
বলে, “অন্তর্বত্তী হইয়াছি, আমার গে শক্যবংশেরঞসন্তান।” তাহার 
মুখ হইতে এই বাক্য বহির্গত হইবামাত্র একটি শ্বেত হন্দুরে এ উপা- 
ধানের বন্ধন কাটিয়া! ফেলিয়া! দিল এবং সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া 
পড়িলু। 
একজন ঘ্বিচারিণী রমণী বুদ্ধদেবের উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য 
জেতবনের 1বহারে গমন করিয়াছিল । কতিপয় অপধর্মাবলক্ী 
তাহাকে প্রত্যাগমনের সময় পথিমধ্যে হত্যা কারয়৷ বুদ্ধদেবেরু বাস 
ভবনের পার্থে লুকাইয়া রাখে । অতঃপর ঢতাহার্দের কৌশগে এই 
হত্যার বিষয় রাখার কর্ণগোচর হয এবং অন্ুপন্ধানে মৃতদেহ প্রাণ 
স্থান হইতে বাহির হয়। তথন বড়যন্ত্রকাগীর৷ প্রকাশ্ত ভাবে প্রার 
করে, যে বৃদ্ধদেখ কলক্ষের তয়ে দাপীহতাণ। করিয়াছেন। এই গুরুতর 
অভিযোগে জনস্তাধারণ আন্দোলিত হুইয1, উঠিল, এইরূপ স্ঞ্চটকাগে 
অ/কাশমার্গে নৈখবাণী উিখিত হইয়া তাহাদের সমস্ত সংশয় দূর 
করিয়া! দিল। 
পাপমতি পোকেরা কিভাবে বৃদ্ধদেবের অনিষ্ট সাধন পন্ত চেষ্টা 


বৌদ্ধ উপাশ্্যান। 


২৫8 প্রাচীন ভারত। 


মি শা শি পি শা শন 


করিয়াছে, তাহ! প্রদর্শিত হইল। বুদ্ধদেব পাপীর হৃদয়ে আপনার 
প্রচ্চাব বিস্তার করিযু। তাহাকে সৎপথে আনয়ন করিতেন ; তাহার 
এই ক্ষমতা কতদূর অসাধারণ ছিল, এখন তাহ৷ প্রদর্শিত হইতেছে । 

শ্রাবন্তীর অধিপতি প্রসেনজিৎ শাক্যবংশের সহিত বৈবাহিক 
সম্বন্ধ স্কাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়৷ কন্তা! প্রার্থন। করিষ। কপিলবস্ত 
নগরে দুত প্রেরণ করেন। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর তৎকালে মহান 
শাক্য কপিলবস্তর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এক সুলক্ষণা 
দ্বাসীকন্তাকে স্বীয় কন্ত। পরিচয়ে দূতের সঙ্গে প্রেরণ করেন। তাহার 
গভজাত পুভ্রের নাম ছিল বিরুচক। বালক বিরুচক একবার কপিলবস্ত 
নগরে মাতুলালধে গমন করেন। তৎকালে শাক্যবালকগণ তাহাকে 
দাসীপুত্র বলিয়া উপহাস করে। ইহাতে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হন 
এখং উত্তরকালে শ্রাবস্তীর ব্রাজপদ অধিকার করিয়া এ অপমানের 
প্রতিশোধ লইবার জন্য শাক্যবংশেব ধ্বংস সাধন ডর্দেস্তে বিপুল 
বাহিনী সমভিব্যাহারে যাত্রা! করেন। এই সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়। 
বুদ্ধদেব পধিমধ্যে একটি শুষ্ক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন । বিরুঢচক দূর 
হইতে বুদ্ধদেবকে দর্শন করিয়! রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং 
তারপর তাহার সকাশে উপনীত হুইয়। "সসম্মান অভিবাদন পুরঃসর 
বলিতে লাগিলেন, “আপনি কিজন্য ছায়াণীতল বৃক্ষতল উপেক্ষা করিয়া 
নৌদ্রদদ্ধ স্থানে .উপবিষ্ট রহিয়াছেন ?” বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, 
“শাক্যবংশ বৃক্ষের শাখা ও পল্পব সদৃশ তৎসমুদয় ধ্বংসমুখে পতিত 
হইতেছে। এরূপ অবস্থায় তঘংশীয় কোন ব্যক্তির পক্ষে অনাতপ 
লাভ কি প্রকারে সম্ভবপর ?" এই উত্তর শ্রবণে বিরুচক লজ্জিত হুইয়া 
সন্কর পরিত্যাগ পূর্বক প্রত্যাবর্তন করেন। (১) 

(৯) হউএন্থসঙ্গ অন্যস্থানে (লিথিয়াঞ্েন যে, বিরুচকের আক্রমণে বছুসংখ্যক 
শাকা বিনষ্ট হয় এবং পাঁচশত শাক্যকৃমারী পত্রস্থানে বন্দিনী হইয়া উৎপীড়িতা হয়৷ 


প্রাচীন ভারত । ২৫৫ 


শি স্টি সি সে শস্ম্ ০ 2৬ সম সি ০০০ ১ সি ও প্রা 


একদা কোশল রাজ্যে তন্কর ও দন্দ্যুর অত্যন্ত উপত্রব হুইয়াছিল। 
পাচশত তস্কর ও দস্থ্য রাজ্যের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়। ফিরিত এবং তাহা- 
দের তাণ্ডবে লোকের ধন প্রাণ মান বিপদসদ্ধুল হইয়া উঠে। রব্রাঞ্জা 
প্রসেনাজৎ তাহাদিগকে ধূত কারয়। তাহাদের চক্ষু উৎপাটন করিয়া 
ফেগেন। এবং তারপর তাহাদিগকে ঘোর অরণ্যে নির্বাসিত করেন। 
বুদ্ধদেব এই সংবাদ অবগত হইয়া দয়াদচিত্ত হন এবং উধধ প্রয়োগ 
বার! তাহাদের দৃষ্টিশক্তি দান করেন। অতঃপর তাহার! বুদ্ধদেবের 
অন্গরাগী হয় ॥ 

শ্রাবস্তী নগরীতে অঙ্গুলিমালয় নামক এক জাতির বাস ,হিল। 
তাহাদের স্বভাব শোণিতলোলুপ ছিল। একদা একজন অঙ্গুলিমীলয় 
স্বীয় মাতাকে হত্যা করিতে সংকল্প করে। এই সংবাদ অবগত হইয়। 
বুদ্ধদেব তাহার নিকট গমন করিলেন। এ নবরশোণিতলোলুপ 
অঙগুলিমালয় বুদ্ধদেবকে দেখিতে পাইয়৷ ছুরিক৷ হস্তে তাহার প্রতি 
ধাবমান হইল। বুদ্ধদেব তদর্শনে কিঞ্চিৎ মাক্ও বিটলিত ন! হইয়া 
তাহাকে উপদেশ দিতে আবুস্ত করিলেন, তাহার মধুর উপদেশে 
পাপাত্মার হৃদয় গলিয়া গেল। (১) 

লিচ্ছবিগণ বুদ্ধদেবের আর্তিশয় অনুরাগী ছলেন। এই কারণে 
তাহার জীবনের অনেকাংশ তাহাদের রাজধানী বৈশালী নগরীতে 
অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি বৈশালীতে আগমন 
করিয়া মহাবন নামক উগ্ভানবাটিকায় বাস করিতেন। 
কিন্তু র্চক্র ্ধর্তনের চ্ুঃচন্থারিংশ বৃর্ষে ( এই সময় তাহার বয়স ৭৯ 


স্্ পপ, 
সপ পপ ক চে শক 


মহা পরি নির্বাণ 


শি 


এজন্য আমর! (অনুমান করি যে, বিরুচক প্রথম প্াতন্রিত হই পরে পুনরায় 
কপিল্বস্ত রাঞ্জ্য আক্রমণ করেন! 

(১) বুদ্ধদেব উত্তর কালে এই ব্যক্তির গুণাবলী দর্শন করিয়। প্রীত ঢুন এবং 
তাহাকে অহৎ শ্রেণী ভূক্ত করেন। 


২৫৬ প্রাচীন ভারত। 


সম শস্য সি সর উপ || ইউসি পক স্মপি আট সরি শিস | সপ রস 


বৎসর হহয়াছিল ) বৈশালীতে উপনীত হইয়। অন্বপালী নামক একজন 
বারনাবীর আম্কাননে গমন করেন । [| এই সংবাদ পাব্িঞ্রত হইয। 
অন্বপালী তদী সকাশে গমন পূর্বক তাহাকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ 
করিল। এই সুযোগে অস্বপালীকে সৎপথ প্রদর্শনের আশাষ বুদ্ধদেব 
তাহাক, নিমন্ত্রণ গ্রহণ কবিতে স্বীকূত হুন। অতঃপর লিচ্ছবিগণ মহ! 
সমাবোহে বুন্ধদেবেব নিকট গমন পূর্বক তাহাকে আহারের জন্য 
নিমন্ত্রণ কবিলেন। কিন্তু অন্বপালীব নিমন্ত্রণ বক্ষাা কল্পে তিনি এই 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অন্বীরুত হইলেন। ইহাতে লিচ্ছাবগণ দুঃখ 
প্রকাশ কবিতে লাগিলেন। কিন্তু বু্জদেব সমস্ত উপেক্ষা করিযা পব 
দিবস এ বারনারীর গৃহে আহাব করিলেন। ; বুদ্ধদেবের অমৃতমন্ন উপ- 
দেশে অন্বপালী অনুতপ্ত হইযা উঠিল এবং বহু বিনয় বচনে আত্রকানন 
বৌদ্ধসঙ্জের উপকাবার্থে উৎসর্গ কবিল। [ অতঃপর বুদ্ধদেব বৈশালী 
পরিত]াগ পুর্বক বেন্ুব নামক গ্রামে উপনীত হন। এই স্থানে তিনি 
রোগাক্রান্ত হহয] পড়েন। অসীম ধের্ধ্য সহকারে কিযদ্দিবস বোগ- 
যন্ত্রণ সহা কাঁরয়। বুদ্ধদেব কিঞিৎ সুস্থ হন এবং বৈশালীতে ফিরিয়। 
আহসেন। ] এই সময় তিনি প্রপ্ন শিষ্য আনন্দে নিকট স্বীয় মৃত্যু 
আসন্ন হইতেছে বলিয়। প্রকাশ করেন। | শিষ্গণ এই দুঃসংবাদ 
শ্রবণ কাব্য] তাহারানকটু সমবেত হুহলেন। তখন তিন তাহাদিগকে 
প্রাণপ্রদ উপদেশ প্রদান করিয়) তাহাদের নিস্তেজ হদযে উৎসাহের 
সঞ্চার করিলেন। (১) অনন্তর বুদ্ধদেব বৈশালী নগরী পারত্যাগ 


(১) এই উপদেশ উপলক্ষে বুদ্ধদেব স্বধঙ্ধের মূল স্ত্রগুলি জাপন করিয়াছলেন। 
আমরা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে সে অংশ উদ্ধ,্চ করিয়। দিতে ছ। 

চত্বার স্মৃতি উপস্থান (ধ্যান )-শরীরের অপাঁবজন্ঠা। স্মরণ, ইান্দ্রিয়বোধ জনিত 
₹ঃথ ন্মরূণ, চিন্তার অনিত্যত। স্মরণ | পঞ্চ হৃঃখক্দ্ধ ( জীবনের উপকরণের নান স্বন্ধ ) 
স্মরণ, যথা-_রূগ, বেদনা? বিজান, সংজ্ঞা, সংক্কার। 


প্রাচীন ভারত। ২৫৭ 


পাস সি অপ পপ পি তর পিজি পিসি 


পূর্বক কুশীনগরের অভিমুখে বহির্গত হইলেন । লিচ্ছবিগণ তাহার 
অদর্শনে ক্রিষ্ট হয়! তাহাব পশ্চাঘর্তা হইলে তিনি তাহাদিগকে প্রতি- 
নিবত্ত হইতে আদেশ করিলেন । কিন্তু তাহারা প্রবল অস্ুর/গ বশতঃ 
বুদ্ধদেবেব অন্থসরণ করিতে লাগিলেন ।* ইহাতে বুদ্ধদেব হঠাৎ একটী; 


চত্বার সম্যক প্রধান,__পাপোৎপতি নিখারণ চেষ্টা, উৎপন্ন পাপ দূরের ঠষা, 
নূতন সাধুভাব উপার্জন চেষ্টা, উপাঞ্জিত,সাধুভাবের বদ্ধন জন্য চেষ্ট!। 

চত্বার খদ্ধি গাঁদ ( অলৌকিক ক্ষমতা লাগ্ডের উপাষ ),--গভীর ধ্যান এবং 
পাপের সহ সংগ্রাম সহৃকারে অহৎপদ পাইতে দূত ইচ্ছা, দৃঢ় চেষ্টা, তজ্জন্য ইদয়কে 
প্রস্তুত করা ও বিচার করা। 

পঞ্চবল € নৈতিক বল, ),_ বিশ্বাস বল, উৎসাহ বল স্মৃতি বল, ধ্যান বল, 
জান বল। 

পঞ্চ ইন্দ্রিয় ( আধ্যাত্মিক ),- বিশ্বাস, উৎসাহ, স্তি, ধ্যান, জ্ঞান। 

সপ্তবোধ্যাঙ্গ,_ _বীর্ধয, চেতনা, সমাধি, অন্ুসন্ধিৎসা? শ্রীতি, প্রশান্তি, উপেক্ষ1। 

আ+্টাঙ্গক মার্”-_সম/ক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম/ক বাকৃ, সম্যক সদ্ব্যবহার, 
সম/ক উপষ্জীবিক1 আহরণ, সম্যক ব্য]য়াম, সষ্যক স্বৃতি, সম্যক সমাধি। (সম্যক 
সংকল্প,_ সংকল্প ঠিক্ষ রাখা । সম্যক বাকৃ,__সত্য সরল শ্রিয় বাক্য বলা। সম্যক 
সদ্যবহার,_সদাচরণ। সম্যক জাঁবিকা আহরণ” _সর্ধভূতে অহিংসাপূপূ, সাধু 
জীবিক। অবলম্বন | ' সম্যক ব্যায়াম, _আত্মসংযম প্লভূতি উপায়ে আত্মোৎকর্ষ 
*সাধন। সম্যক স্মৃতি, ধারণ! ঠিক রাপা| সম্যক সমাধি” -জীবনের হৃগভীর 
তত্ব সমূহের ধ্যান, মনন নিদিধ্যাসন। ) 
আমরা এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সত্যেন্্নাথ ঠাকুরু মহাশয়ের গ্রন্থ হইতেও কিযদংশ 

উদ্ধত করিতেছি। “সংদার নিরবচ্ছি্ ঃখযয়, জন্মে দুঃখ, রোগে দুঃখ জরামরণ 
ুঃখময়, যাহা! ভাল লাগেনা, তাহার সহিত মিলনে ছুঃখ, ভালবাসার পাত্রের 
বিয়়োগে দুঃখ । বিষয়তৃষ্ণাই দুসখের মূল কারণ। এই বিষ তৃষা উৎপাটন 
করাতেই ভঃখ নিবৃত্তি! বিষয় ভূফা ফোন পথে উৎ্পাটিত করা বাইতে গ্লায়ে, 
তাছ। উপরে বিবু ত হুইয়াছে। 
১৭ 


২৫৮ প্রাচীন ভারত। 


শপ সিসি 


নদীর সৃষ্টি করিয়! তাহাদের গমনে বাধ। দেন এবং তাহাদের ক্ষুব্ধ চিত্ত 

শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে আপনার ভিক্ষাপাত্র অর্পণ করেন। 

বৈশালী এবং তৎপার্খব্তী স্থানসমুহে একাধিক সঙ্ঘারাম বিগ্কমান 
আছে। তন্মধো একমাত্র শ্বেতপুরের সঙ্বারাম অক্ষুঞ অবস্থায় দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই সজ্ঘারামের সুবৃহতৎ দ্বিতল মন্দির গগণ স্পর্শ 
করিয়াছে । অব্রত্য আচার্যযগণ প্রশান্তচিত্ত এবং শ্রদ্ধান্বিত। 

বৈশালী নগরীতে প্রতি পাদক্ষেপে মনোরম দৃশ্ত এবং পুরাতন 
ভিত্তিভূমি দেখিতে পাওয়। যায। এই সমস্ত কালমাঁহাস্ত্যে ধবংসমুখে 
পতিত হইয়াছে । সমস্ত বন বিনষ্ট হইয়াছে ; জলাশয সমূহ শুঞ্ধ এবং 
চর্ন্কপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বৈশালীর বর্ণনা! করিতে হইলে কেবল 
ছুঃখ-জনক ভগ্নার্বশেষের বর্ণনা করিতে হয় ।. 

বুদ্ধদেবের সগন্ুজ উপদেশাগার ভগ্াবস্থায় পতিত হইয়াছে । এই- 
স্থানে বুদ্ধদ্দেব কর্তৃক অনেক স্ৃত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। অন্বপালী 
নানী বারনারী বৌদ্ধসজ্ঘের জন্ত যে আম্রবন ও তৎসংলগ্ন বিহা অর্পণ 
করিয়াছিলেন, . তাহা দেখিতে পা%যা যায়। বুদ্ধদেব যে স্থানে 
আনম্কে আপন আর্স্ মৃত্যুর বিষয় জাত করিয়াছিলেন, যে স্থানে 
বৈশ।লী নগরী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যে স্থানে লিচ্ছবিগণংক 
অন্থসরণ হুইতে প্রতিশিবৃত্ত করিষাছিলেন, সেই সকল স্থানে স্ত.প 
বিদ্ামান আছে। 

বুদ্ধর্দেব বৈশালী হইতে কুণীনগরের অভিমুখে যাত্র। করিয়া! পথি- 
মধ্যে পাব! গ্রামে চুন্দ নামক শিল্কের গুছে শুষ্ক শুকর-মা*স আহার ্‌ 
করিয়! পূর্ববাপেক্ষা অধিক পীড়িত হইয়। পড়িলেন (১) এবং তদবস্থায় 


(১) বুদ্ধদেখ মাংসাহারে অনভ্যন্ত ছিলেন, কিন্তু চুন্দকে সন্তুষ্ট করিবার 
অভিশ্রায়ে উহ! আহার কগিয়াছিলেন । 


প্রাচীন ভারত। ২৫৯ 


পাপী সস লা ভরজি 


কুশীনগরে. উপনীত হইয়া তব্রতায শালবনে' প্রকাণ্ড শালতরুদ্বয় মধ্যে 
শয়ন করিলেন। 

এই সময় সুভদ্র নামক একজন একশত বিংশতি বর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মণ 
বুদ্ধদেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া উপদেশপ্রার্থী হইলেন। বুদ্ধদেধ 
তদবস্থাতেও তবজিজ্ঞান্থ বৃদ্ধের সমস্ত সংশয় নিরসন করিয়] দিলেন, 
এবং তারপর, সুভ্ত্বের প্রার্থন! অনুসারে তাহাকে বৌদ্ধসঙ্ঘতুক্ত করিয়] 
লইলেন। 

মল্লগণ ( কুণীনগরের রাজবংশ ) বুদ্ধদৈবের আগমন-সংবাদ শ্রবণ 
করিয়া তাহাকে দেখিতে আসিলেন এবং তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া 
উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ইহাতে বুদ্ধদেব ধীর বচনে 
তাহাদিগকে সাম্তবনা করিয়। কহিলেন, “তথাগত" চিরকালের জন্য 
অদৃশ্য হহতেছেন, এরূপ প্রকাশ 'করিও না। ট্াহার দ্রেহের ধ্বংস 
হইতেছে, উপদেশাবলী চিরস্থায়ী, ইহ! অপরিবর্তনীয়। আলস্য 
পরিতগাগ কর ; মুক্তির জন্য উদিত হও ।” এই উপদেশ সমাপ্ত হইলে 
চারিদিকে অপূর্ব আলোকরানি উজ্জ্বল হুইয়! উঠিল ;, ক্রমে বুদ্ধদেবের 
দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল, তিনি নির্বাণ নগরীতে অধিষ্ঠান করিলেন । 

তদীয় প্রিয় শিব্যগণ শোকাবেগ সম্বরণ পূর্বক তাহার দেঁহের 
সৎকার সাধন জন্য অভিনিবিষ্ট হইলেন। শল্লগণ তাহার দেহ স্বর্ণ" 
খট্রায় স্থাপন পূর্বক সৎকারকার্ধ্য শেব করিলেন। অত্তঃপর [ রাজগৃহ, 
বৈশালী, কপিলবস্ত, অলকপুরী, রাম গ্রাম, উতবন্বীপ, পাবা ও কুশীনগর 
হইতে ] শিষ্যগণ আসিয়। তাহার ভন্মাবশেষ লইয়। গেল এবং সসম্মানে 
প্রোথিত করিয়! তদুপরি চৈত্য নির্মাণ করিয়। দিল। 

বুদ্ধদেবের নির্বাণ প্রাপ্তির স্থানে একটি স্ুবৃহৎ ইষ্টক নির্মিত 
বিহার বিদ্তমান আছে। তাহার অতান্তরে মন্দিরমধ্যে বৃদ্ধদেবের 
নির্বাণ প্রতিষ। প্রতিঠিত আছে? প্রতিমার মণ্ডক উত্তর দিকে স্থাপিত; 


২৬০ প্রাচীন ভারত। 


পি চক পাশাসিলি | পাস 


বোধ হয় যেন বুদ্ধদেব নিগ্নামগ্ল আছেন। বিহারের সম্ভুথে একটী স্তুপ 
দেখিতে পাওযা যায়। স্ত,পটি ছুইশত ফিট উচ্চ, কিন্তু ভগ্নদশায় 
পতিত।* এই স্তপের সারিধ্যে নির্বাণত্তস্ত বিদ্যমান আছে। নির্বাপ- 
স্তম্ভের গাত্রে বুগ্দেবের নির্বাণ নগরীতে অধিষ্ঠান সন্বস্ধীয় তথ্য সকল 


লিপিবদ্ধ রহ্যাছে। 





মগধ সাআজ্য। 


হিউএন্থ অঙ্গ-কৃত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, 
ৃ্টায় সপ্তম শতাব্দীতে প্রাচীন যগধ সাম্রাজ্যের গৌরব ও বৈতব বিনষ্ট 
হইয়াছিল। অজাতশক্র, চন্দ্রগুপ্ত ও অশো'কের আমলে সমগ্র ভারত- 
বর্ষে মগধ সাম্রাজ্যের প্রাধা বিস্তৃত হইয়াছিল' কিন্তু ৭ম শতাব্দীতে 
মগধ-সাআাজ্যেক্ পরিবর্তে কান্ঠকুজ্েব প্রাধ্ান্ত সমগ্র তারতবর্ষে বিস্তার 
লাভ করে। হিউএন্থ, সঙ্গ মগধ সাআাজ্যের সুদী বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়া রাখিয়া! গিযাছেন। তদীয় ভ্রযণকাহিনী দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত ; 
তন্মধ্যে হুইটি অধ্যায় কেবল মগধ সামা'জ্র বিঝ্পণেই পূর্ণ। বুদ্ধ- 
দেবের লীলাঙ্ষেত্র বলিয়া যগধ দেশ হিউএন্থ সঙ্গের নিকট অতি প্রশ্ন 
ছিল। এই কারণে তিনি উহার বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহপূর্ববক প্রত্যেক 
কথা হক্মভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গির়াছেন। ইহ] তাহার শিকট 
অপার আনন্দের বিষয় ছিল। এই জন্ত তিনি মগধ সম্বন্ধেযাহ! 
দেখিয়াছেন, বা শুনিয়াছেন, সে সমস্তই বিপুল আয়ার্স সহকারেলিপি- 
বৃদ্ধ করিয়াছেন। বৌদ্বতীর্থ, বৌদ্ধ মনীষী, বৌদ্ধ ইতিকথা প্রতুতির 
মনোরম বৃত্তান্ত হিউএন্ধ সঙ্গের গ্রন্থে প্রপ্তে হওয়া যায়। আমর! 
সংক্ষেপে সে মনোরম বৃতান্তের অনুবাদ করিতে প্রবৃক্ত,হইলাম । 

মগধ দেশ চক্রাকারে প্রান « সহত্র লি পরিমিত | এই দেশের 
প্রাচীরবে্টিত নগরসমূছে লোকের বঙ্তি বিরল, কিন্তু পল্লী সকল 
জনপুর্ণ। ভূমি, উর্বরা, আবাদ যথেই্।" মগধ দেশে এক প্রকার 
তওুল ফ্লেখিতে পাওয়! যায়; উহা বৃহৎ, সুগন্ধ ও রসনার তৃপ্তিকর |, 
ভূমি নিম্ন ও আর্র, এ কারণে লোকবসতি সকল উচ্চভূষিতে নির্মিত 
হইয়াছে। বর্ধাসমাগষে সমস্ত নির়ভূমি জলে মগ্ন হইয়! থাকে; 


২৬২ প্রাচীন ভারত । 


তৎকালে নৌকাযানে যাতায়াত করিতে হয়। মগধবাসীরা সরলপগ্রকৃতি 
ও সত্যসন্ধ। তাহারা বৌদ্ধ ধর্মের একান্ত অনুরাগী, এবং জ্ঞানার্্ধনে 
তত্পর। সঙ্যারামের সংখ্যা পঞ্চাশ, শ্রমণেব সংখ্য। প্রায় দশ সহ । 
দেবধমন্দিরের সংখা! দশ। অপর-ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা অসংখ্য। 

গঙ্গ। নদীর দক্ষিণ পার্খে চক্রাকার ৭* লি পাুমিত একটি নগরের 
তগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া ষয়। বহুকালাবধি এই নগর পরিত্যক্ত 
হইয়াছে । কিন্তু তথাপি এখনও উহার ভিত্তি- 
প্রাচীর বিদ্কমান আছে। এই নগরের নাম 
পাটপলিপুত্র । (১) মহারাজ অশোক মগধ-সাত্রাজ্যের রাজধানী পাজ- 

১। পাটলিপুত্রের পরব নাষ কুছ্ুমপুর ছিল। এই নাম পরিবর্তনের কারণ 
সম্বন্ধে হিউএন্থ. সঙ্গ যে জনশ্রুতি উল্লেখ করিয়া গিযাছেন, তাহা কৌতুকাবহ। 
আমরা এখাণে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি, একদ। এক জন খ্যাতনাম! 
ব্রাহ্মণ আচাধ্রের কতিপয় শিষ্য কোনও কার্ধ; উপলক্ষে বনে গমন করিয়াছিলেন। 
এই স্থানে এক জন শিষ্য বিমর্“হইয়া পডেন। তর্দীয় সহচরগণ তাতাকে জিজ্ঞাসা 
করেন, “তুমি কি জন্য হুংখিত হইয়াছ ?” বিমর্ষ শিষ্য উত্তর করিলেন, «আমি 
বযস্ক হইয়াছি' এখনও সংপার-আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিলাম ন।।” এই উত্তর 
শ্রবণ করিয়৷ অন্টান্য শিষ্যগণ কৌতুকচ্ছলে তাহাকে একটি পাটলীবৃক্ষের সপুষ্প 
পল্পবের সহিত পরিণয-নথত্রে আবদ্ধ করিয়। দিলেন। রলাত্িকাল আগত হইলে শিব্যগণ 
নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিন্তু শিষ্য সে রাজি বক্ষতলে যাপন করিবার 
সংকল্প করিয়া ৩ওথায় রহিলেন। গভীর রজনীতে চারি দিক অপূর্ব আলোকে 
উত্তাসিত হইযা উঠিল, এবং এক জন বৃদ্ধা নারী ৫সখানে আসিয়া তাহাকে তরুণী 
কন্তা অর্পণ করিলেন। অতঃপর শব্য কন্যাকে বিবাহ করিয়া! পূর্বেবাক্ত পাটলী 
বৃক্ষতলে বাস করিতে আরম্ত করিলেন, এবং এক বৎসর পরে একটি পুত্ররত্ব প্রাপ্ত 
হইলেন। এই শিশু পাটলিপুত্র নামে খ্যাত হয়, এবং তাহার নাধাহ্ছসারে কুহ্মপুর 
নগরের পাটলিপুত্রপুর অথবা সংক্ষেপে পাটলিপুত্র নাম প্রসিদ্ধ হইযা উঠে ।€ প্রাচীন 
বৌদ্ধ স্হিত্যে গাটনি গ্রান নামে, পল্লীর উল্লেখ দেখা যায়। যন্ারাজ অজাত- 
শত্রু ব্িচ্ছি ব লিচ্ছবি বংশীগ্দের রাজ্য অধিকার জন্য এই স্থান সুঘৃড় করেন ॥ 


পাটলি পুত্র 


প্রাচীন ভারত। ২৬৩ 


মি শি স্৯পিি 


গৃহ হইতে পাটপিপুত্রে পরিবর্তিত করিয়াছিলেন । (২) তাহার সময় 
হইতে বহু পুরুষ এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে 
পাটলিপুজ্রের প্রাচীন ভিত্তিপ্রাচীরমান্ত্র বিগ্কমান আছে । শত শত 
সজ্বারাম ও দেবমন্দির ভগ্ন্ত "পে পরিণত হইয়াছে! কেবল ছুই 
তিনটি সঙ্ঘারাম ও দেবমন্দির এখনও সম্পূর্ণ অবস্থায় বিগ্যমান রহি- 
যাছে। প্রাচীন রাজ প্রাসাদের উত্তব্র দিকে, ও গঙ্গাতীরে একটি ক্ষুদ্র 
নগর দেখিতে পাওয়া যায়। এই নগরের গৃহ-সংখ)) প্রায় এক সহত্র। 

অশোক রাজসিংহাসনে আবোহণ করিয়া নূশংস আচরণে ও 
লোকপাঁড়নে প্রব্বস্ত হন, এবং জীবিত নবনারীকে যন্ত্রণা দিবার 
'উদ্দেপ্ে এক নরকের প্রতিষ্ঠ। করেন। তিনি এই 
নরকের চতুর্দিক্‌ সমুচ্চ, প্রাীরে প্রুরিবেষ্টিত করিয়া 
পরুলোকস্থ নরকের অনুকরণে সেখানে যন্ত্রণাদায়ক নানা প্রকার 
যন্ত্রাদি রাখিয়াছিলেন। মহারাজ অশোকের আদেশে প্রথমে অপরাধী 
এ নরকে প্রেরিত হইত। তার পর এরূপ দাড়াইয়াছিল যে, দোবী 
নির্দোষ নির্বিশেষে যে কোনও ব্যক্তি এস্থানের পার্খ দিয়া গমন 
করিত, তাহাকেই নরকযন্ত্রণ। ভোগ করিতে হইত। 

একদ!। এক জন নবদীক্ষিত' শ্রমণ অশোকের নরকের পার দিয়া 
গমন করিতেছিলেন। রাজ অনুচরের! তাহাকে ধৃত করিয়া নরকে 
লইয়া যায়। তিনি তথায় নীত হইযা এক জন মনুষ্যের প্রাণ নাশ 
কালের ক্লেশ দোখর। নিতান্ত ব্যথিত হন, এবং ইহসংসারের অনিত্যতা 
হৃদয়ঙ্গম করেন। তৎকানজে শ্াহার আহত্ত্বলাভ ঘটে। অতঃপর 
মহারাজ অশোকের নরক দূত তাহাকে উত্তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ 
করে। কিন্তু অহৃত্ত্ব লাভ হেতু তিনি জন্ম মৃত্যুর অতীত হইয়াছিলেন 


অশোকের নরক 


(২) বায়ু পুরাণে অজাত শক্রর পোজ € মহাবংশের মতে পুত ) উদয়াসং 
পাটলিপুত্র অথবা কুনু মপুরের প্রতিষ্ঠাতা রূপে বণিত্ত হইয়াছেন। 


২৬৪ প্রাচীন ভারত। 


নব বি স্পা পপ | প্র চি সর্প সরল শি শা | পিপিপি শি পিসি | সিসির অপ প্র স্উি্ 


বলিয়৷ কটাহ হইতে অক্ষতশরীরে বহির্গত হন। ইহাতে নরক-দৃত 
ভীত হইয়া রাজ-সকাশে এই সংবাদ প্রেরণ করেন। রাজা তথাষ 
গমনপূর্ধক এ বিদ্ময়াবহ দৃপ্ত দর্শন করেন। নরক-দৃত তাহাকে 
সন্বোধন করিয়। বলেন, মহারাজ, আপনার মৃত্যুকাশ আসন্ন হইযাছে 
কারণ, যে কেহ এই স্থানে আগযন করিবে, তাহাকেই মৃত্যু দণ্ড সহিতে 
হইবে, এই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । রাজা এই নিয়মের অতীত, 
আমি এইপ্রকার কোনও আদেশ প্রাপ্ত হই নাই। মহারাজ এই বাক্য 
শ্রথণ করিষা ভত্তর করিলেন, তুমি আমার এ নিষমের অধান নহ, 
এরূপ কোনও আদেশ কি আমি দিয়াছি ? তুমি দীর্ঘকাল লোকহত্য' 
কবিযাছ, আমি এখন তাহার অবদান করিব। অতঃপর তাহার আদেশে 
অনুচরেরা নরক-ছুতকে ধৃত'কৃপিয়া উত্তপ্ত তৈলপুর্ণ কটাহে নিক্ষেপ- 
পৃব্বক তাহার জীবন্াস্ত কবিল, এবং সমগ্র নরকাগার ভাঙ্গি্না ফেলিঙ। 

ইহার পর মহারাজ অশোক চিরখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য; উপগুণ্তের 
(১) সঙ্গ লাভ করেন, এবং তাহার উপদেশে নবঙ্গীবন প্রাপ্ত'হন। 
মহারাজ অশোক ,নবজীবন প্রাপ্ত হইয়৷ প্রবল 
উৎসাহে স্বধঙ্মের প্রচার আরম্ভ করেন, এবং সমগ্র 
ভারতবর্ষ ব্যাপিক়্! চুরারী হাজার স্ত.প নির্ধ্মা? 
করিয়া দেন। জন্থুদ্বীপের প্রধান আট স্থানে 
বুদ্ধদেবেব পরিতাক্ত দেহৈর ভন্ম/বশেষের পূজা অচ্চনাবিধানের উদ্দেগ্তে 


অশোকের ন্বজীবক 
জাভ, ধন্মোৎসাহ 
অবদান 


(১) উপগ্ুপ্ত শুদ্ত বংশোত্তব ছিলেন, মথুর। ভোর কার্যক্ষেত্র ছিল। এব্ধপ 
কথিত আছে বে, একদ] মার দের তাহাকে ধ্যানমগ্র দেখিয়! তদীয় মন্তকে পুষ্প 
মাল! অর্পণ করেন। উপগ্তপ্ত ধ্যানান্তে স্বীয় মন্তকে পুষ্প যাল! দেখিয়া ক্ুপ্ন হন এবং 
মারদেবের গলদেশে মৃত দেহ বন্ধন করিয়া দেন। 'মারদেব এই বন্ধন উন্মোচন 
করির্ভে অসধর্থ হইয়া! উপগুপ্তের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করেন। অতঃপর, তাহার, 
গলদেশের মৃতদেহ খলিয়া পড়ে । 


প্রাচীন ভারত | ২৬৫ 


সপ সপ সি সস সি পো সি সে 


তৎসমুদায় সংগ্রহ ও বিখ্যাত স্থান সকলে, বিতরণপূর্বক মহারাজ 
অশোক তত্তৎ স্থানে স্তপ নির্মাণ করেন। পাটলিপুত্র নগরের মধ্য- 
স্থানে একটি স্তস্ত দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার গাত্রে যে অন্ুশাসন- 
লিপি উৎ্কীর্ণ আছে, তাহা উদ্ধত হইতেছে,_-“মহারাঞ্জ অশোক, 
স্বধন্মে সুদৃঢ় বিশ্বীসবশতঃ বুদ্ধ, ধন্ম ও সঙ্ঘের হিতার্থ তিনবার সমগ্র 
জন্থুঘীপ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং তিনবারই স্বীয় রত্ব ও ধনভাগ্ডার 
প্রদান করিয়! সে বন্ধন মুক্ত করিতে সমর্থ হইয্লাছিলেন, ইহার বিবরণ 
এই স্থানে লিপিতদ্ধ হইল।” 

এক সময় মহারাজ অশোক পীড়াক্রাণ্ত হইযাছিলেন। তিনি 
দীর্ঘকাল রোগন্ত্রণা োগ করিয়া আরোগ্য লাত সন্ধে নিরাশ হইয়া 
পড়েন এবং স্বীয় সমস্ত ধনরত্ব দান কাঁরয়া নিজ পুণ্য ব্রতের উৎকর্ষ 
সাধন জন্ঃ অতিলাধী হন। কিপ্ত তদীম় অমাক্ক্যবর্গ হার এছ 
আদেশ পালন করিতে খধিরুত থাকেন। এজন্য একদিন অশোক 
অর্ধভুক্তক আমলকি ফল মন্ত্রীদ্িগকে প্রদর্শন করিয়া বলেন, আমি 
আর জন্থত্বীপের অধিপতি নহি।, দান করিবার জন্য আমার কেবল 
এই আমলকিটি আছে। বাঘু মুখে দীপ রক্ষার ন্যায় এই প্াথবীর ধন 
মুন অঙ্ষু্ রাখাও দুরূহ ।, আমার স্থাবন্ুত অধিষ্কার, আমার লাম, 
আমার বিপুল যশোরাশি জীবনের শেব ভাগে"্থলিত হইয়। পড়িয়াছে। 
আমি একজন ক্ষমতাশালী এবং ক্রোধ-প্রবণ মস্ত্রীর হস্তগত হইয়াছি। 
এই বলিয়া মহারাজ! দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং তারপর 
বহু বিনযবাকা সহ আমর্লকিটি বৌদ্ধ্শ্মমগুলীতে উপহার স্বরূপ 
প্রেরণ করিয়] ধরন্মালাত কামনা করিলেন? স্থবির আমলকি প্রাপ্ত 
হইয়! উত্তর করিলেন, রাজ! অশোক পূর্ব কর্মণলেই আরোগ্য লাভ 
করিবেন । অতঃপর মহারাঞজ অশোক লারোগ্য লাভ করির়ান্ধর্মা- 
যণ্ডলীকে বিপুণ উপঞার গ্রদ্রান করিয়াছিলেন । 


২৬৬ প্রাচীন ভারত। 


সী সী | পি শি শারপা ম্পরি শি শিস শাস্তি | পি কলি পিল সি | পি | পি সপ কাটি স্পা 


স্টিকি শাসন | পনি 


মহেন্দ্র নামে মহারাজ অশোকের এক বৈমাত্রের ভাতা ছিলেন ।(৯) 
তিনি নিষ্ঠুর স্বভাব যথেচ্ছাচারী ও অপরিমিত ব্যয়ী ছিলেন। প্ররুতি- 
পু্ত তদ্দীয় উতৎ্পীড়ন ও অত্যাচারে অত্যন্ত অসন্তষ্ঠ হয়। এজন্য মন্ত্রী 
এবং পুরাতন কর্ণচারীরন্দ াহার বিরুদ্ধে রাজসকাশে অভিযোগ উপ- 
স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহার৷ মহারাজ অশোককে বলিয়াছিলেন, 
অপক্ষপাতে শাসনকার্য্য নিববাহিত হইলে প্রজাকুল সন্তষ্ট থাকে; বদি 
প্রজাকুল সম্মতি প্রকাশ করে, তবে শাসনকর্তা শাপ্তিলাভ করেন । 
আমর] পুরুষানুত্রমে এই র্াঞ্জনিয়ম দেখিয়! আসিতেছি। আমরা। 
প্রার্থনা করি যে, মহারাজা এই চিরন্তন নিয়ম রক্ষা করিবেন, এবং 
কেহ তাহার অন্যধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাকে সমুচিত দণ্ড 
দিবেন। মহারাঞ্ অশোক'এই অভিযোগ শ্রবণ করিয়। দণ্ড-বিধানের 
উদ্দেপ্তে যহেন্দ্রকে স্ব-সমীপে আনয়ন করেন। মহেন্দ্র এক সপ্তাহ 
সময় প্রার্থনা করেন । মহারাজ তাহার প্রার্থন। পুর্ণ করেন । সপ্তাহ 
মধ্যে মহেন্দ্রের অভূত পরিবর্তন ঘটে । তিনি অনুশোচনা বলে অহত্ত্ব 
লাভ করেন। অশোক তাহার তাদৃশ পরিবর্তন দর্শনে প্রীতিলাভ 
করিয়া! তাহাকে মার্জন। করেন, এবং তাহার বাঁসের জন্য পর্বতগুহায় 
গৃহ নির্মাণ কগিয়৷ দেন। 

কোনও সময়ে দক্ষিণভারত হইতে গুণমাত বোধিসত্ব মাধব নামক 
এক গন সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণকে তর্ক-যুদ্ধে পরান্ত করিবার অভিপ্রায়ে মগধ 
রাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন । গুণমতি মাধবের 
বাসগ্রামে্ সমীগস্থ হইলে তত্রত্য অধিবাসীরা 
তাহাকে গ্রামে প্রবেশ ক্ষরিতে নিষেধ করে। এজন্য গ$ণমতি নিরুপায় 
হইয়। পার্খবত্তাঁ বনে প্রবেশ করেন। রজনী সমাগত হইলে মাধবের 


গুণমতির উপাখ্যান। 


(৯) মহেম্ত্র অশোকের পুত্র বলিয়া গ্রসিদ্ধ। 


প্রাচীন ভারত। ২৬৭ 


এক জন বোদ্ধধন্থান্ুরাগী প্রণ্তবেশী তীহার, 1নকট উপস্থিত হন। 
তদীয় যত্র ও উদ্চোগে গুণমতি মগধাধিপতির সাক্ষাৎকার লাভ 
করিয়। স্বায় অভিলাষ প্রকাশ করেন। অতঃপর যগধাধিপতি দয়া- 
পরবশ হইয়া! তাহার আবেদনান্ুসারে তর্ক-ুদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া দেন ) 
পরদিন প্রতু।ষে সভাস্থল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। রাজা, রাঁজমন্ত্রী 
ও অন্যান্য বিশিষ্ট মহোদয়গণ সে মহাতর্ক শ্রবণ করিবার জ্ন্য সমবেত 
হন। গুণমতি প্রথমে গাত্রোখান করিয়া স্বধশ্মের মূলহুত্রগুলির ব্যাথা 
করিয়া, কুর্ষ্যাস্ত শর্য্যস্ত বক্তৃতা করেন। পরদিন প্রাতঃকালে মাধব 
গুণমতির প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। ,.এই 
ভাবে ষষ্ঠ দ্রিন আগত হয়। এই দ্বিন মাধব হঠাৎ রক্ত বমন করেন, 
এবং তাহার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিন মুত্র পূর্বে স্বীয় 
পত্বীকে সম্বোধন করিয়! খলেন, তুমি তীক্ষধীশালিন], আমার অপমান- 
কথা বিস্মত হইও না। মাধবের তেজন্থিনী পত্রী স্বাম।র মৃত্যু স*বাদ 
গুপ্ত বাখিয়া বিচিত্র পরিচ্ছদে ভূষিত। হইয়া! সভাস্থলে গমন করেন। 
ঈ[হাকে দর্শন করিয়া শ্রোতৃমগশী বলেন, আত্মাভিমানী মাধব গুণ- 
মতির প্রশ্ের উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়াছেন, এবং স্থীন্্ ক্রুটী সংশোধন 
করিয়া লইবার জন্য পত্বীকে প্রেরণ করিয়াছেন। এ ধীশালিনী 
রমণীকে দর্শন করিয়া গুপমতি গাত্রোথানপূর্বব্য বলেন, পগ্ডিত মাধবের 
মৃত্যু হইয়াছে, এবং তদীর প্বী আমার সহিত তর্ক ক্রিতে উপস্থিত 
5ইয়াছেন। তাহার মুখমগ্ুল মরণাহত। রমণীর ন্যায় মলিন হইয়াছে, 
এবং তাহার কণ্ঠস্বর বিদ্বেষে জড়িত হইয়াঞ্পড়িয়াছে ; ইহাই তাহার 
স্বামীর মৃতু সংবাদ ঘোষণা করিতেছে । শ্খণমতির প্রজ্ঞার পরিচয় 
প্রাপ্ত হইয়। রাঞ্জা বিশ্মিত হূন, এবং তাহার সাধুবাদ করেন। ব্রাহ্মণগণ 
গুণমতিকে জয়-ল/ভ করিতে দেখিয়! উ্ঘন হন, এবং কতিপয় আশেষ 
শান্ত্রজ ব্রাহ্মণকে তাহার সছিত তর্ক করিবার জন্ক নির্বাচিত করেন। 


২৬৮ প্রাচীন ভারত। 


চি পপ কস 


এই নির্বাচিত প্ডিতগণ, সভাস্থলে উপস্থিত হয়া সর্বশেষ উগ্ভমসহ- 
কারে আপনাদের ধর্মের মূলক্ত্রগুপির ব্যাখ্যা করির  স্বদলতৃত্ত 
শ্রোতৃমণ্ডলীকে উল্লাপিত করিয়া তুলেন। কিন্তু গুণমতি তৎসযুদায়ের 
উত্তর প্রদান করিবার জন্য নিজের পরিচারকুকে নিযুক্ত করেন। এই 
অন্ুচর পপ্ডিত ধীরগতিতে নির্মল সলিলের ন্যায় স্বচ্ছ যুক্তির অবতারণ! 
করিয়া সমস্ত সমস্যার মীমাংস৷ করিয়! দেন। তত্র্শনে সভাস্থ শোতৃ- 
মণ্ডলী অতীব বিম্মব প্রকাশ কারন ব্রাহ্মণগণ পুনর্ববার পরাজিত 
হইয়] ভগ্রচিত্তে প্রস্থান করেন। 
, পুর্বকালে দ্িণ-ভারতের আর এক জন 'বিক্তনাম! পগ্ডত 
দিখিজয় উপলক্ষে মগধরাজ্যে আগমন করেন। তান ন্বদেশে অব- 
« স্থানকালে, মগধের অন্তর্গত ভারতীর লীলাস্থল 
ধন্মপাল ও শীলন্তদ্র । 

“নালন্দা! বিহারেব আচার্য্য ধর্শপালের গুণগরিমার 
খ]াঠি অবগত হইয়াঠিলেন। তজ্জন্য তাহার আত্মাভিমান ক্ষু্র 
হওয়াতে তিনি ঈর্ষযারলচিত্তে সুদীর্ঘ হূর্গম পথ অতিবাহিত করিয়া 
মগধরাঞ্যে আগমন কারয়াছিলেন।, বাহা হউক, দক্ষিণদেশবাসী 
পগ্িতবর মগধাধপতির সভায় উপনীত হইয়৷ বলেন, আমি আচার্য 
ধর্মপালের খ্যাতি শ্রবণ কারয়৷ এখানে আসিয়াছি। আমি অজ, 
তথাপি তাহার সঙ্গে শান্তালোচন। করিতে ইচ্ছা করি। এই বাক্য, 
শ্রবণ কারয়া মগধরাজ আচার্য; ধর্মপালকে আহ্বান করিয়া পাঠান। 
তিনি রাজার আমন্ত্রণ প্রাণ্ড হইয়া অগৌণে যাত্রার.জন্য উদ্যোগী হন। 
এই সময় শীলভদ্র (৯) ও অন্তা্ শিষ্তগণ ভীহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টন 


শ্স্তি সি রসিস্প সস সি শি পিন শপ 


(১) শীগভদ্র সমতট অর্থাৎ পুর্বব বঙ্গের রাদবংশ-সম্ভৃত ছিলেন। তিনি 
ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শীলভব্র সাতিশয় জ্ঞানানূরগী? ছিলেন। 
বহুদূর দেশেও তীছার যশোরাশি বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। তিনি প্রন্কত র্ম্ঘতত্ত্বের 
অনুসন্ধানে সমগ্র ভারতবর্ষে পরিজনণ ক রিয়াছিলেন। শীলভ্্র মগধ রাজ্যে উপনীত 


প্রাচীন ভারত। ২৬৯ 


সস সত শাস্ি্ সস শিস বির 


কিয়! দাড়ান। প্রধান শিষ্য শীলভদ্র তাহাকে ধিনয়নত্র বচনে জিজ্ঞাস! 
করেন, গুরুদেব আপনি এত তাড়াতাড়ি কোঁধায় যাইতেছেন? তার 
পর গুরুদেবের উত্তর শ্রবণ করিষ! বলেন, আমি নানাপ্রকার শান্ত্রালো- 
চনায় যোগদান করিষাছি। এই বিধন্সীকে পরাভূত করিবার জন 
মাকে অনুমতি প্রদান করুন। আচার্য/ ধর্মপাল তাহার পৃর্ব্ব বিব- 
রণ সমস্ত পরিজ্ঞাত ছিলেন বলিয়! তাজাকে সেই তর্কযুদ্ধে প্ররত্ত 
হইবার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু শীলভদ্রের বয়স তখন আশ 
বৎসর ছিল। এই কারণে শিষ্যমগুলী টাহার প্রাজ্জতা সম্বন্ধে সন্দেহ 
করিয়া ক্ষু্ হন। আচাধ্য ধন্মপাল তাহাদের যনোভাব বুঝিতে 
পারিয়! বলেন, কোনও ব্যক্তির ধীশ!ক্তর পরিমাণ করিবার সমধ 
তাহার কয়টি দস্ত উদগত হইযাছে, তাহাব নিদ্ধারণ করা অনাবস্থক। 
আযি সমস্ত অবস্থা পর্যযালোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে নালভদ্র 
এই বিধন্ম্টীকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবেন। তাহার যথেষ্ট মান- 
সিক বল আছে। 

যাহা হউক, বিচারের দিন সমাগত হইলে সতাস্থল লোকে পরিপুর্ণ 
হউয়। উঠে। সে তর্ক-যুদ্ধ দেখিবার জন্য নান। দূর দেশ হইতে লোক 
আসিয়াছিল। প্রথমতঃ দর্ষণদেশীষ পণ্ডিত গম্ভীরম্ববে স্বীয় মত 
সকলের ব্যাখ্যা করেন। তারপর শীলতদ্র অপুর্ব যু'ক্তর অবতারণ! 
করিয়। প্রতিতন্বীর সমস্ত মতের খণ্ডন করিয়! দেন। তখন দশ্ষিণদেশীর 
পগিত প্রতুণত্তর প্রদ্ধান করিতে অসমর্থ হইয়া লক্জায় অধোবদন হুন। 


০ শ্ প্র শপ শি উস জাঞারট 


হইয়া! নালন্ায় আচার্য্য ধর্মপাল্লের সাক্ষাৎকার লান্ভ করেন, এবং তাহার যুখে 
জটিল ধর্ণশান্ত্রের সরল ব্যাধ্া। শ্রবণ করিয়। সেখানে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত 
হন। এই স্থানে তিনি ছুরহ সমন্যা-সমূগের অধ্যয়ন ও অন্থশীলদ করেন। এই 
ভাবে শীলভদ্র স্বীয় অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে সমগ্র পিতমওলী মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাক 
কয়েন। অতিদুরদেশেও তাহার প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 


ম্পপি আ | সিটি শস্জ্প | সষ্ি বসি | সপ | সআজ 


হ৭০ প্রাচীন ভারত। 


০০০ 


মগধাধিপতি শীলভদ্রের জবলাভে হষ্ট হইয়! তাহার গুণের পুরস্কাব 
স্বরূপ একথানি গ্রাম দান করেন। কিন্তু তিনি এই দান গ্রহণ করিতে 
অন্থীরূত হইয়া! বলেন, যে ব্যক্তি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিষাছে, তাহার 
অর্থের কোনও প্রযোজন নাই। ইহাতে মগধরাজ উত্তর কবেন, ধর্ম 
রাজের তিবোভাব হইয়াছে, জান-তরণী তরঙ্গে পতিত হইযাছে ; যদি 
এইই সমঘ পণ্ডিত ও মূর্থে "পার্থক্য ন। থাকে, তবে বিদ্যার্থীকে ধর্মপথে 
গমনকালে উৎসাহশ্প্রদ্দান অসম্ভব হইযা! উঠিবে। অতএব প্রার্থন! 
করি, আপনি অন্ুগ্রহপূর্বকু এই দান গ্রহণ ককন। অতঃপর শীলভদ্র 
নিরাপত্বিতে এ দান গ্রহণ করিযা একটি সুবিশাল্‌ সঙ্ঘাবামের প্রতিষ্ঠা 
করেন, এব* তাহার ব্যষ নির্বাহার্থ রাজদত্ত গ্রামের সমস্ত আধ ন্যস্ত 
করিয়। দেন। 

মহারাজ অশোক বৌদ্ধধন্মে বিশ্বাসী হইয়! স্বীঘ বাজধানীতে সর্ব্ব- 
গ্রথমে কুকুটারাম নামক সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করেন। এই সঙ্ঘারাম 
তাহার বোদ্ধধন্ম প্রচারদ্বার] পুণ্যসঞ্চয়াত্মক কন্মের 
প্রথম ফল। তীাহাব আমন্ত্রণে এই স্থানে এক সহজ 
শ্রমণ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। বর্তমান সমযে কুকুটারাম সঙ্বারাম 
ধ্বংস্মুখে পতিত হইযাছে । কেবল ভিত্তি প্রাচীর বিদ্যমান থাকিয়! পুর্ব 
কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । কু্ধুটারাম সঙ্বাগাম নির্মাণের, 
পরবন্তী কালে ক্রমে ক্রমে এক এত সঙ্বারাম প্রতিগ্িত হইয়াছিল । 
এই সকল মঠাধিকারী শ্রমণগণ গল্ভীর প্রন্কৃতি, বিদ্বান ও নিম্মল ত্বতাব 
ছিলেন। তাহাদের নিকট অপধর্্মাবলম্বী পঙ্িতগণ নীরব ও নির্বাক 
থাকিতেন। কিন্তু পরবর্তী কালে এই সকল শ্রমণের তুলনায় নিস্ডেঞ্জ 
শ্রমণমণ্ডলীর আবির্ভাব হইয়াছিল । অন্তদাক অপবর্শাবলম্বী, পঙ্ডিত- 
“গণ উৎকর্ষ লাত করিতে সমর্থ হয়েন। অতঃপর তাহার! যৌদ্ধদিগকে 
তর্কে পরাজিত করেন এবং রাজাদেশে শ্রমূপদের ঘণ্টাধ্বনি ঘার। বৌ 


বৌদ্ধ অবদান 


প্রাচীন ভারত । ২৭১ 


উপাসক মণ্ডলীকে সমবেত করিবার ক্ষমতা, বিনষ্ট হয়। এইভাবে 
দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইলে দক্ষিণাপথবাসী মহামহোপাধ্যায় 
বোধিসত্ব নাগাজ্জ্বনের শিষ্য দেব বলপূর্বক ঘণ্টাধ্ধনি করেন, তারপর 
অপধন্মাবলম্বীদিগকে তর্কে পরাজিত করিয়া বিনষ্ট ক্ষমতার উদ্ধার 
সাধন কারতে সমর্থ হন। 

ভারত ললামভূত1 গষ। নগরীর কিঞ্"দুরে আ্োতদ্থিনী অভিষি- 
ফিত কঠোর দর্শন তুঙ্গ শৈল বিদ্ধমান। ভারতবর্ষে এই শৈল সাধা- 
" ব্রপতঃ ধন্মশীল! নামে খ্যাত। পুরাকাল হইতে 

এই নিয়ম চলিয়া আমিতেছেে যে, মগাধিপ 
রাজ্যাভধিক্ত হুইয প্রঞ্জাবর্গের প্রীতিসম্পার্দন ও পূর্বপুকবগণের 
অপেক্ষ। অধিক খ্যাত লাভের অভিগ্রায়ে এ শৈরল-শিরে আরোহণ 
করিয়। নানাবিধ ধন্মানুষ্ঠান অস্তে স্বীয় বাজ্যাতভ্যিষেক বাত্তা ঘোষণ। 
করেন। 

কুশগড়পুর মগধসাত্রাজ্যের মধ্য বিন্দুতে অবস্থিত / পুরাকালে 
মগধাধিপতিগণ এহ স্থানে বাস করিতেন। (১) কুশগড়পুরে এক 
প্রকার সুগন্ধ তৃণ দেখিতে পাওয়] যায়, এখং 
তজ্জন্তহ এই নগরের নাম হইয়াছিল। কুশগ্ড়পুর 
নগর চারিদিকে উচ্চ শৈলমালায় বেছিত | এই নগরের সমস্ত গাজ- 
পথের পার্থে কনক বৃক্ষ সমূখ বিগ্কমান আছে। কনক বক্ষের পুষ্প 
স্বর্থবর্ণ ও সুগন্ধ । 

বিশ্বিসার রাজার রাজত্বকাজে কুশগর্ডপুর অতি জনপূর্ণ নগর ছিল। 
ইহার গৃহ সকল.পরম্পর-সংলগ্ন ছিল, এই 'জন্। অগ্নন্যৎপাত উপস্থিত 
হইলে সমস্ত গৃহই দ্ধ হইল্সা যাইত। এই হেতু প্রজাকুলের নিরতিশয় 


ধন্মশীলা। 


কুশগড়পুর ৷ 


(১) ফুশগড়পুর রাজগৃহ বা গিরিত্রজ নামে সদধিক পরিচিত । 


২৭২ প্রাচীন ভারত । 


৭৯ পি এ এসসি টি সস | উপ অপ শর নি পিসি সি শত আই স্মি 


কষ্ট হইত। তাহার! শান্তিতে বাস করিতে অসমর্থ হইয়া! রাজার 
নিকট অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিল। রাজ! 
অমাত্যবৃন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “আমার 
পাপে প্র্জাকুলের কষ্ট হইতেছে। ইহাদের কষ্ট দূর 
করিবার জন্য আমার কি কর্তব্য ?” অমাত্যবন্দ উত্তর করিলেন,“মহারাজ, 
আপনার ধর্মসঙ্গত শাসনে" শাস্তি ও এঁক্য বিস্তার লাভ করিতেছে, 
আপনার ন্ঠায়মুলক শাসনে প্রজাকুজ উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে, 
দেশমধ্যে ধর্ম ও জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হইয়! পড়িতেছে। লোকের 
দোষেই অগ্নিতে গৃহ্দাহ হইয়া থাকে। অগ্নযৎপাত উপস্থিত হইলে 
তাহার কারণ অন্রুসন্ধীন করিয়। দোবী ব্যজিকে নির্বাসন দণ্ড দিলেই 
লোকে সাবধান হইবে, এনং অগপ্নিভয় নিবারিত হইবে ।” বান্বসার 
রাজ! তাহাদের প্রস্তাব সমীচীন বলিয়া! বিবেচনা করেন, এবং সেই 
মর্মে ঘোষণ! প্রচার করিয় দেন। অতঃপর দৈববশতঃ প্রথমেই 
রাজপ্রাসাদে অগ্ধ্যৎপাত উপস্থিত হয়। এই কারণে সমদরশাঁ বিদ্বিসার 
নিচের নির্বাসন দণ্ড বিধান করিয়া রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্বক 
রাজধানীর নিকটবস্তী শীতলবন নামক স্থানে গমন করেন। বৈশালীর 
অধিপতি বিস্বিসারকে রাজধানীর বহির্ভাগ্ে হীনরক্ষক অবস্থায় ঘাস 
করিতে দেখিয়! ছুরাকাজ্ার বশবর্তী হুইয়! উঠিলেন, এবং তাহাকে 
আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্তসহ অভিযান করিলেন। মগধ সাম্রাজ্যের 
সীমান্ত-রক্ষকগণ এই সংবাদ অবগত হুইয়! বিসশ্বিপার রাজার রক্ষার 
জন্য তথায় নূতন নগর নির্মাণ করিতে গ্রবৃভ হইলেন। ক্রমে ক্রমে 
রাজকম্মচারিবৃন্দ ও প্রলাকুল সেই স্থানে বাস করিতে আর্ত 
কর্সিলেন। (১) 


বিশ্বিসার, নূতন 
রাজগূহের প্রতিষ্ঠা । 


(5) হিশ্থিসার রাজার পরধততীর্ বাসস্থান নূতন রাঙগৃহ নাষে খ্যাত হইয়াছিল? 
এরূগও কথিত আছে যে, অজাতপক্ত নৃতম দাঙ্গগৃছেন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 


প্রাচীন ভারত। ২৭৩ 


সি পি | ৩ বাসর উজ 


এই স্থান হইতে ভ্রিশ লি দুরে সুপ্রপিদ্ধ নানন্দা বিছার অবস্থিত । 
এই বিহারের দক্ষিণ পার্থখে বিস্তৃত আত্কানন মধ্যে দীর্থিক।। পাঁচ 
শত বণিক দশ কোটী হ্র্ণমুদ্রার় এ আত্রকানন 
ক্রয় করিয়া বুদ্ধদেবকে দান করিয়াছিলেন। 
বুদ্ধদেব এই স্থানে তিন মাস কাল যাপন করেন, এবং 
অমুতময় উপদেশে বণিকগণ এবং অন্ঠান্ত লোক পুণ্য সঞ্চয় করিতে 
সমর্থ হন। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পূর শক্রাদিতা নামক মগধাধিপতি 
এই স্থানে একটি'্লজ্বারাম নিম্মাণ করিয়াদেন। তাহার মৃতার পর 
তদীয় পুত্র বুদ্ধগুগড রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন$ তিনিও পিতু 
পদবীর অনুসরণ করিয়। এ স্থানে একটি সঙ্ঘারাম নির্মাণ করিয়া 
দেন। অতঃপর তথাগত গুগ্তরাজা আর' একটি সঙ্গবারাম নিম্মীণ 
করেন। এই তাবে ক্রমে ক্রমে নালন্দা বিহার জন্প্রসারিত ও উন্নত 
হয়। তার পর বালাদিত্য মগধ সাম্রাঙ্যাধিকারী হইয়! সেখানে 
একটি নতন সত্বারামের প্রতিষ্ঠাকরেন। এই অভিনব সঙ্ঘারামের 
প্রতিষ্ঠাকালে খ্যাতনামা ও সাধারণ নিব্বিশেষে সৌগতগণের এক 
সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তছৃপলক্ষে ভারতবর্ষের বহুদুরব্তীঁ 
স্থান হইতেও সৌগতগণ সমাগত হইয়াছিলেন। সভার কার্ধ্য আন 
হইলে ছুই জন সৌগত আগত হন। সমস্ত সৌগতমগ্ডলী ভাহাদ্দিগকে 
জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা এত বিলম্বে কোন দেশ হইতে আগমন 
করিয়াছেন ? তাহার1 উত্তর করেন, আমরা চীনদেশবাসপী। আমাদের 
'অধ্যাপক পীড়িত হইয়াছিলেন 3*াহার+ সেবাশুশ্রধার পর আমরা 
'বাজার নিমন্ত্রণরক্ষাকল্ে যাত্রা করিয়াছিলাম ; এই জন্য আমাদের 
আসিতে বিলম্ব হইয়াছে । ,এই উত্তর শবণ করিয়া! সমাগত সৌগত- 
মণ্ডলী বিশ্মিত হন, এবং রাজাকে তাহাদের আগমন সংবাদন প্রেরণ 
করেন। রাজা কৌতুহলাক্রান্তু হইয়। ন্বয়ং সভাস্থলে উপনীত হুন। 

১৮ 


নালন্দা বিহার 


২৭৭ গ্রাচীন ভারত । 


কিন্ত তাহার আগমনেব পুব্বেই চৈনিক পরিব্রাকথ্য প্রস্থান কাব্যা 
ছিলেন। এই ঘটনাষ বাজাব চিত্ত বিক্ষপ্ত হহযা উঠে। তিনি 
রাজত্ব পরিত্যাগ পুব্বক 'নজ্জনাশ্রম গ্রহণ করেন। অতঃপর তদীয় 
পুল্র বক্ষ পিতৃসিংহাসনে অভিষক্ত হন। বৌদ্ধধন্মে ঠাহাব সুদৃঃ 
বিশ্বাস ছিল। শাহাব বাজঞঠকাশো নাপন্দ। বিহাবেপ পাশে আর 
একটি সঙ্ঘাবাম নিন্মিত হহয়াছিণ। 

মধ্য ভাখতবষেব একজন নৃপতি নালন্দা [পহাঁবেখ পার্পে একটি 
বৃহৎ সজ্বাবাম নিম্মাণ করিয়া দ্যাছলেন। তদ্ব্যতীত তাহাব ব্যথে 
সমগ্র বিহাব ক্ষেত্রে চতুদ্দি5 সমুচ্চ প্রাচাব নম্মিত হ যাছ । 
বস্ত্তঃ বকাল ধবিষা নপতিগণ ক্রমানযে নালন্দ। [বিহাবব সোষ্ঠব 
সাধন কবিযাছিশেন। 

এহ বাচপ্র বৌদি 'িগ্ভালাঘ বু আচাশ্য বাস কবিতেছেন। 
তাহার! স্ৃতীক্ষুধীসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী । বর্তমান সমযে তাহাদেএ 
যশঃগ্রভা সমুচ্জরল্ল, শত শত আচায্যেব ধশোবাশ আত দৃবধর্তী দেশেও 
বিকীর্ণ হইযাছে। তাহাদের চাঁরত্র শিম্মশ ও নিদ্োম। তাহাবা 
সরলতাবে নৈতিক বিধানাবলী প্রাঙ্গালন কবিতেঙেন। নালন্দ 
বিহারের নিষমাবলা কঠোরু। কিন্তু -তদন্তগত আচার্য্যমাত্রেই তৎ- 
সমুদয় প্রতিপালন কবিতে বাধ্য। শাহাা সমগ্র ভাবতবর্ষেখ আদর্শ 
স্ল। সব্বত্র তাহাদের সম্মান। আচার্যগণ প্রাতঃকাল হহতে রা 
পর্য্যস্ত শাস্ত্রের আলোচনা ও মীমাংসায় নিমগ্ন থাকেন। সেসমধষে 
বৃদ্ধ ও যুব! পরস্পরেব সহায়তা করেন। শাস্ত্রের আলোচন। ও মীমাংসা 
দ্বাব1 প্রতিপত্তি লাভেব অভিল'বী হইঘা! বহু পণগত শিক্ষার্থীর বেশে 
নানাস্থান হইতে নালন্দা সমাগত হন। এই বৌদ্ধ বিষ্ভালঘে শিক্ষ] 
সম্যপ্ত হইলেই তাহাদের জ্ঞানত্রোত চারি দিকে ছডাইয়] পড়ে। এ 
জন্য অনেক যশাতিলাধী ব্ক্তি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক আপনা 


প্রাচীন ভারত । ২৭৫ 


চে শি ০ 


দিগকে নালন্দার শিষ্ক রূপে পরিচিত করেন ঞবং তজ্জন্ক লোক সমাজে 
সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হন। পুবাতন ও নৃতন উভয়বিধ শাস্ত্রে 
যাহার কিয়ৎ্পরিমাণও পারদর্শিত৷ নাই একপ ব্যকজির শিক্ষার্থিরপে 
না্ন্না-বিহারে প্রবেশ নিবিদ্ধ। (১) যে সকল শান্্রদর্শা সুগভীর, 
বদ্াবস্তা, প্রগাঢ় বিজ্ঞ এবং প্রদীপ্ত মনন্থিতা প্রদর্শন পৃর্বক নালন্দা 
বিহার হইতে খ্যাতিলাত করিতে সমর্থ হন, উহাদের যশোবাশি পূর্বব- 
গাষী ধন্মপাল' চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমাত, প্রভমিন্র, জিনমিত্র, জ্ঞান- 
চন্দ্র, শালতদ্র প্রতি বিঞ্ুত-নাষা আচার্ষান্কদর কান্তির সহিত গ্রথিত 
হইয়া থাকে । ইহারা পুর্ববত্তা জো[াতক্ক মগুলীঝে হানপ্রভ করিয়]- 
ছেন, প্রাচীনদের জানের সীষা-বেখ। অতিক্রম কাবয়াছেন। 


দুইটি রাজ্য ।' 


খুগীয় সপ্তম শতাব্দীতে পূর্বচবহাবে ছুইটি রাজ্য প্রাহঠিত ছিল। 

একটির নাম হিবণ্য পর্বত, অপরটির নাম অঙ্গ। 

হির?্য-পর্ধত কানিংহ্যাম সাহেব নদ্দেশ করিয়াছেন যে, বমান 

মুঙ্গেবই প্রাচীন হিরণ্য পর্মত রাজ্যের রাজধানী 

ছিল। অঙ্গ রাজ্যের রাজধানীর নাশ ছিল চম্প! 
নগরী। চম্পানগরী বর্তমান ভাগলপুরের নিকট অবস্থিত ছিল। 

পরিব্রাজক হিউএন্থ সঞ্ঠেব পর্যযটনঞালে হিরণ্/পর্ধত রাজ্যের 


শ্রা প রি ররর. সর প্র সপ শি চে] শপ 


(১) স্বয়ং বিএন্থসঙ্গ পাঁচ বৎসর কাল নালন্দা বিহারে অধ্যয়ন করিযা 
দ্বিলেন। স্তৎকালে মহাপ্রাজ্ঞ 'শীলতত্র নালন্দা বিহারের প্রধান অধ্যক্ষের পদে 
গ্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এবং মহারাজ শিলাদিত্য শিক্ষ ও শিক্ষার্থিগণের যাখিতীয়'ব্যয় 
বহন করিতেন। 


পপি 


২৭৬ প্রাচীন ভারত। 


শইজানিি 








গরচ্হাদিাসসরিটি 


পরিমাণ ফল ৩ সহস্র লি এবং অঙ্গরাজ্যের পরিমাণ কল ৪ সহত্র বি 
ছিল। রাজধানী চম্পানগরী সুরহৎ বলিয়া! হিউএন্থ সঙ্গের গ্রন্থে 
উল্লিখিত হইয়াছে। চম্পানগরীর প্রাচীর ইঞ্টক নির্মিত ও সমুচ্চ ছিল। 
এই প্রাচীর উচ্চ জাঙ্গালের উপর নির্শিত এবং তজ্জন্ত শত্রগণের পক্ষে 
অভেছা ছিল। পরস্পর সংলগ্ন হিরণ্য পর্ধত এবং অঙ্গরাজ্যের যে বর্ণনা 
হিউএন সঙ্গের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, আমরা 
এখানে তাহার নর্গ্রদান কর্িতেছি। হিব্পপ্য পর্বত 
এবং অঙগরাঞ্যদ্য়ের ভূমি সমতল এবং উর্বরা । জল খায়ুমূছধ ও উষ্ণ, 
লোকের প্রীতিকর। প্ররৃতিপুঞ্ের স্বভাব সরল ও নিম্মল। হিরপ্য 
পর্বত রাজ্যে দ্বাদশটি দেবমন্দির বিদ্যমান আছে ; এই সকল মন্দিব্ে 
নান! শ্রেণীর লে'ক বাস করিতেছে । সঙ্ঘাঝামের সংখ্যা দশ এবং 
শ্রমণের সংখ্যা চারে সহত্র। কিন্ত অঙ্গরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্নেরে অনস্থা 
এতদপেক্ষা হীনপ্রভ। তথায় বহুসংখাক সঙ্বারাম দেখিতে পাওয় 
যায়। ইহার অধিকাংশই ভগ্মদশায় পতিত হইয়াছে | বতমাল সময়ে 
এই সকল সত্বারামে কেবল ছুইশত শ্রমণ বাদ করিতেছেন । 
দেবালয়ের সংখ্যা বিংশতি | 

হিরণ্যপর্ধত (১) হইতে আমাদের বর্ণিত রাজ্যদ্বয়ের অন্যতর 
রাজ্য হিরণ্যপর্বত রাজ্য নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
এই হিরুপ্য পর্বত সম্বন্ধে হিউএন৭ সঙ্গ লিখিয়। 
গিগ্গাছেন, “ছিরণ্যপব্ধত রাজ্যের রাজধানীর পার্খেই 
হিরণ্যপর্রত দগ্ডায়মান রহিয়াছে । সে পর্বত হইতে 
অনবরত ধৃম বাষ্প গগন মগ্ুলে উত্থিত হইয়! হুর্ষে/ত্ কিরণ ও চন্দ্রের 
জ্যোতি আচ্ছন্ন করিতেছে । প্রাচীনকাল হইতে খাবি ও ধম্রিকবৃন্দ, 

১) 'হ্রিপ্যপর্্বতের অন্ত নাষ মুদগলগিরি । এক সর এই পর্বত কষ্টহরণ 
নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়। উল্লেখ আছে। 


রী আমি সিসি সা শত এটি উট বসন সত আই সি শসা সি চি 


দেশের বিবরণ 


হিরণ্যপর্ববত 
উঞ্ প্রত্রবন 





প্রাচীন ভারত। ২৭ণ 


পি জি | পিএ | পি এরি শত সি পাটি ৯ পন পাপ জা সি স্পট 


আত্মার শাস্তি লাভার্থ এই স্থানে আগমন করিতেছেন। বর্তমান সময়ে 
এই স্থানে, একটি দেবমশ্দির বিদ্যমান আছে। তত্রত্য অধিবাসীরা 

সনাতন নিয়মাবলী প্রতিপালন করিতেছে ।” 
অঙ্গরাজ্যের বর্ণন] প্রসঙ্গে হিউএনথ সঙ্গ যে কৌতুকাবহ বিবরণ 
প্রদান করিয়। , গিয়াছেন, উপসংহারে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত 
,হইতেছে। “কলের প্রারস্তে পদার্থ সমূহের সৃষ্ট 


85 আবনধ হইলে ম্মনবগণ গুহা ও গর্ভে বাস করিত। 
অঙ্গরাজ্যের উৎপত্তির & 
নি তাহার। গৃহনির্মাণ প্রণালী সন্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। 


অতঃপর একজন দেবী শাপগ্রন্তা হইয়া তাহাদের 
মধ্যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়্াছিলেন। একদ! তিনি গঙ্গাগর্ডে ক্রীড়া 
করিতেছিলেন। তৎকালে তিনি দৈবশক্তি কর্তৃক গৃহীত হইয়া 
অন্তর্বত্ী হন। তীহার গর্ভে চারিপুক্র জন্মগ্রহণ "করেন । তাহার) 
জন্মত্বীপ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হুন। 
তাহাদের প্রত্যেকে এক এক অংশ গ্রহণ করিয়! রাজধানী, নগর 
প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিলেন * চম্পানগরী তাহাদের এক জনের 
অধিকৃত অংশের রাজধানী ছিল। জ্ু্বীপের নগরমাল! মধো চম্পা 
নগরীই সর্ব প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (১) 


(১) হিউএন্থসঙ্কের এই বিবরণ হন্দুশাস্ত্র খিরোধী। পুব্রাণ শাস্ত্রে লিখিত 
আছে যে, ইঞ্ষ।কু বংশের দানবীর হরিশ্চন্জ্ের শ্রপৌত্র চন্প চম্পানগরীর প্রতিষ্ঠা 


করিয়াছিলেন! 


বঙ্গদেশ। 


৩7০৩ 
শপ 000 ৩ সপ 


পৃষ্টায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (৬২৯--৪৫ খুঃ) চিরখ্যাত 
টান পবিত্রাঞ্ক হিউএন্থ সঙ্গ ভারতবর্ষে আগমন করেল । তৎ্কালে 
বঙ্গ নামে কোনও দেশ বা রাজোব অন্তিত্র 
ছিল না। বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের যে প্রদেশ 
বঙগদেশ নামে পরিচিত, তাহ] সে সময়ে পাঁচটি স্বতস্ত্র দেশ বা রাজ্যে 
বিভক্ত ছিল। 

১। পৌও, বন্ধন ;-বর্তমান মালদঙঃ বাজসাহী, দিনাজপুর 
প্রভৃতি জেলা এই রাজ্যভূক্ত ছিল। 

২। কামরূপ রাজ্য ;-_-এই রাজা করতোয়া নদীর তীর হইতে 
বর্তমান শ্রীউ পর্য্যগ্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান মণিপুর, জান্তয়া, 
কাগাড, পাশ্চম আসাম ও মযমন'পংহ জেলার কিয়দংশ কামরূপ 
রাজ্যেব অন্তর্গত [ছল। পুবাণাদি শাস্ত্রে দেখ! যায় যে, কামরূপ 
বাঙ্গের বাজধানীর নাম প্রাগ্জ্যোতষ ছিল । 

৩। সমতট $_সমতট শব্দের অর্থ তীরবস্তা, বা সমতল দেশ। 
পূর্ববঙ্গ । বধাহমিহিরের গ্রস্থে সমতটের নাম উল্লেখ দেখা যায়। 

&। তাত্রালপ্তি ;- ত্ভুমান যেদিন)পুর প্রভৃতি স্থান লইয়া এই, 
রাজ্য গঠিত ছিল। 

৫ | কর্ণনথবর্ণ ;- পশ্চিম বঙ্গ। বর্তমান পিদাবাদ প্রভৃতি 
স্থানে এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মুশিদাবাদ জেলার অনর্গত 'রাঙ্গামাটী 
করথনুবর্ণ রাজের রাজধানী ছিল বলিয়। প্রমাণিত হইয়াছে। 

হিউএন্থসঙ্গ এই সকল রাজ বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করি! 


পঞ্* বিভাগ 


প্রাচীন ভাবত । ২৭৯ 


গিযাছেন,। সে বিববণ কৌতৃকাবহ, এবং ততৎ্কালেব অবস্থাব সুন্দর 
চনপট। , আমখ। উদ্ত বিববণের সার সঙ্কলন করিষা দিতেছি। 


,পৌপু, বদ্ধন | 


পৌও বন্ধন * রাজ্য চকাকাবে ৮ শত মাইল (৪০**ল)) 
বাজধানা চক্রকারে ৬ মাল (৩০ 1প)। এহস্থান জনাকীর্ণ। জলাশয, 
বাঙ্জকায্যালয় এ পুষ্পোগ্ভান সকশ *ক্রমাঘযে শ্রেণীবদ্ধভাবে সুবিন্যস্ত। 
পৌগুবদ্ধন বাজোব ভুাম সমতল, চিকণ ও উর্বাবা , এখানে পর্যাপ্ত 
পরিমাণে সব্ববিধ, শস্ত ডত্পন্ন হ(। পনস ফল এখেষ্ট পাওয়া যায; 
এবং এহ ফল অ ৩শষ লোকাপ্রষ। দেশেব জলবায়ু নািশাতোষ্। 
নমণ্ডণা বিদ্যান্নবগী। পৌগু, বপন রাজ্যে প্রাথ গবংশাশ সংখ্যক 
সঙ্গাবামাবগ্যমান বাহ্যাছে। এহ সকল খঠে প্াণাধিক তিন সহস্র 
শনণ বাস কখেন। এখানে শগ্াধক দেবমন্দিব দেখাযষয ১ এই 
সকল দেব-মান্দবে নানাসম্প্রদাষওক্ত শোক সমু মিলি৩ হয় । অসংখ্য 
উলঙ্গ নিএন্থ এহ বাঙ্গযে বাস কবেন। ূ 

বাঞ্জধাশী হতে পশ্চিমাদ্যক * মাইল দুধে বাশিত। সঙ্থারাম 
অনস্থিত। সমস্ত ভবন আ্রালোকপুৃণ ও প্রশত্ত; ৮৬1 ও মণ্ডপ সমূহ 

অতুযুচ্চ। এই মঠেপ আগঠার্যেব স'থ্যা সাত শত । 
নি পূর্ব ভাররতেব অনেক খ্যাতনাম! আচার্যা এই 
খানে বাস কবেন। 

এই বিগ্যালষের অনতিততে "অশোক বাজ নশ্মিশ স্তপ বস্যমান 
রহিধাছে। এষ স্থানে তথাগত (বুদ্ধদেব) পুবাকালে তন মাস 
ধর্ম গ্রচ্থর কঞিযাছিলেন * সময় সমঘ উপবাস দিনে ইহার চতুদ্দিকে 
উজ্জল আলোক দু হয়। 

এ স্থানের পার্থেই আব,একটি স্থান। এই স্থানে প্রাচীন বুদ্ধ- 


২৮০ প্রাচীন ভারত। 


সি ০ ০ তা পপি স্পিলাসিপিসপিলাস্সি শী শী ৮ পিল সত সপ পি সিল তি পি শীট সস্িলিসাস্সিরিসীপাসিলি নত পিপি পাস াসসিপিত 


চতুষ্টর পরিক্রমণ ও বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সেই সকল চিহ্ন অস্ঠাপি 
বিদ্ধমান আছে । 

ইহার অল্পদূরে একটি বিহারে বোধিসত্বের প্রতিৃত্ত স্থাপিত 
,ঝহিয়াছে। তাহার দৈবজ্ঞতার নিকট কিছুই অজ্ঞাত নহে; তাহার 
আধ্যাত্মিক প্রমিতি ভ্রমশূন্ট, দূর ও নিকট, নানাস্থানের লোক সকঙ্গ 
আসিয়া তাহার গ্রত্যাদেশ লাভের জন্ঠ হত্যা দিয়া থাকে। 

হিউএন্ধসঙ্গ পৌগু,বর্ধন .হষ্তে কামরূপে গমন করেন। 
.পৌগুবর্ধন হইতে €৯০* লি) পশ্চিমে 'কামরূপ রাঙ্জয 
অবস্থিত ছিল। ুর়েনসাঙ পধিমধ্যে একটী স্ুবৃহৎ্ নদী ( সম্ভবতঃ 
ব্রহ্মপুত্র নদ ) উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 


কামরূপ । 


কামরূপ রাজ্য চক্রাকারে ২ হাজার মাইল (১* হাঞ্জার লি)। 
রাজধানীর পরিমাণ চক্রাকারে ৬ মাইল। কামরূপের ভূমি নিয়, 
উব্বরা ও রীতিমত কর্ষিত। কামরূপে পনস ও নারিকেল ফল জন্মে। 
এই সকল বৃক্ষের সংখ্যা বহু, তথাপি উহার মুল্য অনেক। নগর 
সমুহের পার্খে নদী ব1 কৃতিম জলাশয় বহমান । জলবায়ু নাতিশীতে'ফঃ 
ও প্রীতিকর। কামরূগবাসিগণের আচার ব্যবহার সরল ও সাধুতা- 
সম্পঞ্ন । তাহার ক্ষুদ্রকায় ও কষ্জাত পীতবর্ণ। তাহাদের স্বতাব উগ্র 
ও রুফ। তাহাদের স্মৃতি-শরক্ত তীক্ষ ; তাহার! বিদ্যার্জনে বত্বশীজ। 

কামরূপবাসীরা দেবদেবার উর্পাসক'। তাহার! উপাস্ক দেবতার 
প্রীত্যর্থ বল প্রদান করে। বৌদ্ধধর্থ্মে তাহাদের আস্থা নাই। 
একারণ বুদ্ধদেবের আনির্ভাব হইতে আন পর্য্যস্ত 
আচার্ধ/গ্রণের মিলন জন্ড কোনও সঙ্ঘারাম এই 
রাজ্যে প্রতিটিত হয় নাই। যীহারা পবিত্র ধর্শে বিশ্বাসী, তাহার? 


কামরণের ধর্মমত 


প্রাচীন ভারত। ২৮১ 


সি 


গোপনে প্রার্থনা করে। এক শত দেবমন্দির প্রতিষ্টিত রহিয়াছে। 
নানাসম্প্রদায়ভ্ক্ত সহস্র সহজ লোক বাস করে। কামরূপের 
ৃ্‌ বর্তমান অধিপতি ব্রাহ্মণ-বংশ-সস্তুত। এই বংশের 
আদি,পুকষেব নাম নারায়ণ দেব। বর্তমান 
রাজার নাম ভাস্কর বন্মণ। ভীহার উপাধি কুমার। অদ্য পর্যন্ত 
নারাষণি বংশের এক সহত্র (?) পুরুষ অতিক্রান্ত হইয়াছে । কাম- 
কূপের অধিপতি জ্ঞানানুরাগী ; তাহার আদর্শে প্রকাতপুঞ্জের মধ্যেও 
জঞনান্থুরাগ সঞারিত হইদ্বাছে। দূর বত দেশসমূহ হইতে তীক্ষদশশা 
বিচক্ষণ লোক সকল রাজকার্ধ্য অন্বেষণে অপর্লিচিতের সায় .রাজ- 
ধানীতে উপনীত হন। যাদও রাঞ্জা বৌদ্ধধশ্মমবলম্বী নহেন, তথাপি 
বিদ্বান শ্রমণগণকে তিনি যথেষ্ট সম্মান, প্রদর্শন করেন । সুদুর চীন 
হইতে বৌদ্ধশান্ত্র অধ্যয়ন জন্ত ,এক জন পরিব্রাজক 
( হিউএন্থ সঙ্গ) নালন্দের সঙ্ঘারামে আগযন 
করিয়াছেন, কামরূপের অধিপতি এই সংবাদ 
অবগত হইয়। তাহাকে আমন্ত্রণ পূর্বক দূত প্রেরণ করেন। কামরূপ 
রাজ্যে গমন জন্ত তিনি রাজগুত কর্তক তিনবার অন্ুরুদ্ধ হয়েন; কিন্ত 
তথাপি নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নীই। তখন শালছদ্র তাহাকে বলেন, 
“আপনি বুদ্ধদেবকে কৃতজ্ঞত অর্পণ কবিতে জ্মতিলাষী, অ৩এব সত্যধন্্ম 
প্রচার করাই আপনার কর্তব্য। পথ সুদীর্ঘ বলিব। আপনি তীত 
হইবেন না। কুমাররাজপরিবার অপধর্থ্বে (হিন্দুধর্ম) বিশ্বাসী, 
এখন গ্াহারা একজন শ্রমণকে পাক্ষাতের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। 
ইহ! সুলঙ্ষণ। , আমাদের অনুমিত হহতেছে যে, কামরূপের অধিপতি 
মত পরিবর্তন করিতেছেন, এবং জনসাধারণের হিতার্থ নিজে পুণ্য 
সঞ্চর করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। ইতঃপূর্ধে আপনার মুহদস্তঃকরণ 
ছিল ; আপনি জীবন তুচ্ছ করিয়া! পৃথিবীর মঙ্গলকল্পে শাস্ত্র অধ্থেষণের 


কামবপের রাজবংশ 


কামবপে 
হিউএন্থ সঙ্গ 


২৮২ প্রাচীন ভারত । 


জন্য নান! দেশ ভ্রমণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিযাছিলেন। স্বদেশ ভূলিঘ 
মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিবেন ; প্রশংস৷ ব| নিন্দা! কিছুতেই বিচলিত না 
হইযা পবিত্র ধন্ম ( বৌদ্ধধন্ম ) বিস্কৃতির জন্য পথ পরিস্কার, মিথ] 
শিক্ষা ভ্রান্ত জনমগ্ডলীকে স্ুপথে পরিচালন ও পরহিতে আয্মাহত 
বিসর্জন কবিবার জন্য পবিশ্রম কব আপনাব কর্তব্য । যশের চিন্তা 
বিস্বৃত হইযা কেবল ধনম্মবিষষে নিরত থাকিবেন,” ইহা শুনিধা 
এ শমণ আব কোনও আপত্তি বা কবি! বাজদত সহ বাজধানীর 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন । "্টাহাব সাক্ষাৎকাব লাভ 'করিয! কুমার- 
বাজ বলিলেন, “আমি নিজে বিচ্যাবুদ্ধিহীন, শুথার্ধগ খ্যাতনাম! বিদ্ব- 
নেব অনুরাগী , এহ কারণ আপনাব যশঃ ও প্রতিষ্ঠাব বিষ শ্রথণ 
কাবষা আপনাকে 'আগমনেব জন্ত অন্থবোধ করিতে সাহসী হইযাছি।” 
শমণ উত্তব কবিলেন, “শামাপ বিদ্যাবুদ্ধ পরিমিত, আমাব এই 
সামান্য খ্যাতিব বিষয় মহ্যাশষের কর্ণগোচব হইযাঞ্ে। ইহাতে আমি 
লজ্জিত হইলাম ।” কুমারুবাজ্জ খপিলেন, “এখন শিলাদ্িত্য (হনি 
দ্বিতীয শিলাদিত্য , শিলাধি "য উপাাধমাএ » প্রকৃত নাম হর্যর্ধন। 
প্রথম শিলা দত্যে বাঁজত্ব কাল হিউএন্গসঙ্গের আগমনের বাট 
বৎস পূর্বে শেষ হইধাছল। ইঁখাবা উল্ভয়েই কান্ঠকুজ্জ দেশের 
অধিপতি ছিলেন । ) কাঞ্জঘর ( কাঞ্জনঘব ) দেশে বাস করিতেছেন। 
তান সত্য, জ্ঞান' ও পুণ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিপুল অর্থ দান করিতে 
উদ্চোগী হইযাছেন , সমস্ত দেশের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ অবস্থাই 
এক সঙ্গে মালত হইবেন। শিলাধিতয আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন । 
আম প্রার্থন। করি, আপনি আমার সমভিব্যাহারে গন করিবেন ।” 
অতঃপর উভষে এক সঙ্গে যাত্রা! করেন। 

কামকণ রাজ্যের পূর্ব সীমার পর্বতমাল] অবস্থিত। সীমান্তে চীন- 
দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রদেশবাসী অসভ্য জাতির বাদ। এই সকল 
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অসভ্যের, আচার ব্যবহার মান জাতির তুঙ্গ্য। আমি অনুপন্ধান কগিয়। 
জানিয়াছি যে, এইস্থান হইতে ছুই মাসে (চীনের ) 
স্ুহপ্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে, পঁভছিতে পারি। 
কিন্ত ,পর্বত ও নদী এই পথের বিদ্ব; এবং 
দুষিত বায়ু, বিষাক্ত বাম্প, ভথঙ্কর সর্প ও বিনাশ জগনক গাছ গাছডা 
প্রভৃতি মৃত্যুর কারণ সমূহ বর্তমান । এই দেশেব দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে 
দলে দলে হস্তী পাওযাযাষ। ,এইজন্/ হস্তী শেষভারে ঘুদ্ধকালে 
নিয়োজ্জত হয? 
১২০০ কি ১৯৩০৮ ল দক্ষিণে সমতটরাজা অবান্ুত 


কামবপ 'রাঞজ্জেব 
পর্ব সীমার বিবরণ 


সমতট | 


সমতটবাজ্য চক্রাকারে ৬০৭ মাহল (৩০৭ লি) এবং সমুদ্রের 
তীরবর্তী । ভুম নি ও উপখা। খাঞধানী চঞ্জাকাবে এ মাইল। 
ভাষ' পীতিমত কাষত হব, এখং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য জন্মে। সব্বপ্র 
ফ্ণ ও ফুল পাওষা বায়। জলবায়ু ন্বাস্থ্যকর, এবং লোকের আচার 
ব্যবহার শীতিপ্রদ। সমভ্টবাসীবা স্বত্তাবতঃ কষ্টসহিষু ক্ষুদ্রকা ও 
কষ্ণবর্ণ। অাহারা বিদ্ঠাঞ্চরাগী, সকলে যত্বপহকারে খি্ভা উপাক্দন 
করে। সমতটরাজ্যে সত্যধম্ম (বোৌদ্ধধন্ম) ও অপধন্ম ( হিন্দুধর্ম) 
উভন্ন ধর্মের বিশ্বাপীগণই খাস করে । এখানে খুানাধিক ভ্রিশটি 
সঙ্বারাম বিদ্যমান রাহয়াছে। এই সকল মঠে এায ভুই হাজার পুরো- 
হিত অবাস্থৃতি কবেন। ইহার) সকলেই স্ববির নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়- 
ভুক্ত। সমতর্টরাজ্যে নানাধিক একশত দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। 
ইহারগ্প্রতে;ক দেবমন্দিরেই নানাসম্প্রদারভূক্ত লোকসমৃহু উপাসন। 
করে। নিগ্রন্থ নামক অসংখ্য উলঙ্গ 'সন্যাসী এই রাঙ্গ্যে কোথিতে 


পাওয়া বাক। 


২৮৪ প্রাচীন ভারত। 


শী শি জপ আপস সপ | শি ভপসটি পাপী পম পপ ০০০০ 


নগর হটতে অনতিদুরে অশোক নির্শিত স্তপ। এইস্থানে পুরা- 
কালে তথাগত এক সপ্তাহ দেবগণের হিতকল্ে 
স্ুগতীর ও রহস্তপূর্ণ শাস্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন 
ইহার পার্খে যেখানে চারিজন বুদ্ধ উপবেশন ও ভ্রমণ করিতেন, 
তাহার চিন বর্তমান । 

এ স্তপের অনতিদূরে'একটি সঙ্ঘারামে হরিত-গ্রস্তর-নির্মিত বুদ্ধ- 
মৃণি প্রতিষ্ঠিভ । এই মুর্তি আট ফিট উচ্চ। 

সমতট হইতে ৯** লি পশ্চিমে তাঅলিপ্তি দেশ। 

তাত্ও্লিপ্তি | 

তাম্রলিপ্তি চক্রাকাবে ৩০* মাইল ( ১৪০০ বা ৯৫০০ লি); ইহার 
রাজধানীর পরিমাণ মাত্র ভুই বর্গ মাইল। ভূমি নিয় ও উর্ধরা। ভূমি 
রীতিযত কধিত হয, এবং নানাবিধ ফলফুল যথেই্ই পরিমাণে জন্মে। 
তাত্রলিপ্তি গ্রীন্মপ্রধান। লোক সকল ক্ষিপ্রকারী ও চঞ্চল। তাহারা 
পরিশ্রমী ও সাহসী । এখানে সত্যধর্্ম ও অপধর্ম, উভয়বিধ ধন্মারলম্বী 
লোকেরই বাস। সমতটরাঞ্ঞে প্রায় দশটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান রহি- 
যাছে। এই সকল সঙ্ঘারামে ন্যনাধিক এক সহক্র আচার্য্য বাস 
করেন। দেবমন্দিরের সংখ্যা ৫০ ; দেবমন্দিরগুলিতে নানাসম্প্রদাষ 
ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ উপাসনা, করিতেছেন। তাত্রলিপ্তি রাজ্যের তটভূমি 
সমুদ্রের সহিত মিপিত; বস্ততঃ তাগ্রলিপ্তি উপসাগরের তীরে অবস্থিত। 
এখানে যথেষ্ট পরিমাশে মণিমুক্ত। সংগৃহীত হয়; এবং এই কারণে 
তাত্রলিপ্তিবাসীরা সাধারণতঃ অতিশয় 'সমৃ্জিশালী । 

তাত্রলিণ্ডির রাজধানীর 'পার্থে অশোক-রাজ নির্দিতভ্প। ইহার 

কৌছকাকি পার্থে চারিজন প্রাচীন নুদ্ধের অবস্থান ও [দমণের 

১ চিন্নু বিদ্তম্মান রহিয়াছে । 
তান্রলিগ্তির সাত শত লি উত্তর-পশ্চিষে, কর্ণস্থবর্ণ। 


বৌদ্ধকীত্ি 
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কর্ণ সুবর্ণ । 


কর্ণস্থবর্ণ রাজ্য চক্রাকারে ৩ শত মাইল (১৪০০ ব। ১৫৯০ লি); 
রাজধানী চক্রাকারে ৪ মাইল। কর্ণন্ুবর্ণ জনাকীর্ণ দেশ। অধিবাসীর। 
ধনশালী ও সুখী। তুমি নিক ও চিক্কণ। ভূমি রীতিমত কধিত হয, 
এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফুল ও নানাজাতীয দ্বল্যবাম পদার্থ জন্মে। জল- 
বায়ু স্বাস্থ্যকর ; লোকের আচার ব্যবহার মনোরম ও সাধুতাসম্পন্ন। 
তাহার! অতিশয় জ্ঞানান্ুরাগী, এবং অভিনিবেশ সহকারে জ্ঞানার্জনে 
নিরত। এই দেশে অপধর্থীবলন্বী ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বা, উভয় শ্রেণীর 
লোকই দেখা যায়। এখানে নুনাধিক দশটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান । 
প্রায় ছুই হাজার আছচার্ধয এই দশটি মংজ্বারামে,অবস্থিতি করেন। 
এখানে পঞ্চাশটি দেবমন্দির ্াছে। কর্ণন্থবর্ণ দেশে অপধন্মাবলম্বীর 

সংখা! অসংখ্য । 
রাজধানীর পার্খে রক্ততিতি নামক সঙ্ঘারাম। এই সঙ্ঘারামের 
কক্ষ সকল আলোকপূর্ণ ও প্রশস্ত, তলবিশষ্ট চুডা সমুচ্চ। এই স্থানে 
রাজ্যের সমন্ত খ্যাতনাম। বিদ্বান ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ 

বৌদ্ধ উপাখ্যান, 
করণসধণে বৌনধবরধ সমেত হঞ্জেন। তীহার। শাস্ত্/লোচন। দ্বারা পরু- 
প্রতিষ্ঠার বিবরণ। স্পরের উদ্নতি সাধন ও চরিত্রের ূর্ণতা-বিধানে যর 
করেন। প্রথমতঃ কর্ণন্ুবর্ণবাসীর! সত্যধর্শে বিশ্বাসী 
ছিলেন না । তৎকালে দক্ষিণ তারতের একজন অপধম্মাবলম্বী উদরের 
উপর তা পাত্র ও মস্তকে 'প্র্ালত মশাল ধারণ করিতেন । এই 
ব্যক্তি দগডহস্তে স্গর্কে কর্ণনুবর্ণ রাজ্যে আশমন করিয়াছিলেন । তিনি 
বিপক্ষের সহিত তর্ক করিবেন বলিয়৷ ঘোষণ। প্রচার করিলেন। এক 
জন লোক তাহাকে বলিল, “আপনার শরীর ও মন্তক এরূপ অদ্ভুত 
তাবে ' সজ্জিত কেন?” , তিনি উত্তর করিলেন, “আমার জ্ঞান 
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অপবিমিত , তাহা ভাঁবে আম।ব উদ্দর বিদ্দার্ণ হহতে পারে বলিষ! 
আশঙ্কা কবি, তন্নিমত্তই উদরেব উপব তাত্রপাত্র স্তাপন কবিযাছি। 
আমি অজ্ঞান ব্যক্তি সকলের ছুঃথে বিচঙ্গিত হইযাছি, হহার] জন্ধকারে 
বহিযাঞ্ছেঃ এইজন্য আমি মস্তকে আলোক ধাবণ কবিযাছি।” 
' দ্বশ দিনেব মধ্যেও কেহ তাহার সহিত তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অগ্রসব 
হইল না। সমস্ত জ্ঞানী ও ঘ্দ্বৎকুলে এপ ব্যক্তি একজনও ছিলেন 
না, যান তাহাব সহিত তর্ক কবেন ইহাতে বাজা ক্ষুব্ধ হইয 
বলিলেন, “হা । আমার বাজ্যে অজ্ঞানান্ধকার এত দুর পবিব্যাপ্ত যে, 
একজন লোকও এই আগন্তকের সাঁহত তকে প্রবৃত্ত হইতে সাহস 
কাধলেন না। হহা' আমাব বাজ্যেব পক্ষে বঙ্ট অযশেব বিষয়। 
কোনও উপযুক্ত লোকে সঞ্ধান পাওষ| যায় কি না, তাহ আমর 
অতি নগণ্য স্থানেও সন্ধান কবিষা দেখিব।” 

তখন একজন লোক বালল, “মহারাজ! নকটবত্তী বনে একজন 
শ্রমণ বাস কবেন। [তান অধাযনে অতিশয় যত্বূপর । তান এখন 
নির্জনে গোপনে বাস কবিতেছেন। [তনি আপন উৎকর্ষ বলে হহার 
ন্যায় অধান্মিকের পহিত তর্ক কারবাব উপযুক্ত ।” বাজা এই কথ! 
শ্রবণ কবিয়। শ্রষণকে আমন্ত্রণ কবিবার' জন্য নিঞ্জে গমন কবিলেন। 
উভয়ের সাক্ষাৎ হুইলে শ্রমূণ উত্তর কবিলেশ , “দক্ষিণ-ভারতে আমাব 
নিবাস , আমি দেশন্রমপোপলক্ষে এখানে আগমন কবিষা কিছুদিনে 
জন্য অপবিচিতের স্তায় বাস করিতেছি । আমাব ক্ষমতা সানান্ত ও 
সাধাবণ। আমাব বিশ্বাস যে, মহাশয় ইহ] অবগাত নহেন। যাহ। 
হউক, যদিও কোন্‌ বিয়ে ত্বর্ক করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে আমি কিছু 
অবগত নাহ, তথাপি মহাশয়েব ইচ্ছান্ুসারে গমন করিব | যদি 
আমি তর্কে অপরাজিত থাকি তবে মহারাঙ্গকে একটি সঙ্ঘারামের 
প্রতিষ্ঠা ও নৌন্ধধর্মে্ গৌরব বর্ধনের জন্ প্রচারকগণকে আহ্বান 


প্রাচীন ভারত। ২৮৭' 


করিতে অনুরোধ করিব।'” রাজা প্রতুাত্তর করিলেন, "আমি আপনার 
প্রস্তাবে শ্বাকৃত হইলাম। আমি আপনার গুণব্ত। বিস্বত হইতে অসমর্থ ।” 

অতঃপর শ্রমণ রাজ শিমন্ত্রণ গ্রহণ পুব্ক বিচার হ্েত্রে উপশাত 
হইলেন। অপধর্মীবলন্ী পণ্ডিত স্বীষশান্ত্র হইতে ত্রিশ হাজার শখ 
আবীন্ত করিলেন। ভাহাব যুক্তি প্রগাচ ও প্রমাণ প্রচুর, বস্ততঃ' 
সমস্ত বিচার পদ্ধতি মনোহর হইয়াছিল। 

এ্রমণ সমস্ত শবণ করি! তাহার অর্থ পবিগ্রহ কাবলেন ; কোনও 
তর্ক বা শব্দ তাহাকে প্রততাত ঝরিতে পারল না। তিনি কযেক 
শত শবেব সাহায্যে সকপ সমস্তার মীমাঁংস' করিয়া দিলেন » এখং 
তারপর পণ্ডিতকে শীষ ধন্মের মূল স্ত্র সন্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন । ইহচতে 
পণ্ডিতের বাক্য স্ফ,স্তি রুদ্ধ হয, এবং তর্ক,সমূন্থ অপাব হইয়া পড়ে। 
তিনি ভত্তর দিতে অসমর্থ হন। এইরূপে ভাহার বশঃ প্রত যলিন 
হইয়া] যাধ; এব তিনি পরাজিত হইযা প্রস্থান কবেন। 

অতঃপর রাজ শ্রমণকে গভীর শ্রদ্ধাতক্তি প্রদর্শন কিয়া এই 
মঠের প্রতিষ্ঠা কবেন। তদবধি এই বাজ্যে বৌদ্ধশাদ্দেৰ প্রভাব 
বিস্তৃতি লাভ কবে। 

এ সঙ্ঘাবামের পার্শে অনতিদুরে অশোক রাজা 'নগ্সিত স্তপ 
বি্যযান বরহিপ্নাছে। যখন তথাগত এই পুথিবীতে জীবিত ছিলেন,তখন 
তিনি উক্ত স্থানে উপদেশ প্রদ্দান করিয়। শাস্ত্রের 
ব্যাখ্যা ও জীবনের প্রকৃত পথ প্রদর্শন করেন। 
এই সঙ্ঘারামের পার্গে ই একটী বৌদ্ধবিহার। এই খানে চারি জন 
তৌদ্ধের ভ্রমণ ও অবস্থানের চিহ্ন দেখা যাব। নানা স্থানে আরও 
অনেকগুলি স্ত.প বিগ্মান রহিয়াছে । এই সকল স্থানে বুদ্ধদেব প্রকষ্ 
শান্ত্রেগব্যাধ্যা করিয়াছেন ।এই সমস্ত স্তপও অশোক রাজার নির্শিত। 

কর্ণনুবর্ণ দেশের ৭০০ লি দক্ষিণ-পশ্চিমে ওড ( উড়িব্যা') রাজ্য । 


বৌদ্ধ কান্তি 


উড়িস্তা ও গঞ্জাম 


গাও 








হিউএন্থ সঙ্গ কর্ণ স্তুবর্ণ পরিত্যাগ করিয়৷ ওড় উড়িয্! বা উতৎকল) 
রাজ্যে গমন করেন। তৎকালে ওড়রাজ্যের চতুঃ- 
সীমা সুবিস্থৃত ছিল। হিউএন্থ সঙ্গ ওডুরাজ্যেব 
পরিম।ণ সাত সহস্র লি বলি লিখিয়! গিয়াছেন। ওডুদেশের নাম 
উল্লেখে পুরী বা! শ্রীক্ষেত্রেব বিষয় আমিয়৷ পড়ে । কিন্তু খুষ্টীয় সপ্তম 
'শতাব্দীতে' এই তীর্থ ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, 
অপব৷ প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিলেও তাদুশ খ্যাতি লাভ 
'ধটে নাই। তৎকালে ওড়দেশের অন্ত একটি তীর্থ ক্ষেত্রের মাহাঘ্ম্য 
ভাবত ভূমির সর্বত্র বিঘোধিত ছিল। ওড়দেশের এই পুণ্যতূমি সন্থন্ধে 
হিউএন্থ সঙ্গ লিখিয়! গিয়াছেন, “ওড় বাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে 
সমুচ্চ শৈলোপরি পুষ্পগিরি নামক একটী সঙ্বারাম বিদ্যমান আছে। (১) 
পুষ্পগিরি সঙ্ঘারামন্থ প্রস্তর স্তপ হইতে অপূর্ব আলোক বহির্নঘত এব২ 
নানা প্রকার অলৌকিক দু্ত প্রকটিত হইয়া থাকে । এই স্থানে নান! 
দিশ্দেশ হইতে বৌদ্ধগণ আগমন করেন এবং বিচিত্র কারুকার্যাথচিত 
ছন্রে সকল উপহার দেন। এই সমুদয ছত্র গম্বুজের মস্তকে স্থাপিত 
হয়।” পুষ্পগিরি বৌদ্ধতীর্ঘের জন্য ওডুদেশ বৌদ্ধগণের প্রিয় স্থান 
ছল। ৩ৎকালে ওডুদেশের অধিকাংশ অধিবাসীও 'বৌদ্ধধন্মাবলন্বা 


গওড়দেশ। 


পুষ্পগিরি তীর্থ । 


(১) বর্তষান উদয়ঙ্সিরি এবং খগডগিয়ি। 
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মি ্ 5 এ অপ অসি শস্জ্লি সি পিল | উজ 


ছিল। হিউএন্থ সঙ্গ লিখিয়াছেন, “ওডবাসীরা অসত্য, রান্বারৃতি 
এবং ঈষৎ পীতাত কৃষ্ণবর্ণ। তাহার! বিগ্যান্গুরাগী 
গুড়বাসীদের এবং বিদ্যার্জনে সাতিশয় পরিশ্রমী। অধিকাংশ 
ধর্দমত।  ওডুবাসী বৌদধন্মে বিশ্বাসী । এই দেশে প্রায় এক 
শত সজ্ঘারাম বিদ্যম।ন আছে, এই সকল সঙ্ঘুরামের শ্রমণ সংখ্যা! ৫০। 
বৌদ্ধ গু,পের সংখ্যা ৯* ) শৎসমুদয় অশোক রাজ! কর্তৃক নির্িত।” 
হিউএন্থ সঙ্গের গ্রন্থে ওড় রাজ্যের ধর্ম বৈভবের বিবরণের সঙ্গে 
পার্থিব বৈভবের ' বিবরণও বিবৃত হইয়াছে । আমর। সে বিবরণ 
উদ্মত করিয়া দিতেছি । এই দেশে পর্যাপ্ত পরি- 
মাণে শশ্ত জন্মে; ফলের উত্পন্ন পরিমাণ অন্ঠান্ত 
দেশ অপেক্ষা অধিক। ওড়ু রাজ্যের দক্ষিগ পুর্ব্ব সীষীন্তে সমুদ্রকূলে 
চরিন্রনগর (১) অবস্থিত। এই নগর চক্রাকারে বিংশতি লি। এই 
স্থান হইতে বণিকগণ দ্র দেশাভিমুখে গমন করেন। নানাদেশের 
অপরিচিত যাক্রীবর্গ গমনাগমন কালে এই স্থানে অবস্থান করিয়। 
থাকেন। এই নগরের প্রাচীর উচ্চ এবং সুদৃঢ় । চরি্লনগরে সর্ব- 
প্রকার হুশ্পাপ্য এবং মূল্যবান বস্তু পাওয়। যায় । চরিত্রনগরের বহি- 
ভান্নে পঞ্চ সংখ্যক ধর্মশাল। প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । এই সকল ধ্মশালার 
একাধিক তলবিশিষ্ট চনড়া সমূহ সমুচ্চ এবং তপন্থিগণের সুগঠিত মুক্তি 
হারা পরিশোভিত । (২) 
হিউএন্ধ সঙ্গ ওড় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আর একটি দেশে 
উপনীত হুন। তদীয় গ্রন্থে এই দেশ' কগ-উ-ট্‌ নামে বর্ণিত হইয়াছে। 


গওড়রাজ্যের ধনধান্য 


(১) বর্তমান পুত্ী। 
(২) সম্ভবতঃ এই সকল ধর্দশাল! বর্তমান সময়ে জগন্নাথ দেখের মন্দিরে পরিণত 


হইয়াছে। 
১৯০ 


২৯০ প্রাচীন ভারত। 


নিস | পিস পি পি শিপ শট শিপ | পি 


এই দেশের বর্তমান নাম সক্বন্ধে উ্রতিহাসিক সমাজে মতভেদ দু” 
হইতেছে। ফাগুরসান্‌ সাহেব নির্দেশকরিয়াছেন যে, 
কঙ্গ-উ-টু রাজ্য বর্তমান মেদিনীপুর হইতে ১৭০ 
মাইল দক্ষিণ পশ্চিমদ্দিকে ভুবনেশ্বরের নিকটবস্তা ছিল এবং খণ্ডগিরি 
ও উদয়গিরির গুহ! দর্শন জন্যই হিউএন্থ, সঙ্গের এই রাজ্যে আগমন 
হইয়াছিল। কিন্ত কানিংহ্যাম সাহেবের" মতে, চিন্কা হদের ভীরে 
কঙ্গ-উ-টু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, বর্তমান গঞ্জাম নগর ইহার রাজধানী 
ছিল। হিউএন্থ.সঙ্গ পিখিয়। গিয়াছেন যে, এই রাজ্য উপসাগরের 
তীরে অবস্থিত এবং শৈল সীমান্তবর্তী সমুদ্র সংলগ্ন বহু সংখ্যক নগর 
দ্বারা পরিশোতিত ছিল। এই নির্দেশই কানিংহাম সাহেবের এরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কারণ। আমর] তাহার সিদ্ধান্তই গ্রহণ 
করিলাম। চিন্ধাত্রদের তীরধস্তী” এই রাজ্য চক্রাকারে এক সহত্র লি 
মাত্র ছিল। কিন্ত আমরা হিউএনথ.সঙ্গের গ্রন্থ হইতে এই ক্ষুদ্র 
রাঞ্ের প্রভূত ক্ষমতা ও সম্পর্দের বিবরণ জানিতে পারি । সে 
বিবরণের অন্গুবাদ এই স্থানে প্রদত্ত হইতেছে। 
কঙ্গ-উ-টু রাজ্যবাসীরা দীর্ঘাকূতি, কষ্খবর্ণ এবং অপরিষ্কার 
তাহার। ভদ্র বাবহারে কিয়ৎ পরিমাণে অভ্যস্ত এবং আদান এ্দান 
সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে সাধুতা সম্পন্ন । তাহারা 
টী রে পচ সত্য ধর্মে অবিশ্বাসী, অপশান্ত্রে তাহাদের যথেষ্ট 
সম্পা। রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাজ্যের নগর 
সমূহ দুদ ও সমুচ্চ। সৈনিকগণ সাহসী এবং 
নির্ভয়। তাহার] বাহুবলে পার্বতী দেশ সমূহ" শাসন করিতেছে ; 
কেহই তাহাদের শ্রাতিরোধ কাঁরতে সমর্থ নহে। এই ল্লাজ্য সমুদ্র 
তীরব্ত্ণ ষলিয়া এখানে নানাপ্রকার ছুল্লত এবং মৃল্যবান ভব্য সামগ্রী 
পাওয়। যায়। তাহার! ক্রয় বিক্রয় কালে কড়ি ও মুক্ত ব্যবহার করে। 


প্রাচীন গঞ্জাম 


প্রাচীন ভারত। ২৯১ 


পলা সি ০০ সি পপর 


কঙ্গ-উ-টু রাজ্য য নীঙাত সবুজবণ হস্তীর জন্মস্থান। অবিশ্বাসীরা এই 
সকল হস্তী যান বাহকের কার্ষ্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে । এবং বহুদূর 
গমনাগমন করে। (১) 


দক্ষিণ ভাঁরত | 


ৃষ্টের জন্মের অন্যুন এক সহত্র বৎসর পূর্বে প্রাচ্য-ভারুতে 
ভারতীয় আর্ধ)জাতির 'উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎকালে ছইটি 
বাঁজ্য সংস্থাপিত হয ; একটি নামু কলিঙ্গ, অপর- 
টার নাম গঙ্গারাট়ী। ' বঙ্গদেশের একা*শ অতীত- 
কালে গঙ্জারাটী নামে পরিচিত ছিল। গ্রীক- 
লিখিত বিবরণ- পাঠে অনুমিত হয় যে, প্রাচীন ভারতে গঙ্গা নদীর 
সাগর-সঙ্গম-স্থল হইতে গোদাবরী নদী পর্যন্ত সমগ্র সমুদ্রতীরবর্তা 
প্রদেশ কলিঙ্গরাজ্য নামে খ্যাত ছিল। কালক্রমে কলিগ রাজ্য হইতে 
তাত্রলিপ্ত ( দক্ষিণ-পশ্চিম ব ) ওড় ( উড়িস্য। ) প্রভৃতি কতিপয় 
রাজ্যের উত্তব হয, এবং কলিঙ্গ রাজ্যের সীম চিন্কাতদ হইতে গোদা- 
বরী নদী পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয! পড়ে। ূর্বশাখাভুক্ত চাবুক্যগণ এই 
স্থানে রাজত্ব করিতেন। 


রাঙ্গবংশ এবং 
রাঞ্জাসমূহ। 


(১) ফিউএন্খ সঙ্গের পর্য/টন কালে ললিতেন্ কেশরী নামক নরপতি বিপুল 
বিররুষে দেশ শাসন কগ্রিতেছিলেন। কিন্তু ইহার পর অচিরেই তাহার ভাগ্যচক্র 
নিরগামী হইয়াছিল। ললিতেগ্রকেশদী হিন্দুধর্প্মাবলম্বী ছিলেন, সম্ভবতঃ এই 
কারণ তিনি কান্কুজাধিপতির বিরাগভাব্বন ছিলেন । কান্কুজের *নরগচ্তি 


তাহাকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে পরাপ্িত করিয়াছিলেন। 


৪০ উস সিসি উপ বি স্ট্রিপ (একি এসি শিস তি সময টিপি আসি 


২৯২ প্রাচীন ভারত। 


(নিস ৯ সপ শাস্টি মি 


ভারতীয় আর্যযগণ প্রাচ্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-ভারতে 
অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময় অন্ধ বংশীয়গণ দক্ষিণ 
প্রদেশের একাংশে অধিকার স্থাপন করেন, এবং অচিরে প্রবল পরা- 
ক্রান্ত হইয়। উঠেন। অন্কগণ পশ্চিমাতিমুখে আর্ধ্প্রভাব বিস্তার 
করেন। এই প্রদেশে সৌরাষ্ট্র, গুরাট, মহারাষ্ট্র, প্রভৃতি রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অন্ধ,গণ কালক্রমে (২৬ খৃঃ পৃঃ অব্দ ) মগধদেশ 
করতলগত করেন) এবং সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিতে 
সমর্থ হন। 

আর্ধ্যগণ অক্বংশ-সংশ্লিষ্ট দেশ পশ্চাঘত্তী করিয়া দক্ষিণাভিমুখে 
অগ্রসর হইলে, তাহাদের সঙ্গে দ্রাবিড়জাতির সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই 
জাতি স্মরণাতীত কাল হইতে দক্ষিণ প্রদেশের একাংশের অধিবাসী 
ছিলেন। ভ্রাবিড়ে সভ্যত1 অসম্পূর্ণ ছিল। আর্য সভ্যতার সংস্পর্শে 
দ্রাবিডগণ আর্ধ্যভাবাপন্ন হইযা উঠেন। তাহাদের অগ্যতম নগরী 
কাঞ্ধী ব! কাঞ্চীপুব আবর্য/শাস্ত্রালোচনাব জন্ঠ সমগ্র ভারতবর্ষে খ্যাতি 
লাভ করিয়াছিল | 

দক্ষিণ-ভারতের শেষাংশে তিনটি রাজ্য প্রতিষিত হইয়াছিল । এই 
সকল রাজ্যে চোল, চের ও পাগ্যবংশীয়গ্রণ রাজত্ব করিতেন। ।বছু- 
মানাম্পদ রমেশচন্দ্র দত্ত মছোদয খুষ্টের জন্মের তিন শত বৎসর পূর্বে 
এই রাজ্য তিনটির প্রতিষ্ঠাকাল বলিয়৷ নির্দেশ করিয়া গ্রিযাছেন। 
অশোকের ক্ষোদিত লিপিতে চোল ও পাগ্যরাঞ্জের নাম দেখিতে 
পাওয়া যায়। ্‌ 

খৃষ্টায় সপ্তম শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতের রাঞ্সমূছের অবস্থা! কিরূপ 
ছিল, ছিউ-এন্থ সঙ্গের ভ্রমণকাহিনী হইতে আমরা তা জানিতে 
পরি । আমর] সেই বিঘরণ সঙ্কলন করির। দিতেছি। 


প্রাচীন ভারত। ২৯৩ 


কলিঙ্গ। (১) 

কলিঙ্গরাজ্য চক্রাকারে প্রায় পাঁচ হাজার লি। কলিঙগরাজ্যে 
ফল ফুল পর্য্যাপ্ত। এই দেশে বহু শত লি পর্য্যস্ত বন জঙ্গল বিস্তৃত 
রহিয়াছে । সেখানে বন্তহস্তী পাওয়। যায় । জলবায়ু সাতিশয় উত্তগত | 
কলিঙ্গবাসীদের স্বন্ডাব চরিত্র উগ্র। অধিকাংশ অধিবাসী রঢস্বভাব 
ও অসত্য হইলেও, তাহারা প্রতিশতি-পালনে অবহিত, এবং বিশ্বাস- 
যোগ্য । সত্যধন্-বিশ্বাসীর স'থা। জল্প। কলিঙ্গরাজ্যে সঙ্ঘারামের 
সংখ্যা দশ, এবং শ্রযণের সংখ্যা পাচ শত। *এই দেশে প্রায় এক শত 
দেবমন্দির বিগ্যমান 'আছে। পুবাঁকালে কাঁলঙগরাজ্যের জনসংখ্যা? 
অত্যধিক ছিল। তৎকালে পঞ্চবিজ্ঞানজ্ঞ এক জন খাঁষ পর্বতোপরি 
বাস করিতেন। কালক্রমে তাহার দৈধবল খর্ব হইযা আসিলে, 
কলিঙ্গবাসীরা তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছিল । ইহার ফলে তাহার 
অভিশাপে বালবৃদ্ধ নির্বিশেষে জনপুঞ্জ অকালে কলগ্রাসে পতিত হয়; 
এবং সমগ্র দেশ জনশূন্য হইয়া যায়। তাহার পর বহুকাল অস্তে অন্য 
দেশ হইতে লোক সকল আপিয়৷ বাসভবন নিন্মাণ করিয়াছে, কিন্ত 
অগ্ঠাপি লোকবসতি বিরল। কলিঙ্গদেশে বহুসংখ্যক জৈন ধর্মাবলম্বীর 
বাস*দেখিতে পাওয়া] যায়। 


কোশল। (২) 

এই বাজ্য চক্রাকারে প্রায় পাঁচ হাজার লি। রাজধানী চক্রাকারে 
প্রায় চল্লিশ লি। (রাজধানীরু নামু সম্বম্কে পণ্ডিতগণ বহু গবেধণ। 
০১) কানিংহাষ লিখিয়াছেন ৫ যে, দক্ষিণ-পশ্চিমীতিমুখে কলিঙ্গ রাঙ্য গোদাবন্ধী 
ন্দী অবধি বিস্তৃত ছিল। ইন্্রাব্ভী নদীর গায়লিয় শীখা কলি রাজের উত্তর 
পশ্চিম সীম! ছিল । সম্ভবতঃ রালমহেন্ত্রী কলিধরাজ্যের প্রধান নগরী ছিল। এই 

স্থানে পুর্ব-শ্যখা-ভূক্ত চালুক্য বংশীয়গণ রাজত্ব প্রতি্িত করিয়াছিলেন। 
(২) এই কোশল প্লাজ্য উত্তর ভগরতবর্ষের কোশল দেশ হইতে বিভিন্ন । এই 


২৯৪ প্রাচীন ভারত। 
কবিয়াছেন। কানিংহামের মতে, রাজধানীর নাম ছিল চাণ্ড। এই 
গান বর্তমান রাজমহেন্দ্রী হইতে ২৯ মাইল। মতান্তরে, বর্তমান 
নাগপুর, অমবাবতী, বা ইলিচপুরে কোশল রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল )। 
কোশলরাজ্যেব ভূমি উর্বর! ও শন্তশাকিনী। নগর ও পল্লীসমূহ 
পরম্পব-সংলগ্ন , তৎসমুদঘ অতিশয় জনপূর্ণ । লোক সকল দীর্ঘাকৃতি 
ও কৃষ্ণবর্ণ। জনপুঞ্জেব চবিত্র কঠোর ও ক্রোধপ্রবণ । তাহার! সাহসী 
ও উগ্র। কোশলবাজ্যে বৌদ্ধধর্মাবলন্্বী ও অপধন্মাবলম্বী, উভষ- 
ধর্মাবলতী লোকই দেখিতে পাওধা যায । তাহাব। শিক্ষানুরাগা ও 
বৃদ্ধিমান। কোখলরাজ্যের অধিপতি ক্ষত্রিষবংশসম্তৃত। বৌদ্বশান্ত্ে 
তাহাব গভীব শ্রদ্ধা আছে ১ তদীঘ সদৃগুণ ও প্রেম প্রসিদ্ধ। কোশপ- 
রাজ্যে দ্বেবমন্দিবের সংখ্যা %*। সঙ্ঘাবামের সংখ্য! প্রায় এক শত। 
" এই সকল সঙ্ঘারামে নুযনাধিক দশ সহত্র শ্রমণ 
বাপ করিতেছেন। পুত্রাকালে এই রাজ্যে সদ্বাহু 
নামে এক জন বাজা ছিলেন। তীহাব সমসমযে 
নাগার্জন নামধেষ বোধিসত্ব বাস করিতেন। তিনি অসাধাবণ 
ধীশক্তিশালী ছিলেন। তাহার অপরিমেষ জ্ঞানের কথা সর্বত্র খ্যাত 
ছিল। নাগাজ্জন এক প্রকার ওঁবধ প্রস্তত করিতে পাবিতেন। সে 
উবধ সেবন করিষ1 জোকে শত শত বৎসর ব্যাপী দীর্থায়ু ও চিরযৌবন 
লাভ করিত৭ সদ্বাহ রাজা এই ওঁষধ সেবন করিযাছিলেন। একদ। 
তাহার পুক্র তদীয মাতাকে জিজ্ঞাস করিলেন, আমার ঝাজত্ব-লাভেব 
আর কত বিলম্ব আছে? মহারাণী উত্তর করিলেন, তোমার রাঞ্জত 


নাগার্ছন বোধি 
সত 


রাজ্য উড়িব্যার দর্ষিণ-পশ্চিষে অবস্থিত ছিল ) মহানদী ও গোদাধরীর শাখা প্রশাখা 
এই রাজের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল। কানিংহাঁষের মতে, প্রাচীন ফোশল বর্তমান 
মধ্য-ভবিতের গিন্দওয়ার প্রদেশ, এবং উহায় রাজধানী বর্তযান গোদাবয়ী নদীর 
তীরে চাগড নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। 


প্রাচীন ভারত। ২৯৫ 


জান বি আজ 


লাভের সম্ভাবন! অতি অন্ন। তোমার পিতা বহু শত বতদর পরমা 
লাত করিয়াছেন। তাহার অনেক পুন্র পৌত্র বার্ধক্যে উপনীত হইয়! 
নৃতু'গ্রাসে পাতত হইয়াছে । নাগাজ্জনের ধর্মচর্য্যা ও ওধধের প্রভাবে 
এইরূপ হইয়াছে। নাগাজ্জুন যে দিন দেহত্যাগ করিবেন, তোমার 
পিতারও সেইদিন মৃত্যু হইবে। নাগার্জনের প্রজ্ঞা প্ররুষ্ট ও বহ্বায়তন ; 
তাহার মানব-প্রেম ও জনহিতৈষণা সুগভীৰ। তিনি লোক হিতার্থ 
জীবন বিসর্জন'করিবেন। বদি তুমি ব্াজপদ গ্রহণ করিতে অভিলাষ 
করু, তবে তাহার শরণাপন্ন হও। এই কথোপকথনের পর রাজকুমার 
আচার্য; নাগার্জনের নিকট গমন কবলেন, এবং তাহাকে কহিজেন, 
পুরাকালে যে সকল যহাস্্া লেকহিতার্থ জীবন'বসঞ্ছন করিয়াছিলেন; 
টাহাদের পুণ্যকথা৷ আমার মাতার নিকট শ্রথণ করিয়াছি । রাজ। 
চন্দ্রপ্রভ ব্রাহ্গণকে মস্তক প্রদান করিয়াছিলেন, মৈত্রীবল তৃষ্ণার্ত 
যক্ষকে স্বীয় রক্ত পান করাইয়াছিলেন। যুগে যুগে মহাতআ্সগণ লোক- 
হিতার্থ জীবন বিসচ্ন করিয়াছেন । প্রত্যেক যুগেই তাদশ মহদষ্টাস্ত 
ঘটিক়্াছে। মহান্মন্‌ আপানও পূর্ববস্তী মহাম্মাগণ সদৃশ মহামন।; 
আমারাহতসাধন জগ্ত মণ্তডক অর্পণ করিবেন, আমি এইরূপ এক জন 
মহদ্ব)ক্তির অনুসন্ধান করিতেছি ৭ বরাজকুমারেবু বাক্য শ্রবণ করিয়! 
আচার্য্য নাগার্ছুন শুককপত্র গ্রহণপূর্বক স্বীয় মণ্তক ছেদন করিয়া 
ছকিলিলেন। রাজা সদ্ধাহ এই ছূর্ঘটনার বিবয় শ্রবণ কারয়া অত্যত্ত 
মন্নাহত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। 
রাজধানীর তিন শত লিদরে, ব্রঙ্গগিির নামক পর্বত বিগ্মান 
ছিল। এই পর্বতৃঘালার সর্বোর্লত শূঙ্গে রাজ্জ৷ .সত্থাহ আচার্য্য নাগা- 
জনের )সন্তোষসাধন জন্ত একটি অতি যনোরম 
সঙ্ঘারাম প্রস্তত কগ্রিয়। দিয়াছিজেন। এই সজ্বারাম 
পঞ্চতল ছিল; প্রত্যেক তলে চতুঃসংখ্যক বৃহৎ গৃহ নার্্মত, এবং 


ব্রন্মগিরি ঈত্যারাথ 


২৯৬ প্রাচীন ভারত। 


হিসি | পট | পি পিট | পিসি পপি সস পিসি পি ও” আস সটান ওটিসি” রন | টিপ টিসি অপ শি পরি 


প্রত্যেক গৃহ বিহারে পরিণত হইয়াছিল; প্রত্যেক বিহারে স্থগঠিত ও 
সুসজ্জিত ন্র্ণনির্দিত পুর্ণাবয়ব বোদ্ধমূত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রহ্মগিরির 
সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হইতে শ্রোতশ্বিনী প্রবাহিত হইয়] ক্ষুদ্র নিঝররের স্তার 
সম্ঘারামের অভ্যন্তরে প্রবেশপর্বক সমস্ত তল অ'ভবিক্ত কতিয়! 
বঙ্ঙাগে গমন করিয়াছিল । আচার্য নাগার্জন এই সঙ্ঘারামে 
বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী ও সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্ রক্ষা করিয়াঠিলেন। 
সর্ধোচ্চ তলে বুদধমূত্ি, বুদ্ধের উপদেশাবলী ও বো দ্বশাস্গ্রনথসমূহ 
সংরক্ষিত হইয়াছিল। পঞ্চম অর্থাৎ সর্ধ/নয় তলে বিগুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণগণ 
বাস করিতেন। ২য়, ওয় এবং ৪র্থ তলে শ্রমণগণ শিষ্যবৃন্দের সহিত 
শান্তরচ্চা ও রমচর্য্যায় কাল আতব্াহত করিতেন। একদা শ্রমণগণ 
আত্মকলহে নিরত হইয়াছিলেন, এবং বিখাদাম্পদাববয়ের মীমাংসার 
জন্য রাজসমীপে গমন করিয়াছিলেন । সেই সুযোগে ব্রাহ্গণগণ 
সঙ্ঘারাম বিনষ্ট করিয়া শ্রমণগণের পুনরাগমনের পথ রুদ্ধ করিয়া 
দিয়াছিলেন। | 


অঙ্গ দেশ । 


অন্ক দেশ চক্রাকারে প্রায় তিন সহন্র লি। অন্ধ, দেশের রাজধানী 
চক্রাকারে বিংশতি লি। ভূমি উর্ধবরা ও ১) ফল-শস্ত-পূর্ণ। অন্ধ দেশ 
গ্রীন্মপ্রধান ; লোক সকল উগ্রস্বভাব ও ভাব-প্রবণ। ভাষা ও রচনা- 
প্রণালী মধ্য-ভারতবধাঁর় ভাষ! ও রচনাপ্রণালী হইতে স্বতন্ত্র; কিন্ত 
বর্ণমালার আকৃতি প্রায় একবপ। এই দেশে বিংশতিসংখ্যক সঙ্বারাম 
বিদ্ধমান আছে । তৎসমুদয়ে তিন সহস্র শ্রমণ বাস করিতেছেন। 
দেবালয়ের সংখ্যা ত্রিশ । (১, 


(১) মন্ধজাতির অধুযুবিত বলিয়া এই দেশ অন্ধদেশ নামে পরিচিত ছিল। 
প্লিমি নির্দেশ করিয়াছেন যে, অন্ধ পরাক্রান্ত জাতি বলিয়া গণ) ছিল। এক লক্ষ 


প্রাচীন ভারত। ২৯৭ 


টি তি সি 2 নি সরি বশ শি শি পি 


ধনককট । 


এই দেশ চক্রাকারে প্রায় ৬হাঙ্জার লি। রাজধানী চক্রাকারে 
প্রা ৪ লি। (১) ভূমি উর্বর! ও শশ্ত-শালিনী। এহ দেশের বহুল 
অংশ মকভূমি। নগরেব লোকসংখ্যা অল্প £ ধনককট দেশ গ্রীক 
প্রধান ; অধিবাঁপীব৷ ঈষৎ-পাতাভ কুষঃবর্ণ। তাহারা ভাবপ্রবণ এবং 
ক্রোধশীল। ,তান্জার! জ্ঞানান্ুরাগী। ধনককট দেশে সঙ্ঘবারামের 
সংখ্য। বহু। কিন্তু তৎ্সযুদযেব অধ্ষিকাংশই ভগ্রদশায পতিত হইযাছে। 
এই সকল ভগ্ন সঙ্গারামে নুনাধিক এক সহত্্ শ্রষণ বাস করিতেছেন। 
দেবমন্দিরের সংখযা'এক শত । 

রাজধানীর পূর্ব 1দকে পর্বতপার্শে পূর্বশিল্লা নামক সঙ্বারাম, এবং 
পশ্চিম দিকে পর্বশগাত্রে অভবশিল! নামক সঙ্ঘাঁরাম ভগ্ন পরিত্যক্ত 
দশাষ বিদ্যমান আছে। এক জন পূর্বববস্তা "অধিপতি বুদ্ধদেবের 
উদ্দেশে এই দুইটি সঙ্ঘারাম নির্মাণ করিযাছিলেন। 

পুরাকালে ভবিবেক নামক এক কন শান পণ্ডিত বাস 
করিতেন। তিনি কপিলেব লিষ্য ছিলেন। কিন্ত তিনি নাগাজ্ভনের 
শিক্ষা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ভবধিখেকের সমসমযে মগধের 


পদাতিক সৈন্, ছুই হাজার অঙ্গারোহী দৈত ও এক হাঙ্গার ্রণহ্তী অন্ধ জাতির 
রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিল। অন্ধদেশের অবস্থান সম্বন্ধে ছ আলোচন। বইয়। গিয়গছে। 
উইলসন নির্দেশ করিযা গিযাছ্েন, এই আলোচ্া দেশ গঙ্গাঙাঁবে অবস্থিত [ছিল। 
হিউ-এন্থ -সঙ্গের গ্রন্থপাঠে এই উক্জি ভ্রমপূণ বির] প্রতীয়মান হয়। কারণ, 
তিনি দক্ষিণ ভারতের প্রদেশসমূহে 'অন্ধ দেশের উল্লেখ করিয়াছেন। কামিংস্কাম 
বছ অনুসন্ধান এবং বিবেচনা! করিযা নির্দেশ করিয়াছেন যে, বর্তমান ওয়ারেজল 
নামক স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দুধে অন্ধ দেশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল । 

(১) কানিংামের মতে, ধনক কট রাজের রাজধানী বর্তমান সময়ে অমরাবতী 
(বেরার প্রদেশের প্রধান নগরী ) নামে পরিচিত। 


২৯৮ প্রাচীন ভারত। 


তি বা স্শি পাম্প আজ 


ধর্মপাল প্রবলোতসাহে ধর্শ-প্রচারে নিরত ছিলেন। তাহার খ্যাতির 
বিষয় পরিজ্ঞাত হুইয়। শাস্ত্রালোচনার উদ্দেগ্তে 
ভববিবেক পাটলীপুত্র নগরে গমন করেন। কিন্তু 
তৎকালে ধর্মপাল বোধিদ্রমতলে বাস করিতেছিলেন ৭ 
এই কারণে ভববিবেক পাটলীপুত্র নগরে উপনীত হইয়] ধর্শপালকে 
আনয়ন করিবার জন্ত এক জন শিষ্কে প্রেরণ করিলেন। ধর্শপাল 
চাহার প্রমুখাৎ সমস্ত শ্রবণ করিষ! বলিলেন, মানব-জীবন 'ছায়া-সদৃশ, 
মানবশরীর জলবিন্বমাব্র। আমি সমস্ত দিন কাজ করি, আমার তর্ক 
বিতর্কেব সময নাই। তুমি ফিবিষ যাও; তাহার সঙ্গে আমার 
সম্মিলনের উপায নাই। অতঃপর ভতবাববেক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন, এবং বিশ্ুদ্ধতাবে জীবনযাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি 
এক দিন চিন্তা করিতে লাগিলেন, বুদ্ধরূপে ঠমত্রেষের দর্শন লাভ না 
করিণে কে আমার সংশয়ের অপনোদন করিয়া দিবে? তাহার পর 
তিনি পানাহার পরিত্যাগপূর্বক বোধিসং অবলোকিতেশ্বব মুন্তির 
সম্মুখে হদযধারিণী মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তিন বৎসর অস্তে 
অবলোকিতেশ্বর বাধিসৰ দিবাযুত্িতে তাহাকে দর্শন দিলেন, এবং 
তাহাকে সম্বোধন কারয়া বলিঙ্গেন, তোমাব্স উদ্দেশ্য কি? ভবববেক 
উত্তর করিলেন, মৈব্রেয়ের আগমন পর্য্যস্ত আমি জীবনধারণ করিতে 
ইচ্ছ। করি। অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ব আদেশ করিলেন, যা্দ তুমি 
স্বীয় অভাষ্ট সাধন করিতে ইচ্ছ। কর, তবে ধনককট দেশে গমন 
করিয়া! পবিভ্রচিত্তে বজপাণিধারিণী মন্ত্র সাধনা! কর। ধনককট দেশের 
নগরের দক্ষিণভাগে বজপাণি দিব্যাত্ম(র কল্যাণে তোমার অভিলাষ 
পূর্ণ হইবে। এই আদেশক্রমে ভববিবেক ধনককট দেশে আগমন 
করিয়াছিলেন, এবং বৎসরব্যাপিনী সাধনার ফলে তাহার সম্মুখে 
মৈত্রেয় প্রকট হইয়াছিলেন। 


ভববিবেকের 
উপাখ্যান। 


প্রাচীন ভারত। ২৯৯ 


চোল। 


চোলদেশ ( বর্তমান তাঞ্জোর জেলাধ প্রাচীন চোলরাজ্য প্রতিষিত 
ছিল; কিন্তু এই প্রাচীন রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীম কাবেরীনদী- 
তটবস্তা সালেম নামক স্তান পর্য্স্ত বিস্তুত ছিলস।) চক্রাকারে প্রায় 
২৫০* লি; ইস্থার রাজধানীর পরিমাণ প্রায় ১* লি। চোল দেশ 
পরিত্যক্ত এবং বন্য । সযগ্রদেশ জলাভূমি ও জঙ্গলে পূর্ণ। জনসংখ্যা 
অতি সামান্ত। এই দেশে দন্ার] প্রকাণ্তভাবে লন করে । অধিবাসি- 
গণ অনাচারী ও নিষ্ঠ,রচরিত্র ; ক্লোধই ক্রাহাদের প্রকৃতির বিশেষত্ব। 
চোল গ্রীন্ষপ্রধান,” এই দেশের সঙ্বারাখসমূহ* ভগরদশায় "পতিত 
হইয়াছে ; তৎসম নিতান্ত অপারিচ্ছন্ন।, বহুসংখ্যক দেবমন্দির 
দেখিতে পাওষ। যায়। এই দেশে রহসংখ্যক জ্জৈনধম্মাবলম্বী বাস 
করিতেছে। 


দ্রবিড়। (.)' 


দ্রখিড় রাজ্য চক্রাকারে প্রায় দ্ই হাজাব লি, এই ব্রাজ্যের রাজ- 
ধানীর নাম কাঞ্ীপুর, এবং উহার পরিমাণফল প্রাথ ৩ লি। দ্রবিড় 
রাজ্যের ভূমি উব্বরা ও হল-$ষ্; প্রচুরপরিমাণে শস্ত জন্মে ; ফল ফুলও 
পধ্যাপ্ত ; ক্ষেত্রে মহার্থ' রত ও অন্তান্য দখ্যও,উত্পন্ন হয । দ্রাবড় পাজ্য 
্রীক্মপ্রধান। অধিবাসীর! সাহসাঁ ; সাধুতা ও সত্যপ্রিয়তা তাহাদের 
চরিত্রের ভূষণ । তাহার! বিষ্যান্থুরাগী। এই দেশে 
ধর্মপাল বোধিসত্ 

* নু[নাখিক *এক শ্ঠত সঙ্ঘারাম বিদ্কমান আছে। 
শ্রমণের সংখা! ১৭ সহত্র। দেবমন্দিরের, সংখ] অশীতি। কাঞধীপুর 


সার রঃ প্র হর আপ ০ আস,  আঞ সস প্র হর ও এস আর পপ জা (জি স্পা, 


(১৪ ড্রবিড় রাজ্য অভিধপ্রাচীন। কানংহাষের মতে, এই রাজ্য উত্তর দিকে 
পশ্চিম-উপকূলবত্তী কুন্দপুর হইতে পুলিকট হুদ*পর্য্যস্ত, এবং দক্ষিণ [দুকে (কালিকট 
হইতে কাবেরী নদীর মুখ পর্যযচ্ত বিভৃত ছিল । 


৩৬৩ প্রাচীন ভারত। 


শাসিত || সি পি সিসির সজ সপ পি চি পি এ পসরা | পিস শি ৯ উস টি. ই. সি 2 দি. জা সস 


নগর ধর্মপাল বোধিসবের জন্স্থান। ধর্মপাল বোধিসত্ব এক জন 
প্রতিপত্ভিশালী মন্ত্রীর পুত্র ছিলেন। শৈশবকাল হইতেই তিনি বুদ্ধি- 
মত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার বয়ো-বদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি 
আরে বিকাশলাভ করে । রাজ! ও বাণী তাহাকে যৌবনের প্রারস্ডে 
একবার বিবাহোৎ্সবে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ৷ সন্ধ্যাকালে তাহার 
হৃদয় দুঃখে পীড়িত হুইয়া উঠে, এবং তিনি অতিশয় কষ্ট অনুভব করিয়। 
বুদ্ধযগ্ঠির সম্মুখে ব্যাকুলচিত্তে প্রার্থনা করিতে আরম্ত করেন । তদীয় 
ব্যাকুল প্রার্থনাষ চঞ্চল হইয়া দিব্যা তাহাকে দুরে লইয়। বান, তিনি 
সেই স্থানে লুকায়িত থাকেন। বন ।ল পথ অতিক্রম করিয়! ধর্মপাল 
বোধিসন্ব একটি পার্ধত্য সঙ্বারামে ট্পনীত হন, এবং বুদ্ধদেবের 
মন্দিরে প্রবেশ করেন।” এফ জন শ্রমণ এই মন্দিরের দ্বার উদঘাটন 
করিয। তাহাকে দেখিতে পান, এবং তনক্কর বলিয়া! সন্দেহ করেন। 
অতঃপর বোধিসবব কথোপকথনকালে আপনাব মনোভাব তাহার 
নিকট ব্যক্ত করিয়। তাহার শিষ্যশ্রেণীভূক্ত হইবার জন্ত প্রার্থনা! করেন। 
বৌদ্ধাচার্যয এই আশ্চর্য্য ঘটনায় অতীব বিশ্মিত হন, এবং তৎক্ষণাৎ 
তাহার প্রার্থনা পৃ করেন। রাজা বহু অনুসন্ধানের পর ধর্মপাল 
বোধিসবের বিষয় জানিতে পারেন । ধর্মপাল বোধিসত্ব বৌদ্ধ আশ্রমে 
প্রবেশ করিয়। জানলাভেরু জন্য উৎকট সাধনা আরম্ভ করেন। 


মালকুট | 
এই দেশ ( বর্তমান মাদুরা জেলা) টক্রাকারে প্রায় পাচ হাজার 
লি। রাজধানী চক্রাকারে প্রায় ৪ লি। মালকৃট রাজ্যের ভূমি 
অত্যন্ত লবণাক্ত ও অনুর্বর] । পার্খবস্তা দ্বীপপমূহ হইতে নানাবিধ 
মূল্যবান পণ্য আনীত হইয়া থাকে । অধিবামীর! কৃষ্ণবর্ণ। তাহার? 
দৃঢ় (চভ ও উগ্রস্বতাব। অনেকে লত্যধর্পাবলম্বী। অন্ত ধর্মের লোকের 


প্রাচীন ভার । ৩০১ 


সিস্ট পর প্র শস্মির  পসপসপসসিঠ শি সপ পম টিটি গোপা স্পস্ট সি পিসি উপস্স স স্সিী স্লি 


সংখ্যাও অনেক। অধিবাসীর! জানাস্থরাণী নহে; বাণিজ্যের লাভ- 
ক্ষতি-গণনাতেই তাহাদের সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে। এই 
দেশে বহুসংখ্যক পুরাতন সঙ্ঘারামের ভগ্রাবশেষ দেখিতে পাওয়। যায় ; 
কিন্ত তৎসমুদয়ের প্রাচীরমাত্র দণ্ডায়মান জাছে। বহু শত দেব- 
মন্দির পরিরৃষ্ট হয়। এই সকল মন্দিরের অধিকাংশ উপাসকই 
জৈনধর্্মাবলন্বী। মালকট দেশ গ্রীন্মগ্রধাম। 

মালকুট রাজ্যের রাজধানীর অদূরে পূর্বদিকে একটি পুরাতন 
সত্যারাম বিদ্যমান আছে । এই সঙ্ঘারাম অশোক 
রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্ত কর্তৃক নির্মিত, হইয়া- 
ছিল। বর্তমান সময়ে এই সঙ্বারামের ভিপ্তি- 
প্রাচীরমাত্র দেখিতে পাওয| যায়। উচ্ছার সিংহুত্বার ও প্রাঙ্গণ ভূমি 
জঙ্গলে আবৃত হইয়াছে। 

এই দেশের দক্ষিণ দিকে সমুদ্রকলে ষলপর্বতযাল। দুষ্ট হয; 
এই পর্বতমাল! সমুচ্চাশখর ও প্রপাত, গভীর 
উপত্যকা ও ভ্রোতান্বনীর জন্য বিখ্যাত। মলয়- 
পর্বতে শ্বেতৰর্ণ চন্দনবৃক্ষ জস্মে। চন্দন বৃক্ষ অতি'শীতল ; এই কারণ 
সর্প সকল উহার চারি দিকে' জড়াইযা থাকে ; শীতসমাগমে এই সকল 
সর্প বৃক্ষ ছাড়িয়! অন্তত্র চালয়! যায়; তখন চন্দন বৃক্ষ কাটিয়। 
আন] হয়। 

মলয়পর্ধতের পুর্বদিকে পোঙলক পর্বত অবস্থিত ; এই পর্বতের 
শিখরদেশ্টে একটি হুদ দেখিতে পাওয়। যায়। 
এই হুদের জল দর্পণের ন্যায় নির্মল। ইহার 
তীরে, দেবগণের মন্দির দণ্ডায়মান আছে। সে মন্দিরে সময় ষময় 
জধলো কিতেম্বপের আবির্ভাব হয়। এন্টু কারণ বোধিসবের দর্শনকামী 
ব্যক্তিগণ জীবন তুচ্ছ করি পর্বতশিখরাতিনুখে যাত্র। করেন। 


মালকুট সভ্বারাম 
মহেগ্দ্র। 


চনদন বৃক্ষ। 


গপোতলক পর্বত 


৩০২ প্রাচীন ভারত। 


পোতলক পর্বতের উত্তর পূর্বদিকে সমুদ্রতীরে একটি নগর 
(সম্ভবতঃ আমাদের চীন পরিব্রাজক নাগপত্তনম্‌ নগরের বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন ) দেখিতে পাওয়] যায়। এই স্থান হইতে মালকুটবাসীর! 
দক্ষিণ সমুদ্রে সিংহল দ্বীপে গমন করেন। 


কঙ্কণ | * 


এই দেশ চক্রাকারে প্রায় পাচ হাজার লি। কক্কণ, দেশ উর্বর ও 
কধিত। অধিবাসীর। কষ্ণবর্ণ, কঠোরস্বভাব ও কর্ম্মান্ুরাগী । তাহার৷ 
জানান্ুরাগী। কষ্কণ দেশে প্রায় এক শত সঙ্ঘারাম বিগ্ধমান আছে। 
কিন্তু বোদ্ধধন্্মাবলন্তীর সংখ্যা,দশ সহজের অধিক নহে। 


মহারাষ্ট্র। 


মহারাই্ দেশ চক্রাকারে প্রায় পাঁচ হাজার লি। মহারাষ্ট্র ছেশের 
রাজধানী ( এই রাজধানীর নাম সন্বন্ধে বহু মতভেদ দেখা যায়। সেন্ট 
মার্টিন দেবগিরি বা দৌলতাবাদকে প্রাচীন মহারাষ্ট্রের রাজধানী বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু দৌলতাবাদ নদ্রীতীরে অবস্থিত নহে। 
কানিংহাম সাহেবের মতে কৈলাস-নদীর পূর্বতীরবস্তী কল্যাণ বা। 
কল্যাণী প্রাচীন মহারাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। ফাগুসন টোকা কুলথন্ব 
অথব। পৈতানকে রাজধানী রূপে নির্দেশ করিয়। গিয়াছেন।) একটি 
বৃহৎ নদীর তীরে অবাস্থত। এই নগন চক্রাকারে খ্রিশ লি। মহারাষ্ 
দ্বেশের ভূমি উর্বর! ও করিত। অধিবাসীরা স্ঠায়বাদী 4 কিন্তু তাহার! 
কঠোরম্বভাব ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাহার! উপকারীর নিকট চির- 
কতজ্,থাকে ; কিন্তু শক্রর 'বিনাশ সাধনে দয়ামায়াশৃন্ত। তাহারা 
অপমানের প্রতিশোধ-গ্রহণের জন্ত জীবন, বিসঙ্জন করিতেও কু্ঠিত 
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নহে। .ছুংস্থ ব্যক্তির সহায়তাকালে আস্তরিকতাবশতঃ তাহাদের আত্ম- 
বিস্থৃতি জম্মে। প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার পূর্বে তাহার! শত্রুকে প্রথমতঃ 
সতর্ক করিয়া] দেয়। তারপর পরম্পর সশস্ত্র হইয়া বরশ। দ্বার! পর- 
স্পরকে আক্রমণ করে।, যদি কোনও সেনাপতি যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজিত 
হয়েন, তবে তাহারা কোনও প্রকার দগুবিধান ন৷ করিয়! তাহাকে 
পারধান করিবার জন্ রষণীযর় পরিচ্ছদ প্রদ্দান করে; এইরূপ ব্যব- 
হারের ফলে পরাজিত সেনাপতি বাধ্য হইয়া মৃত্যুর শরণাপন্ন হয়েন। 
রর মহারাষ্ট্র দেশের সৈন্তবন্দ সাতিশয় শৌর্য্যবীর্য্য- 
শালী। এমন কি, এক জন সৈম্থ দশ সহজের 
সম্মুখীন হইতেও পরাজ্মখ হয়না। একারণ দেশাধিপতি প্রতি- 
বেণীদিগকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন।* মহারাম্ দেশের অধিপতি 
ক্ষত্রিযবংশ-সভৃত। তাহার নাম পুলকেশী। , তাঁহার সংকার্ষের 
প্রভাব সুদূর পর্য্যন্ত অনুভূত হইতেছে। মহারান্ দেশের প্ররুতিপুঞ্জ 
অধিপতির নিতান্ত অনুগত, এবং তদীয় আজ্ঞ। প্রতিপালনে তৎপর । 
বর্তমান সময়ে মহারাজ শীলাদিত্য পুর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত মনুষ্য 
সকলকে পরাভূত করিয়াছেন, এবং সুদুর দেশেও তীহার বিজয়-নিশান 
,উদ্ভীন হইয়াছে। কিন্তু একমাত্র মহারাষ্ট্রবাসীরা তাহার, বশত! 
স্বীকার করে নাই। তিনি এই জাতিকে বশীভূত ও দঞ্জিত কগিবার পুর্বে 
পঞ্চভারত হইতে সৈন্ত-সংগ্রহ ও সমগ্র দেশ হইতে উতর নায়কবৃন্দকে 
আহ্বান করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং সৈনাপত্য গ্রহণপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে 
উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু'তাহার পমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হইয়াছিল। 
মহারাষ্ট্রব্ঃসীর। জানান্্রা্গী এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু, উভর শাস্ত্রের 
অধ্য্টনেই তৎপর। মহারাছ দেশে এক শত 
র্দবি্াস।  লঙ্ঘারাঘ বিদ্যমান জ্ঘোছে। এই সকল সত্বারামে 
পাচ হাজার শ্রমণ বাস করিতেছে । দেবমন্দির়ের সংখ্যাও নানাধিক, 
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এক শত। দেবমন্দিরসমূহে নানামতাবলম্বী অপধন্মা দেখিতে পাওয়া 
যায় । 

মহারাষ্্রদেশের পূর্ব-প্রান্তে একটি উচ্চশৃঙ্গ পর্বত বিভমান আছে। 
এই পর্বতের অন্ধকার উপত্যকাভূমিতে একটি সঙ্ঘারাম নির্টিত হুই- 
য়াছে। এই সঙ্ঘারামের সমুচ্চ কক্ষ ও সুগভীর পার্খ্মন্দিরসমূহ 
পব্বতগাঞ ভেদ করিয়া গিয়াছে । এক তলের 
উপর আর একটি তল উখিত হইয়া বন্ধুর শ্গে 
সংলগ্ন হইয়াছে, এবং উপত্যকামুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । (১) এই 
সঙ্ঘারাম অহ আঁচার কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। আচার অহ 
পশ্চিম ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিলেন । তাহার মাতার মৃত্যু হইলে 
তিনি পরজন্মে কী্নুশ আকাঘ্ন ধারণ করিয়াছেন, তাহা দেখিবার জন্য, 
অহ আচারের গুঁৎস্ুক্য জম্মে। তিনি জানিতে পারেন যে, তাহার 
মাতা স্ত্রীলোকের আকার ধারণ করিয়া মহারাষ্্রদেশে জন্ম পরিগ্রহ 
করিয়াছেন । অতঃপর তিনি স্বীয় মাতাকে সত্য ধর্মে দীক্ষিত করিবার 
উদ্দেম্তে মহারাষ্রদেশে আগমন করেন, এবং এক দিন তিক্ষা করিতে 
করিতে তাহার মাতার বাসভবনে উপনীত্ত হন। একটি ক্ষুদ্র বালিকা 
সিন্ষুক দেখিয়। ভিষ্ত1 দিবার উদ্দোস্তে তও্লহন্তে বহির্ভাগে আগমন 
করেন। এমন সময় তাহার বক্গঃস্থল হইতে ছুপ্ধধার1 বহির্গত হয়। 
অহ" আচার এইরূপে মাতার পরিচয় প্রাপ্ত হন; তাহার মাত সত্য 
ধর্ম লাভ করেন। অনন্তর অহৎ আচার কতজ্ঞ হৃদয়ে তাহাকে পুরস্কৃত 
করিবার অভিপ্রায়ে এই সঙ্থারাম নিন্মাণ করিয়া দেন। আমাদের 
বর্ণিত সঙ্ঘারামের অন্তভুকক্ত বিহার এক শত ফিট উচ্চ তাদভ্যন্তরে 
বুদ্ধদেবের সত্তর ফিট উচ্চ প্রস্তরষূর্তি প্রতিহত আছে। এষ্টমৃত্তির 

(১১ এই স্জারাম অভ্ভাপি বিদ্কমান থাকিয়া খেছ্ধযুগের শিল্লোন্নতির পরিচয় 
দিতেছে। বর্তমাণ সময়ে ইহ! অঞ্স্তা গুছা আমে গরিচিত। 


অন্ত গুহ]। 
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মন্তকোপরি ক্রমান্বয়ে সপ্তসংখ্যক চন্দ্রাতপ রহিয়াছে। এই সকল 
চন্দ্রাতপ দৃশ্ততঃ নিরবলম্ব এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন । বিহারের চতুষ্পার্ে 
প্রস্তরপ্রাচীরে বুদ্ধদেবের জীবনের নান! ঘটনার চিঞ্জ অস্কিত দেখিতে 
পাওয়া! যায় । এই চিত্রাবলী সাতিশয় সুকৌশচল ও পুঙ্থানুপুঙ্খভাবে 
ক্ষো৭দিত হুইয়াছে। (১) 


ভরু-কুচ্ছ। 


এই বাজ; চক্রাকারে ২৪০০ অথব! ২৫০০ লি।, ইহার রাজধানী 
গক্রাকারে বিংশতি লি। তরু-কচ্ছ দেশের মৃত্তিকা লবণাক্ত এবং 
তরু লতা গুল্ের সংখা! অত্যল্প। ভরু-কচ্ছ-বাসীর সমুছের জল জাল 
দিয়া লবণ প্রস্তুত করে। কেবল সমুদ হইতেই, তাহাদের ধনাগম 
হইয়া থাকে । ভরু-কচ্ছ দেশ গ্রীক্মপ্রধান ; এই স্থানে সর্বদ] প্রবল 
বাতাস্‌ বহিতেছে। অধিবাসীরা ক্র,র স্বতাব ও বিপথগামী । তাহার! 
ভত্রধ্যবহারে অত্যন্ত নহে। অধ্যয়নে গাহাদের স্পহা নাহ। এই 
দেশে অপধর্থ্ের ও সত্যধন্মের সমান প্রচার । ভরু-কচ্ছ দেশে নুানা- 
ধিক দশটি সজ্থারাম বিদ্যমান* আছে; শ্রমণের সংখ্যা তিন শত। 
দেবমন্দিরের সংখ্যা ন্যনাধিক দশটি। 


সিন সা 
পপ পর পপ ঠ রি 


(১) অজজস্তা গুহাগাত্রে উহার পির্মাণ সম্বন্ধে যাহা উৎকীণ আছে, আমর! 
তাহার যর্মমান্থবাদ প্রদ্দান করিতেছি ।--“স্লাসী স্থবির অচল তদীয় শিক্ষকের 
জন্য এই শৈল-গৃহ নির্মাণ করিলেন ; তিনি বিবাদের গৌরববদ্ধন করিয়াছিলেন, 
এবং কৃতজ্ঞ হইয়াছিটলিন।' আমাদের চৈনিক পরিব্রাজক এই গুহা-নির্দাণের যে 
কারণ নি্জশ করিয়াছেন, তাহ। অলৌকিক , কিন্তু নির্লাতা কোন কারণে কৃতজ 
হ্উয়] এবং সেই খটনার ন্মরণ জন্য অজন্তা গুহার নিল্নাণ করিয়ান্িলেন *ইহা 


পূর্বোক্ত প্রনস্তপ্নলিপি হইতেও অন্গমিত হইতে পারে। 
ৃ হজে 
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মালব দেশ। 


মালব দেশ চক্রাকারে প্রা ৬ হাজার লি। রাজধানী চক্লাকারে 
প্রায় ৩০ লি। রাজধানীর দক্ষিণ ও পুর্ব দিক দিয়া মাহী নদী 
প্রবাহিতা। (কানিংহাম নির্দেশ করিয়াছেন যে, ধার নগর নামক 
স্থানে মালব রাজ্যের রাজধানী প্রতিঠিত ছিল ; সেপ্ট মার্টিনেরও এই 
মত ) যালব দেশের ভূমি অতিশয় উর্বর] । প্রচুর পরিমাণে শস্ত জন্মে 
সমগ্র দেশ সতেজ বুক্ষ লতা গুলে পূর্ণ; ফুলফল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে 
পাওয়া যায়। এক প্রকার পিক্টকই মালববাসীদের প্রধান আহাধ্য। 
তাহার। অতিশয় বুদ্ধিমান, ধর্মান্ুরাগী ও অনুগত স্বভাব । তাহাদের 
ভাষা গ্রাঞ্রল ও মার্জিত, তাহাদের শিক্ষা স্থবিস্ত.ত ও সুগভীর। 

প্রকৃতিপুঞ্রের শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষের ছুইটি দেশ নুগ্রপিহ্ধ। 
একটির নাম মগধ, অপরটির নাম মালব। মালবীয়গণ তীক্ষধীসম্পন্ন 
ও অতিশয় অধ্যয়নশীল। কিন্তু তথাপি তাহাদের 
দেশে অপংন্ম ও সত্যধর্মের তুল্য প্রভাব দেখিতে 
পাওয়া যায়। মালব দেশে সঙ্ঘারামের সংখ্যা প্রায় 
এক শত। এই সকল সঙ্ঘারামে ন্যুনাধিক ছুই সহস্র শ্রমণ কাস। 
করিতেছেন। মালবদেশের দেবমন্দিরের সংখ্যা নানাধিক একশত ! 
এই সকল দ্বেবমন্দিরে নানামতাবলম্বী উপানকগণ পুজা অর্চন 
করিতেছেন ; তন্মধ্যে পাশুপতমতাবলম্বীর সংখ]াই অধিক । 

এই দেশে বাট বৎসর-পৃর্বে মহাঙ্ঞানী ও 'মহাপঞ্িত মহারাজ 
শীলাদিত্য রাজত্ব কর্িতেন। সাহিত্য-শান্ত্রে তাহার অপরিসীম 
অধিকার ছিল। মহারাজ শগাদিত্য বুদ্ধ, ধর্ম ও 
সজ্যে নিরতিশয় শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। জন্ম হইতে 
মৃত্যু অবধি কখনও ক্রোধে তাহার মুধমগ্ুল আরক্িম হয় নাই।, 


মালববাসীর 
জানানরাগ 


মহারাজ শীলাদিত্য 


প্রাচীন শারত। ৩০৭ 


তাহার হস্ত'কখনও কোন জীবিত প্রাণীর অনিষ্টসাধন করে নাই। 
কোনও জীবিত প্রাণীর অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কায়, তীহার হস্তী ও 
অশ্বসুমূহের পানীয় জল ছাকিয়। দিবার নিয়ম ছিল। শীঙ্গাদিত্যের 
»রাজত্বকাল পঞ্চাশৎ্ বা ততোধিক বর্ষব্যাপী হইয়াছিল। এই সময়ের 
মধ্যে মনুয়ের সহিত পশ্তর ঘনিষ্ঠতা জন্সিয়ছিল। মন্ুষ্যগণ পশুর 
হত্যা বা অনিষ্টসাধনে বিরত ছিল। মহারাজ শীলাপ্ধিত্য স্্বীক্র 
প্রাসাদের পার্খে একটি বিহার নিম্মিত'করিয়াছিলেন। এই বিহারের 
শোভাবর্ধনের জন্য শিক্সিগণ স্ব শ্ব শিল্প-নৈপুণ্যের একশেষ প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। রাজভাগডারের সর্বপ্রকার রত্বালঙ্কার ব্যবহৃত" 
হইয়াছিল। এই বিহারের অভ্ান্তরে সপ্তবুদধযুণ্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
রাজার আমন্ত্রণে প্রতিবৎসর মোক্ষ পরিষদের অধিবেশন হইত; 
তছুপলক্ষে চতুর্দিক হইতে আচার্্যগণ আগমন করিতেন। তিনি 
সমাগত আচার্যঃগণকে ধর্মোদেশ্ে চতুর্বস্তী দান করিতেন। 
এতদ্ব্যতীত ধর্থাচুষ্ঠানকালে ব্যবহারের উপযুক্ত তিন প্রকার পরিচ্ছদ 
প্রদত্ত হইত; ততকালে আচাধ্যগণ আশ্চর্য্য সপ্ত মুল্যবান বস্তু ও 
মণিমুত্ঞা লাভ করিতেন। অগ্ভার্পি সে প্রথা অব্যাহতভাবে চলিয়। 
আদিতেছে। ৃ 
মালব রাজ্যের রাজধানীর উত্তর-পশ্চিম দ্রিকে ছুই শত লি দুরে 
ব্রাহ্মণ জাতির নগর অবস্থিত। পুরাকালে এই স্থানে একজন ব্রাহ্মণ 
বাস করিতেন,। তিনি সর্ববিষয়ে বিশারদ 
ছিলেন। তিনি তৎকালেরু সমস্ত লন্বপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি 
অপেক্ষা অধিক শ্রিক্ষিত ছিলেন। সমগ্র গ্যোতিষ 
শান্তর তাহার আর ছিল ' তাহার আচার ব্যবহার নুনির্্ল ছিল। 
তাহার যশোরাশি চতুদ্দিকে বিস্তীর্ঘ হইয়াছিল। এই অসাধারণ ব্রাহ্মণ 
রাজ। প্রজ। সকলেরই তুল্য শ্রদ্ধাতাজন ছিলেন। ইহার ফলে তাহার 


পণ্ডিত ব্রাহ্মণের 
উপাখ্যান 


৩৩৮ প্রাচীন ভারত। 


জি শিস | অতি” সা | পিই বা সী পিজা পরি স্পস্ট ১ এসি || উল অপ্সরা পর পট অপার এস 


আত্মস্তরিত৷ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি আপনাকে মহেশ্বর দেব, 
নারায়ণ দেব, বাস্থদেব, ও বুদ্ধ লৌকনাথ দেব প্রভৃতি পূর্বববন্ত মহা- 
পুরুবগণ অপেক্ষ। গরিষ্ঠ বলিয। বিবেচনা করিতেন, এবং অকুষ্ঠিতচিত্তে 
সর্বদ। প্রকাশ করিতেন। তিনি এঁ সকল মৃহাপুরুষের প্রতিমৃত্তি নিশ্মাণ 
করিয়া, তৎসমুদয় স্বীয় আসনের পদ-রূপে ব্যবহৃত করিয়াছিলেন। 
তৎকালে ভদ্ররাচ নামে এক জন ভিক্ষু বাস করিতেন। সমগ্র হেতু- 
বিদ্যা তাহার কণ্স্থ ছিল। তাহার চরিত্রপ্রভ1 সর্বত্র বিকীর্ণ ছিল। 
নিরাকাজ্ষ! ও নিলিঞ্ঠত1 'তাহার চৰিত্রের বিশেবত্ব ছিল। ভদ্ররুচি 
প্রাগুক্ত গব্বিত রাহ্ধণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয। বিশ্মিত হন, এখং তাহার 
সহিত শাস্ত্রীয় বিচার করিবার সঙ্কল্প করেন। অতঃপর তিনি তদ্দেশীয 
নরপতির সকাশশ উপনীত হন, এবং তাহার নিকট স্বীয সন্বল্প ব)ক্ত 
করেন । তদীয় মলিন বেশ দেখিযা নরপতির অশ্রদ্ধা জন্মে। তথাপি 
তিনি তাহার মহান্‌ সঙ্কল্পের বিষষ অবগত হইয়া, তাহাকে সন্মান 
প্রদর্শন করেন, এবং তদদীষ উদ্দিষ্ট বিচারের বন্দোবস্ত করি! দেন। 
গব্বিত ব্রাহ্মণ স্বীয় আসনে এবং ভদ্ররুচি তৃণাসনে উপবিষ্ট হইয়া 
বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ সত্য শাস্ত্রের নিন্দা ও 
অপশান্ত্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্ত ভদ্ররুচি অচিরে তাহার 
সমস্ত যুক্তিতর্কের খগ্ডুন করিয়া দেন, এবং ব্রাহ্মণ পরাজয়-স্বীকার 
করিতে বাধ্য“ হন। অতঃপর তদ্ধেশীয় নরপতি ব্রাঙ্গণকে সন্বোধন 
করিষ! বলেন, “বিচারে পরাজিত হইলে মৃত্যু অবশ্থন্ভাবী।” ব্রাহ্মণ 
বাজবাক্যে ভীত হইয়। কাঁতরকণে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ভদ্ররুচি' 
তাহার ভয়-ব্যাকুল ভার্ব দেখিয়1 দয়াপরবশ হন, এনং তাহার মুক্তির 
জন্ঠ নব্ূপতিকে অনুরোধ করেন । তদীয়, অনুরোধে রাজা, ব্রাহ্মণকে 
মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রদ্দধান করিয়া গর্দভপৃষ্ঠে নগর গুদক্ষিণ 
করাইতে আদেশ দেন। গর্বিত ব্রাহ্মণ স্বীয় পরাজয়ে মুহমান হইয়া 


প্রাচীন ভারত। ৩০৯ 


০৩০০০ সা সজল লি বি রি সি জরি রা আরকি শন আগ 


রক্ত বমন করিতে আরম্ভ করেন। ভদ্ররুচি এই সংবাদ পরিজ্ঞাত 
হইয়া তাহাকে সাস্বন! প্রদান করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ তীয় বাক্যে 
ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়। মহাযান শান্ত্র এবং পূর্ববস্তী' পবিত্র মহাপুরুষ- 
গণের নিন্দা করিতে থাকেন। কিন্তু তীহার, ছুর্বাক্য পরিসমাপ্ড 
হইতে না হইতেই পৃথিবী দ্বিধ। বিভক্ত হইয়া তাহাকে গ্র(স 
করিয়াছিল। 

বল্লভী রাজ্য । 


বল্লভী রাজ্য চক্রাকারে নযানাধিক ৬ হাজার লি। ব্রাজধানী প্রায় 
৩০ লি। বল্লতী রাঙ্জয অতিশয় জনপূর্ণ। এই বাচ্জো অগ্ততঃ এক, 
শত কোটীপতি ধনী ব কব্িতেছেন। দুরদেশ 
হইতে ছুল্পত বহুমূলয দ্রব্য *সমুপয় বল্লভী 
রাজ্যে সঞ্চিত হয়। সঙ্ঘারামের মংখ্যা শতাধিক; শ্রমণের সংখ্য 
প্রায় ৬ হাঙজার। বল্লতী রাজ্যের রাঙ্জগবংশ ক্ষত্রিয়। বর্তমান রাজার 
নাম দ্রবপদ্ধ। তিনি মালবরাজ শালাদত্যের ভ্রাতুষ্পুত্রৎ এবং কান্ত- 
কুজরাজ শীলাদিতোর জাম।তা।, এই রাজার স্বভাবে হঠকারিত। 
দেখিতে পাওয়। যায় ; তীহার রাঁজনীতিজ্ঞতা ও ধীশক্তিও গভীর নহে। 
সংপ্রতি তিনি বৌদ্ধধর্মের দ্দাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বৎসরাপ্ডে 
বৌদ্ধ-সভা আহ্বান করেন। তদুপলক্ষে যে সফল শ্রমণ সমাগত হুন, 
তাহাদিগকে তিনি নানাবিধ মহার্থ বস্ত প্রদান করেন। তার পর 
সেই সমুদয় উপঢৌকন সামগ্রী দিওণ মূল্যে ক্রয় করিয়া রাখেন। 
তিনি গুণান্ুরাগী ও ধীশক্তিসন্পন্ন'ব্যক্তিগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। 


সৌরাষ্ট্রী। 


সৌরাষ্ট্র দেশ চক্রাকারে ন্যুনাধিক ৪ হাজার লি। রাজধুনী ,৩* 
লি। এই দেশ বল্পভীরাজ্যের অধীন। ভূমি লবণাক্ত। পুষ্প ও 


ঞবপদ রাজা!। 





৩১৩ প্রাচীন ভারত ॥ 


এস শিস | সি শপ || সি 


ফল ছুশ্রাপ্য। অধিবাসীরা লবুচরিত্র। তাহার জঞানাহুরাগীও নহে 
এই দেশে সত্য ধর্ম ও অপধর্মের তুল্য প্রভাব। সঙ্ঘারামের সংখ্য৷ 
&* ) শ্রমণের সংখ্যা তিন হাজার। দেবমন্দিরের সংখ্যা ন্যুনাধিক 
এক শত। সৌরাষ্ট্র দেশ সমুদ্রতীরবর্ভী বলিয! অধিবাসীর। মমু্র 
হইতে জীবিক1 অঞ্জন কবে, এবং পণ্য-ক্র্ঈ-বিক্রয়ে নিরত থাকে । 

সৌরাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানীর অনতিদুবে উজ্জন্ত ( রৈবতক ) পর্বত- 
শিখবে একটি সঙ্ঘারাম বিগ্ঘমান আছে। এই স্বারণমের কক্ষসমূহ 
পর্ধবতপার্খহইতে গঠিত হইযা উঠিগ্নাছে। উজ্জন্ত, পর্বত বনাবৃত। 
ইহার চতুষ্পার্থ্ে নদী প্রবাহিতা। এই স্থানে মহাম্মা। ও মহাপুরুষগণ 
'দূমণ ও বিশ্রাম করেন। দৈব-বলসম্পন্ন খবিবন্দ' দন্মিপিত হন, এবং 
অবস্থান করেন। 


গুর্জর দেশ। 


এই দেশ চক্রাকার্রে ন্যনাধিক ৫ হাজার লি। রাজধানী চক্রাকরে 
৩ লি। গুর্জববাসীদেব আচার ব্যবহার সৌরাষ্ট্রবাসীদের অনুরূপ । 
গুর্জর দেশ জন্পূর্ণ ; অধিবাসিরন্দ ধনশালী ; সত্যধর্ম্মবিশ্বাসীর সংখ্যা 
অত্যন্প। দেবালযের সংখ) বহু। গুর্জরাধিপতি ক্ষত্রিয়বংশ সম্ভৃত। 
বর্তমান নরপতি মাত্র বিংশতি 'বর্ধ বধস্ব। কিন্তু সাহসিকতা এবং 
ধীশক্তির জন্য বিখ্যাত 1 রাঙ্জা বৌদ্ধধর্ম প্রগাড বিশ্বাসী । 


উজ্জয়িনী। 


উজ্জধিনী ( অবস্তী.) রাজ্য চক্রাকারে প্রা ৬ হাজার ঠা; 
রাজধানী ( উক্জয়িনী ) চক্রাকারে ৩* লি। এই দেশে বহু সংখ্যক 
সঙ্ঘারাম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত তাহার অধিকাংশই তগ দশায় 
পর্তিত ছুইয়াছে ; কেবল তিনটি কি পাঁচটি অঙ্ষু্ অবস্থায় 'বিস্ভমান 


প্রাচীন ভারত। ৩১৯ 


লি শিওর 


আছে; শ্রমণের সংখ্যা তিন শত। দেব মন্দিরের সংখ্যা বছু। 
উজ্জয়িনীর আধপতি ব্রাঙ্গণ বংশ সঞ্ভুঁত। তিনি অশেষ সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ 
কিন্তু সত্যশাস্ত্রে তাহার আস্থা নাই। 


সিন্ধুদেশ | 


অতি প্রাচীন কালেই সিঞ্কদেশে আঁধ্যগণের নিবাস প্রতিষ্ঠিত 
হহযাছিল। কিন্তু ত্র শান্্ আলোচনা করিল 
আধ্য ও অনাধ। 

মিশ্রণ। প্রতীয়মান হয যে, এঁদেশরাসীরা তাদৃশ সম্মান 
ভাজন ছিলেন ন1।' ক্ত্রকাৰ বৌধ্যাযন তত্রত্য 

অধিবাঁসীদ্দিগকে মিশ্রজাতীয বলিয়া উল্লেখ করিষাঁ গিধাছেন। সিন্ধু- 
দেশেব আদিম বাসীদের সঙ্গে উপবিষ্ট আধ্্যগণের সম্মিলন বা শোণিত 
সন্বন্ধের কলে তাহাদ্েব আচার ব্যবহার অপেক্ষারুত হীন হইযা! পড়ে। 
হিউ-এন্থ সঙ্গ খৃষ্টীয সপ্তম শশ্তাব্বীতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়। 
সিদ্ধুবাসীদের যে বৃত্তান্ত পিপিবদ্ধ করিয়া গিয়ছেন, তাহা হইতেও 
হীন আচার ব্যবহারের" প্রমাণ পাওষ। যাষ। আমরা পাঠকগণের 
কৌতুহল নিবারণ অতিপ্রায়ে সে বৃত্তান্তের সা'র সঙ্কলন করিয়া দিলাম। 
সিদ্ুদেশ চক্রাকারে প্রাষ ৭ হাজার লি; রাজধানী চক্রাকারে 
প্রায় ৩০,ল।, এই দেশের ভূমিতে প্রচুর পরি- 
মাণে গম উৎপন্ন হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাত প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া ধায়। সি্ুদেশ ষাড়। যেষ, উদর, অশ্বতর এবং 
অন্তান্থ' পণ্ডর প্রতিপালন পক্ষে অন্ধকূল। লালবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ঃবর্ণ 
প্রভৃতি বিবিধ প্রকার লবণ এই দেশে পাওয়া বায়। এই সমুদ্র লবণ 


সিদ্ধুদেশ। 


৩১২ প্রাচীন ভারত। 


শ্স্ শী সপ অপ জি 


নানাস্থানে উধধরূপে ব্যবহৃত হয়। ৷ সিদ্ধুবাসীদের স্বতাব কঠোর এবং 
ভাব প্রবণ; কিন্ত তাহার! ন্যায় পরায়ণ এবং 
সচ্চরিত্র । তাহার] বিবারদপ্রিষ এবং বাদান্ুবাছে 
নিরত। তাহার! বিগ্ব]! অঞ্জন করে, কিন্তু উন্নতি লাভের আকাজণ 
তাহাদের নাই। সিক্ষুবাসীরা বৌদ্ধ ধর্ে বিশ্বাসী। এই দেশে 
বছুশত সঙ্ঘারাম বিদ্যমান গ্মাছে। এই সকল সঙ্ঘারামের শ্রমণের 
সংখ্যা ননাধিক দশ সহশ্র। অধিকাংশ শ্রমণই অলন "এব" হুর্নাতি 
পরাযণ। যে সকল শ্রমণ পূর্ববর্তী পরমসৌগতগণের ্মগুসরণ কিয় 
প্রকৃত ই ধন্মপথে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা! করেন, তীহাবা লোকালয় 
পরিত্যাগ পূর্বক পর্ধত বা বনে বাস করিযা থাকেন। এই স্থানে 
তাহারা ধর্মফল লাভ করিবার জন্ত অহোরাত্র সাধনা করেন। সিন্ধু 
দেশের দ্রেবমন্িরের সংখ্যা ব্রিং 'শতি। 
সিদ্ধদেশের রাজা শূদ্রবংশ সভভৃত। তিনি স্বতাবতঃ সচ্চরিত্র 
এবং সরল প্রকৃতি; বৌদ্ধশান্ত্রে তাহার . শ্রদ্ধ। 
আছে। 
পিন্ধুনদের তীরে সহত্র লি ব্যাপী জলাভূমির পার্থে বনুসংখ্যক 
লোক বাস করির্তেছে। ইহাদের প্রকৃতি দয়! 
মায়া শূন্তঃ হঠকারিতা তাহাদের স্বভাবের 
বিশেষত্ব ? রক্তপাতই তাহাদের কার্য । গে! পালন 
তাছাদের একমাত্র ব্যবসায়, এই ব্যবসায় ঘ্ারাই তাহার। জীবিক! 
অর্জন করিয়া থাকে। এইজাতি কোন র্)ক্তির ক্্তৃত্বাধীন নহে; 
কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, কাবারও অর্থ সংস্থান নাই, তবে কেহ নিতান্ত 
দরিদ্রও নহে। তাহার মস্তক মুগ্ডন এবং কষায়বস্ত্র পরিখান করে। 
তাহাদের বাহ্িক পরিচ্ছদ দেখিলে তাহাদিগকে তিক্ষু বলিয়া গ্রতীয়- 
যান হয়; কিন্ত তাহার। কাজ কর্দে আচার ব্যথহারে গৃহস্থ মাত্র 


শস্মিিস-লিসউ  এপ পট | অজ ববি নি ইস ০ একি 


লোক চরিত্র। 


সিন্ধু রাজ। 


সিদ্ধ দেশের একটি 
জাতির বিবরণ | 


প্রাচীন ভারত। ৩১৩ 


০০ শি ৯ শি শস্ পাশ সি পিপি এ পি আজ ০৯৯ পা | পা শি এ এ চা, (সি পনি সস৩6 (হস 


এরূপ রুথিত আছে যে, পুরাকাশে প্রাগুক্ত জাতীয় লোক সকল 
নিতান্ত অসহিষ্ ছিল এবং কেবগ নিষ্ঠুর ব্যবহার ও অত্যাচার করিত । 
তৎকালে একজন অহৃৎ দঘা পরবশ হইয়া সত্রীতি প্রচার পূর্বক 
তাহাদিগকে সতাধর্খে দীক্ষিত কবিবার উদ্দেশ্তে এই স্কানে উপনীত 
হন। তিনি আগমন পূর্বক অলৌকিক ক্ষমতা ও আশ্চর্য্য শক্তি 
প্রদর্শন করেন ।, তদৃশ অলৌকিক ক্ষমত। ও আশ্চর্য্য শক্তি দর্শনে 
তাহারা বশীভূত হয়। অতঃপর অর্থৎ সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া 
তাহাদেব নিকট সত্য ধর্শেবে মন প্রকাশ করেন, এবং এ সকল লোক 
সে ধন্মে দীক্ষিত হয় ;* এই সময় হইতে তাহার! 'তিক্ষুর পরিচ্ছদ " 
পরিধান এবং সত্যধর্মান্ুমোদ্দিত পথে জীবন যাত্র! নির্বাহ করিতে 
আরস্ত করে। তার পব বহুকাল অতিবাদহিত হইয়। গিগ্বাছে, এবং 
কাল ক্রমে পুনর্বার শিধিলত। দেখ! দিয়াছে । এ সকল লোক 
পুনর্বার অসৎ পথে ধাবিত হইয়াছে। কিন্তু তাহবরা£এখনও ধার্শিকের 
॥পরিচ্ছদণ্পরিধান করিতেছে । 


ভারতীয় সভ্যতা । 
( হিউএন্থ,দুঙ্গ কর্তৃক অস্কিত ) 


ভারতবর্ষের জাতি স্কল নানা বর্ণে বিভক্ত। এতম্মধ্যে আভি- 
জাঁত্য এবং,চরিত্রের বিশুদ্ধতা ব্রাহ্মণগণ সর্বশ্রেষ্ঠ । এই বর্ণের কীর্ডি- 
কাহিনী চিরকাল দেশ দ্বেশান্তরে বিদিত গিয়া 

রান্গণতুমি তারতবর্ষ ব্রান্ণভূনি নামে কখিত হইয়া থাকে। 


৩১৪ প্রাচীন ভারত । 
ভারতবর্ষ নামে পরিচিত ভূখণ্ড সাধারণতঃ পঞ্চভারত নামে পরি 
ৃ কীঙ্চিত হইয়া! আসিতেছে। এই দেশের পরিধি 
চতুঃসীমা, আয়তন ৯৯৯ লি) ইহার তিন পার্থে সুবিশাল সাগর 
ইট: বিভৃত, উত্তর দিকে তুধারমগ্ডিত শৈলমাল! দায়- 
মান। ভারতবর্ষের উত্তরাংশ স্ুপ্রশত্ত, দক্ষিণাংশ সন্ধীর্ণ। সমগ 
ভারতবর্ষ সত্তর বা ততোধিক প্রদেশে বিতক্ত। খতু সকল গ্রী্মগ্রধান, 
ভূমি সুজল| এবং আর্্র/ ভারতবর্ষের উত্তরাংশ শৈল।চ্ছন্ন, ভূমি শুক্ক 
এবং লবণাক্ত ; পূর্বভাগ উপত্যক1 এবং সমতল 'ডুমি পূর্ণ। এই 
অংশ নদ্দীমাতৃক ও কধিত বলিয়৷ উর্বর এবং ফলশস্তপূর্ণ ; দক্ষিণাংশ 
বনরাজি-শোভিত ; পশ্চিম প্রদেশ কক্করময় এবং অনুর্বর | 
গ্রহ্সম্পর্ধে চন্দ্রের অবস্থিতি অনুসারে দ্বাদশ মাসের নাম কল্পিত 
হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা ক্ষুত্র সমদ্গের নাম ক্ষণ। ১২০ ক্ষণে এক তক্ণ। 
৬০ তক্ষণে এক লব, ৩* লবে এক মুহুর্ত; ৫ মুহুর্তে 
সম গণ]  এক কাল (প্রহর), ৬ কালে এক অহোরাত্র; 
খাডু ইত্যাদি । কিন্তু সাধারণতঃ দিবা রাত্রি আট প্রহরে বিভক্ত । 
প্রতিপদ হইতে পৃণিম। পর্যন্ত শুকুগক্ষ, পৃর্ণচন্ হইতে অমাবস্তা৷ পর্যাত্ত 
কৃষ্ণপক্ষ । চৌদ্দ অথব৷ পনর দিনে. কুষ্ণপক্ষ হয়, কারণ মস কখন 
ছোট কখন বড় হইয়া থাকে: কষ্ণপ্চ এবং তৎ্পরবর্ভী শুদ্রুপক্ষ 
লইয়া এক মাস। ছয় মাসে এক অগ্নন। ছুই অয়নে এক বৎ্সর। 
এক বৎসর ছয় খতুতে বিতক্ত। চীনদেশের প্রথম মাসের যোড়শ 
দিবস হইতে তৃতীর মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্যাস্ত গ্রীম্জের প্রারস্ত কাল, ' 
তৃতীয় মাসের যোঁড়শ দিবস নূইতে পঞ্চম মাসের পঞ্চদশ দিব্স 
পর্য্যন্ত গ্রী্ের পূর্ণকাল, পঞ্চম মানের ধোড়শ দিবস হইতে সপ্তম 
মাসের পঞ্চদশ দিবস বর্ধাকালঃ সপ্ত - মাপের যোড়শ দিবস 
হইতে নবম মাসের পঞ্চদশ দিবণ পর্যাস্ত শশ্যোদগম কাল, 
অধম যাসের ধোড়শ. দ্িবণ হইতে একাদশ মাসের পঞ্চদশ 
দিবস পর্য্যস্ত পীতের প্রারস্ত কাল, একাদশ নাসের ফোড়শ, 
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শি স্যরি পরি পিঠ 


দিবস হইতে প্রথম যাসের পঞ্চদশ দিবস 'পর্য্যও শীতের পূর্ণ কাল। | 
পবিত্র 'বৌদ্ধ শান্ত্রান্থপাবে বৎসর তিন খতুতে বিভক্ত । প্রথম মাসের 
ষোড়শ দিবস হইতে পঞ্চম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্্ত গ্রীষ্মকাল; 
প্রঞ্চম মাসের বোডশ দিবস হইতে নবম মাসেবু পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত 
বর্ষাকাল, নবম মাসেব ষোডশ দিবস হইতে প্রথম মাসের পঞ্চদশ দিবস 
পর্য্যন্ত নীতকাল'। মতান্তরে বৎসর খতুচতুষ্টয়ে বিতক্ত-- বসন্ত, শ্রীন্স, 
শরৎ এবং শ্ীত।" চৈত্র, বৈশাখ এবং '্যাষ্ঠ মাস লইয়া বসন্তকাল ; 
এই সময়ের সঙ্গে প্রথম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে চতুর্থ মাসের পঞ্চ- 
দশ দিবস পর্যন্ত স্মষেব এক্য দেখিতে পাওয়া,যায়। গ্রীষ্কালের 
মাসের নাম আধাট, শ্রাবণ, ভাত্রপদ, এই সমযেব সঙ্গে চতুর্থ মাসের 
ষোডশ দিবস হইতে সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্যন্ত সমযের এঁক্য 
আছে। শরৎকালীৰ তিন মাসের নাম আশ্বমুজ, কুণ্তিক এবং মার্গশীর্ষ ; 
আশ্বমুজ মাস হইতে আবন্ত কবিয়া মার্গশার্ম মাস পর্য্স্ত যে সম, তাহা" 
সপ্তম মাসের ষোডশ দিবস হইতে দশম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্যন্ত 
সমযেরু সঙ্গে অতিন্ন। পুধ্য, মাঘ, ফাগ্তন, এই তিন মাস ণাতকাল এখং 
দশম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া প্ররর্ম মাসের পঞ্চদশ 
ফিবসে শেষ। 
নগর ও পল্লীসমুহের অত্যন্তর প্রাচীব্পবিবেষ্টিত ; 'এই সকল 
প্রাচীর সমুচ্চ এবং প্রশস্ত । পথ,ও উপপথ সকল 
বক্র। সাধারণ পথ সকল অপবিষ্কার ; এই সমস্ত 
পথের উত্তস্ব পারে, বিপণিফাল! সজ্জিত এবং যথাযোগ্যভাবে চিহ্নিত । 
মাংসবিক্রেতা, খবর; নর্তক নর্তকী, জল্লাদ" এবং সর্দাঞ্ক প্রভৃতি নীচ 
ব্যবসার বাসের জন্ত নগুর সমূহের বহির্ভাগে স্থান নির্দিষ্ট রহিয়াছে । 
সাধারণ পথে গমনাঁগমনের সময় ইহাদ্দিগকে বামপার্খ দিপ্তা চলেতে 
হন্স। এই সমস্ত জাতির বাসভবন অনুচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ; 


মগর এবং পল্লী 


৩১৬ প্রাচীন ভারত। 


জগ শি শাল শ্মশান শস্টি শসিউপসিরসি আলা সস র্ত্ পস্ষ্প্াজ এ শিপ, পি ও 


তাহাদের বাসস্থান উপনগর বা উপপন্নী নামে পরিচিত। মৃত্তিকা 
নরম এবং কর্দমময় বলিয়! প্রাচীর ইষ্টক দ্বার! প্রস্তত। প্রাচীরের উপর 
কাষ্ঠ বা বংশদণ্ড নির্মিত চূড়া দেখিতে পাওয। বায়। ভারতবাসীদের 
বামভবন বারেন্দা এবং আমোদগৃহ দ্বারা পরিশোতিত। এই সকল 
বারেন্দা ও আমোদগৃহের প্রাচীর কাষ্ঠনির্মিত, তছুপরি চণের আস্তরণ ; 
ছাদ ইই্কের। ছাদের জন্ত- তৃণ, শুষ্ক শাখা, ইষ্টক, অথবা কাষ্ঠকলক 
ব্যবহৃত হয়। 

ভারতবর্ষের সঙ্ঘারামসমূহেব নিম্্মাণ কৌশল অতি ওমুন্দর। চতু- 
ফোণের চারিদিকেৎএক একটি দ্বিতল মন্দির বিগ্যমান। ইহার 
কড়িকাষ্ঠ এবং কার্ণিন সবিশেষ কৌশলে বিবিধ 
আকারে 'গঠিত হইয়াছে । প্রবেশ দ্বার, বাতাক়ন 
এবং অন্ুচ্চ প্রাচীবেব আগ্ান্ত স্ুচিত্রিত। বৌদ্ধ তিক্ষুগণের বাসগৃহের 
অত্যন্তর কারু কার্য্যখচিত. কিন্তু বহির্ভাগ অনলন্কত। হন্ম্যের মধ্যস্থলে 
সাধারণ গৃহ, এই গৃহ সমুচ্চ এবং প্রশস্ত, একপার্খে নানা তল বিশিষ্ট 
প্রকোষ্ঠসমূহ ; সমগ্র সজ্ঘারাম নান। প্রকার চূড়ায় পরিশোভিত । 
প্রবেশদ্বার সকল পূর্বমুখ ; রাজাসনও পূর্বমুখে স্থাপিত। 

ভারতবাসীর! বিশ্রাম অথব1 শয়নের জন্য মাছুর ব্যবহার করে 
রাজপরিবার এবং সন্ত্রান্ত ব্যক্তি ও রাজপুকষবর্গের ব্যবহারের জন্য 
নানাবিধ কারুকার্যযথচিত মাদুর পাওয়। যায়। কিন্তু 
সর্বপ্রকার মাছুরের আকার এক। রাজাসন 
উচ্চ, সুবৃহতৎ এবং মহার্থ মপিযুক্তার সঙ্জিত। ' রাজাসনের নাম 
সিংহাসন। রাজাসন অতি উৎকৃষ্ট বন্ত্রে ম্ডিত, পাদপীঠ মণিমুক্তায় 
ভূবিত। অভিজাতগণ স্বন্ব রুচি অনুসারে *সুচিত্রিত এবং সুসজ্জিত 
আসন ব্যবহার করেন। ৃ 

ভারতীয়গণের ব্যবন্ধত পোষাকের কেন প্রকার ছাট কাট নাই। 


সঙ্বারাম। 


আসন! 
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শুন্ববর্ণ পরিচ্ছদই তাহাদের সমধিক প্রিষ। রূঙ্গিল অথব1 কারুকার্ধ্য- 
খচিত পরিচ্ছদ তাহাদের মনঃপুত নহে। পুরুষের! 
মধ্যদেশে উত্তপীয় জড়াইয়! লইয়া বাহুমুলে বিস্তত্ত 
করিয়। দক্ষিণ পার্থ দিয়) ঝুলাইয়া রাখে। শ্্রীজাতির পরিচ্ছদে গা 
পর্যন্ত আবৃত, হয়,.; তাহাদের ক্বন্ধদেশও বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত থাকে । 
তাহার! মস্তকোগ্রাবি কেশের কিষদংশ দ্বারা কবরী বন্ধন করে; তত্তিনন 
অবশিষ্ট কেশরাশি বিস্তীর্ণ থাকে, অনেক পুকষ দাড়ি গোফ মুগ্ডন 
করে। তাহারা মস্তকে পুষ্পমাল! ও র হরহারস'যুক্ত উষ্তীব ধারণ করে। 
তাহাদের পরিচ্ছদ একীষেয় এব* কার্পাস নিম্মিন্ত, ক্ষৌমবন্দ্ের পুরি- 
চ্ছদ্দও দেখিতে পাওষা যায়। উত্কৃষ্ট ছাগলোম দ্বার! কম্বল প্রস্তুত 
হয়; এই কন্বল দ্বারাও পগ্চিচ্ছদ্র »প্রস্তত কঝ্বার প্রথা আছে। 
করাল দ্বাবাও পরিচ্ছদ প্রস্তত হয়, করাল এক প্রকার বন্য জনস্তর 
সুচিককণ লোম; এই লোম দ্বারা বস্ত্র বন করা, অতি দুরূহ বালয় 
উহা,মুল্যবান এবং উৎকৃষ্ট পরিধেয়রূপে পরিগণিত। 

উত্তর ভারতে বায়ু শীতল্লা বলিয়। তব্রত্য লোকে খাট ও আঁটা 
পোষাক ব্যবহার করে । অপধরন্াবলত্িগণের পরিচ্ছদ বহুবিধ এবং 
মিশ্রিত । অনেকে শটদীরিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য ময়ুরপুচ্ছ' ধারণ 
করে) অনেকের গলদেশে নরান্থিমাল! শেঃভ। পায়; অনেকে উলঙ্গ 
ভাবে অবস্থিতি করে; অনেকের পরিধেয় বৃক্গপর্র অথব। বন্ধল; 
অনেকে মন্তকের কেশ ছিন্ন এবং দাড়ি গোঁফ কর্তন করিয়া! ফেলে; 
আবার অনেকের' নিবিড় শ্ঞ্ররাঁজিও দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল 
ব্যক্তির চুল মাখার উপর গ্রস্থিবন্ধ থাকে । বস্ততঃ অপন্মা বলদ্বিগণের 
পরিচ্ছদ-প্রণালী একরপ' নহে; তাহাদের পরিচ্ছদের রং,্শাদাই 
হউক? বা লালই হউক, অস্থায়ী । 

শ্রমণগণের ব্যবহারেক্স নিমিত্ত (তন প্রকার পরিচ্ছদ সি 


বসন ভুষণ। 


৩১৮ প্রাচীন ভারত। 


এ সি এআ চর ০৯৩ বি টি শনি, সস শি | সিসি 


আছে। এই সকল পরিচ্ছদ এক প্রপালীতে প্রস্তত নহে; তাহাদের 
পরিচ্ছদ সাম্প্রদায়িক নিয়মান্সারে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়! 
থাকে । কোন কোন পোষাকের পঞ্জাব সরু বা চওড়া ; আবার কোন 
কোন পোষাক অল্প বা বেশী ঝুলিয়৷ পড়ে। “সাঙ্গ কিওকি” নামক 
পরিচ্ছদে কেবল বামস্কদ্ধ আবৃত হয়, কিন্তু উভয় বাহমূণই আচ্ছাদিত 
হইয়া! থাকে। এই পোষাক দক্ষিণ পার্খে আটা, কিন্ত বাম পার্থ 
খোল!। “সাঙ্গ কিওকি” পরিধান করিলে মধ্যদেশেরু নীচ পর্য্যন্ত 
ঝুলিয় পড়ে। “নিফোসনা” নামক পরিচ্ছদ্দেব কটিবন্ধ অথবা ঝুল 
কিডুই নাই। এই পোষাক পরিধান করিবার সময় উহার নিয়্াংশ 
থাকে থাকে ভাঙ্জ করিয়া কোমরে বন্ধন করিয়] রাখা হয। এক এক 
সম্প্রদায়ের জন্য এক এক বর্ণে ব্পরিচ্ছদ নির্দিষ্ট আছে। পীত এবং 

রক্ত,__-এই ছুই বর্ণের পরিচ্ছদই ব্যবহৃত হয়। 

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রির়গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর পরিচ্ছদ 
ব্যবহার করেন। তীহাদের আচার ব্যবহার সমস্তই সাদদাসিদে এবং 
মিতব্যয়সাধ্য। দেশাধিপতি রাজা এবং বিশিষ্ট অমাত্যবন্দ শ্বতন্ত 
প্রকার পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার ব্যবহার করেন। তাহার। রত্রখচিত 
মুকুট ধারণ করেন, তৎসঙ্গে ফুলদল সংঘুক্ত হইয়৷ মন্তকের শোভা বর্ধন 
করে। তাহার বলয় এবং হার দ্বারা অঙ্গ ভূষিত করিয়। থাকেন। 

ভারতবর্ষের অনেক ধনবান বণিক কেবল স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবসায়েই 
নিরত রহিয়াছেন। তাহাদের অধিকাংশেরই পদ নগ্ন, কদাচিৎ 
কাহারও পদে পাদুক! দেখত পাওয়। যায়, তাহাদের দস্তপংক্তি কৃষ্ণ 
ব। লোহিত বর্শে রঞ্জিত। তাহারা মাথার কেশ গ্রন্থিবন্ধ করিয়া 
রাখেন এবং কর্ণবিদ্ধ করেন। তাহাদের চচ্ছ আরত? নাসিক! 
অলক্কারশোতিত। * 

ক “ছাদের নাসিক! সুন্দর," এই কার অনুবাদও হইতে পারে। . 
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ভারতীয়গণ শারীরিক পরিচ্ছন্নতা সন্বন্ধে সবিশেষ অবহিত; 
তাহার! এই বিষয়ে কখনও শৈথিল্য প্রকাশ করে না। তাহার। 
সকলেই আহারের পূর্বে ন্নান করিয়া থাকে, 
তাহারা কখনও ভোজনাবশিষ্ট বা উচ্ছিষ্ট আহার 
করে ন।; তাহাঞ্দর একজনের ভোজন পাঞ্জ অন্যে বাবহার করে না। 
কাষ্ঠ বা! প্রস্তর পাত্র একবার ব্যবহার অস্তেই নষ্ট করিযা ফেল] হয়। 
তাহার স্বর্ণ (রাঁপ্য, তা অথব1 শৌহ পাত্র একবার ব্যবহার করিয়াই 
মাহ্জিত এবং ধৌত কর্পিয়া৷ থাকে । তাহারা আহার অস্তে খড়িকা। 
সবার দন্ত পরিক্ষার এবং হস্তপদ প্রক্ষালন করে। 

ভারতীয়গণ এই প্রক্ালনের পুর্বে পরস্পরকে স্পর্ণ করিতে বিরত 
থাকে। তাহার! শৌচস্থান হইতে প্রত]ীগত হইয়া প্রতিবারেই শরীর 
ধৌত এবং হরিদ্রা বা! চন্দনের সুগন্ধ গ্রহণ করে।' 

যে সময় রাজ! স্নান করেন, তখন ঢক্কামিনাদ এবং বাগ্যোগে 
বন্দনা' সঙ্গীত করা হয। ভারতবাসীর1 পৃজা অর্চনা এবং প্রার্থন৷ 
করিবার পুর্ববে নান করিয়া পবিল্ হয়। 

ভারতখাসীর বর্ণমালা ব্রহ্মদেব কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল; এই বর্ণমালা! 
আদিকাল হইতে অগ্যাবধি পরম্পরাগত হইয়! প্রচলিত রহিয়াছে। 
ভারতীয় বর্ণমালার অন্তর্গত অক্ষরের সংখ্যা ৪৭ 
এবং উদ্দেশ্ত, স্থান ও সময়ের অবস্থা অনুসারে শব্দ 
রচনার ,উপযোগী ভাবে সংঘুক্ত। এতদ্বযতীত 
ধাতু প্রত্যয়াদি অন্ধ প্রকার র্ূপও আছে। ভারতীয় বর্ণীল৷ বহুদিকে 
বিস্তৃত হইয়। পর়্িয়াছে এবং নান! শাখাপ বিভক্ত হইয়াছে । এই 
কারণ ধবের উচ্চারণকালে প্রতেদ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্ত 
মূলগত,কোন প্রতেদ নাই। মধ্য-ভারতে ভাষার আদি রূপ অঙ্গ 
রহিয়াছে । এইস্থানের উচ্চারণ কোমল, ক্রতিসুখকর এবং দেব- 


পরিচ্ছন্তা | 


লেখা, ভাবা, পুস্তক, 
বেদ, অধ্যয়ন 
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ভাষার অনুরূপ । শবের উচ্চারণ পরিস্কার ও বিশুদ্ধ এবং সর্বশ্রেণীর 
লোকের আদর্শযোগ্য। ভারতবর্ষের সীমান্তবাসীদের উচ্চারণপ্রণালী 
ভ্রমপুর্ণ ; কারণ জনমণ্ডলীর অসচ্চরিত্রত1 বশতঃ ভাষার প্রক্কৃতিও দূষিত 
'হইয়] উঠে। 

সামধিক ঘটনা সমূহের বিবরণ স্থায়িতাবে ফিপিত্দ্ধ করিয়া! রাখি- 
ধার উদ্দেশ্তে প্রত্যেক প্রদেশে রাজকর্মরচারী নিযুক্ত রহিযাছেন। এই 
সমস্ত বিবরণীর নাম নীল পিত। এতৎ সমুদযে ভাল মন্দ শুভ অণুত 
সর্ববিধ ঘটনাই লিপিবদ্ধ *ইয়। থাকে । 

বালকবৃন্দকে শিক্ষ। এবং উৎসাহ প্রদান করিবার উদ্দেশ্তে প্রথমতঃ 
দ্বাদশ অধ্যায় বিশিষ্ট সিদ্ধবস্ত নামক গ্রন্থের অধ্যপন1 হয়। বালকগণ 
সপ্তম বর্ষে উপনীত হইলে গ্ঞ্চবিষ্ভ/ বিষয়ক মহাশান্ত্র পাঠ করিতে 
আরস্ত করে । প্রথম, শব্দবিষ্ঠ, এই শাস্ত্রে শের অন্য এবং শবের 
বুযুৎপাত্ত বিষয়ক তত্ব পকল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । দ্বিতীয়, শিরস্থান 
বিগ্যা, এই শাস্ত্রে শিল্প এবং শিল্পকরবিষষক তন্ব সকল সন্নিবিষট রহি- 
যাছে; তথ্যতীত পঞ্জিক। সম্বন্ধেও অনেক তন্ব দেখিতে পাওয়! যায়; 
তৃতীয়, চিকিৎস! বিদ্য।, এই শাস্ত্রে স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগ নাশক দ্রব্যের 
ফল!ফল, সুক্ষ সথচীবেধন দ্বারা ব্রক্ত মোক্ষণ এবং চিকিৎসাবিষস্র 
অন্ঠান্ত তত্ব সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । চতুর্থ, হেতুবিগ্ঠা, এই শাস্ত্রগত তত্ব 
সকলের প্ররু'ত অনুসারে এ নাম প্রদণ্ত হইয়াছে। সত্যমিথ্যার 
নির্ণয় এবং ভায অন্যায়ের পরিভাষার অবধারণ জন্যই হেতুবিগ্যার 
সৃষ্টি । পঞ্চম বিদ্যার নাম অধ্যাত্ বিদ্য।। এই শাস্ত্রে পঞ্চ বৌদ্ধ: 
সম্প্রদায়ের নান! তত্ব সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। 

ব্রাঙ্মণগণ চতুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। প্রথম বেদের নাম আমুর্ধেদ ; 
এই বেদৈ জীবন এবং প্রান্তিক ভাব সংরক্ষণ সম্পকাঁয় বিধান সকল 
সন্জিবিঃ্ রহিয়াছে । দ্বিতীয় বেদের নাম'য্ূর্বেদ, এই বেদে দেবস্ততি 
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এবং পশুবলি বিষয়ক নিয়মাবলী সন্নিবি্ রহিয়াছে। তৃতীয় 
বেদের নাম সাম বেদ, এই বেদে শিষ্ট ব্যবহার, রণনীতি, সৈনিক 
বিধান এবং সুর্তিখেল সম্পকায় আলোচনা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । চতুর্থ 
বেছের নাম অধর্ববেদ, এই বেদে বিজ্ঞানের নানা শাখ! ও ওষধ 
প্রকরণ আলোচিত হইয়াছে | 
এই চতুর্বেদে যে সকল গভীর এবং গুণ তন্ব সন্গিবি্ট আছে, 
অধ্যাপক্চগণ তৎসমুদ্য় উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। প্রথমতঃ 'ভাহারা & সকল তত্বের ভাবটি ব্যাধ্যা করেন, তার 
পর দুরূহ শব সমূহের, অর্থ পরিষ্কার করিয়া দেন। তাহারা স্থাবর- 
বন্দকে প্রোৎসাহিত এবং সুকৌশলে পরিচালিত করেন । অধ্যাপকগণ " 
ছাত্রবৃন্দের জানভাগার পুর্ণ করিয়া তুলেন; হতাশ শ্িষ্ককে উপদেশ 
দান করিয়। প্রবুদ্ধ করেন। যদ্দি কোন ছাত্র স্বজ্ঞানাজ্জনে তৃপ্তিলাভ 
পূর্বক বি্যালয় হইতে প্রস্থান করিয়! সংসারে প্রবেশ করিতে উৎসুক 
হয়, তবে তাহারা! সে প্রবৃত্তি দমন করেন। ছাত্রবন্দের শিক্ষা সমাপ্ত 
এবং বয়স ত্রিশ বৎসর হইলে তাহাদের চন্রিত্র গঠিত এবং জ্ঞান পুর্ণতা 
প্রাপ্ত হয়। অতঃপর তাহারা সংসারে প্রবিষ্ট হয় এবং কর্মপ্রাপ্ত 
হইয়ু! সর্বপ্রথম গুরুদেবকে ধন্তবাদ প্রদান করে। অনেক পণ্ডিত 
পুরাতত্ে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া! আজীবনু সৎবিষ্ার অধ্যন়্নে 
যাপন করেন। তাহার! সংসার হইতে দুরে বাস করেন এবং জীবনের 
সাদাসিদে ভাব অক্ষ রাখেন। পার্থিব বিষয় তাহাদিগকে স্পর্শ 
্ষরিতে অসমর্থ; নিন্দা বা প্রশংসাতাহাদ্দের চিত্তের কোন প্রকার 
বিকার উপস্থিত হস্ত না/ তাহাদের ন্ুষশ চারিদিকে বিস্তীর্ণ বলিয়! 
রাঁজন্বৃন্দ ভাহাদের সাতিশগ়, গুণগ্রাহী ; কিন্তু তাহার! কখনও রাজ- 
সভায় প্রবেশ করেন মা। দেশাধিপতি তাহাদের গুণগ্রামে মুগ্ধ 


হুইয়। তাহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করেন, জনমগ্ুলী তাহাদের যশো- 
২১-__ 
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রাশি বা্ধত করিয়া তুলে এবং অকুষ্ঠিততাবে তাহাদের নিকট অবনত 
হব। এই কারণেই ভারতীয়গণ অক্লান্তচিভে দৃঢ়তা ও উৎসাহ 
সহকারে আজীবন বিগ্ভালোচনায় যাপন করিতে পারেন । তাহারা 
কেবল আত্মবলে নির করিয়। জ্ঞানান্বেষণে নিরত থাকেন। কন্ততঃ 
তাহাবা বিপুল ধনের অধিকারী হুইয়াও জীবিকার জন্য নানাস্থানে” 
গমন করেন। ভারতধ্ষে একপ এক শ্রেণীর লোকও দেখ যায, 
যাহাব৷ বিষ্তার শ্রেষ্ঠতা হৃদয়ম করিয়াও কেবল নুখলালসায় স্তানে 
স্টানে ভ্রমণ করিয়া নিলজ্ভাবে কর্তব্যপালনে অবহেল! প্রদর্শন এবং 
সঞ্চিত ধনরাশি অপচয় করে। বহুমূল্য ভোঞ্য, এবং পরিচ্ছদে তাহা 
দের সম্পত্তি বিনষ্ট হইয। যায়। নৈতিক বল এবং অধ্যনস্পৃহাব 
অভাবে তাহঃরা কলক্গ্রস্ত হয়, এবং তাহাদের ছুনণম চাবিদ্দিকে 
ছড়াইষ! পডে। তাহাদের সকলেই দ্শ্রেণীর মতানুযায়ী তখাগতের 
ধম্মমত পরিজ্ঞাত কিন্তু তাহার আবির্ভাবের পর স্ুদীর্ঘকাল অতীত 
হুইয়। গিয়াছে বলিষা তাহাব ধন্মথত বণ্তষান সময়ে বপান্তর প্রাপ্ত 
হইয়াছে, তত্বান্বেষিগণের জ্ঞানবুদ্ধির তারতম্যান্থারে উহার সতা বা 
মিথ্যা স্বব্ধপ প্রকটিত হই! থাকে । 
, বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদাষের মতপার্থক্য প্রাধ সর্বদাই দেখিতে পাওয়া 
যার । তাহাদের তর্কৃবিতর্ক বিক্ষুব্ধ সাগরের তরঙ্গমালার ন্তাঘ উ্িত 
টি হইয। থাকে । প্রতোক সম্প্রদদাষের জন্য স্বতন্ত্র 
ইত্যাদি. আচাষ্য নিযুক্ত রহিয়াছেন , বৌদ্ধসম্প্রদাষ সকগেব 
মতামত বিদ্ধিত্রমুখী হইলেও তাহাদের লক্ষ্যযূল 
এক । বৌগ্ছগণ অষ্টাদশ সম্প্রদায়ে বিড) «সকল সম্প্রদায়ের 
প্রত্যেকেই শ্বন্ব প্রাধান্য প্রকাশ করিতে তৎপর । মহাযান এবং 
ভ্ীনষুন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ পুকন্তাবে বাস করিয়া সন্ত্ট থাকেন। 
অনেক বৌদ্ধধন্মাবলম্বী নীরব ধ্যানেই আত্মসমর্পণ কারখাছেন 
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এবং কি ভ্রমণে, কি উপবেশনে সব্বদাই তবজ্ঞান এবং অগুদ্দষ্টি লাভ 
জন্ঠ মহ! সাধনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন ; অন্ত দিকে আর একদল বৌদ্ধ" 
ধর্মাবলম্বী স্ব স্ব মত পরিপোবণার্থ বাগ.বিতগায় চারিদিক শব্দায়মান 
রাখিয়াছেন। বৌদ্ধগণ আপন আপন সাম্প্রদধধয়িক নিয়মান্ুসারে 
পরিচালিত হন। 
বিনয় পিটক ( সঙ্ঘ নিপমাবলী ) স্ুস্ত পিটক (বুদ্ধের উপদেশ) 
এবং অভিধর্মম' পিটক ( দর্শন ) শান্তুগ্রন্থরূপে সকল সম্প্রদ্দায় কর্তকই 
সম্বস্কাবে স্বীকুত"* যিনি এহ সকল গ্রন্থের এক অংশের সম্পূর্ণ ব্যাথ।। 
করিতে পারেন, তিনি কর্মদানেব শাসন হইতে মুক্তি লাভ করেন | 
যদি তিনি ছুই অংশের ব্যাথ্য। করিতে পারেন, তবে তাহার উচ্চ 
কক্ষের অধিকার লাত হয়। যদি তিনি তিন অংশ ব্যাখ্যা করিতে 
পারেন, তবে তাহার সেব1১9 আজ্ঞা প্রতিপালন ঈন্তঠ একাধিক ভৃত্য 
নিষুক্ত থাকে। যদি তিনি চারি অংশের ব্যাথ্যা করিতে পারেন, 
তবে তাঁহার পরিচযাার জন্য উপাসকর্দিগকে নিয়োঞ্জিত রাখা হয়। 
বদি তিনি পাচ অংশ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তবে তাহাকে হস্তিষান 
প্রদত্ত হয়। যদি তিনি ছয অংশের ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তবে 
তাহার কোন স্থানে যাত্র) কাঁলে শরীররক্ষীর। গমন করে। কোন 
বৌদ্ধ খ্যাতির উচ্চ সীমায় উপনীত হইলে তিনি আপন ধর্মশাস্ত্রের 
আলোচনার জন্ত সময় সময় বৌদ্ধ সঙ্ঘ আহ্বান করেন,। এই সকল 
সভায় হার] উপস্থিত হন, তিনি তাহাদের গুণাগুণের বিচার করেন, 
“তাহাদের যুক্তির সারবন্তা ধা অসারতা প্রদর্শন করিয়া! দেন এবং 
বিচক্ষণ ব্যক্তির ্রশংস]ুয় ও ত্রান্ত ব্যক্তির দো উদঘাটনে 'নিরত হুন। 
বদি কেহ,নুমার্জিত ভাবা, হুক্ম অনুসন্ধান, তীক্ষ বুদ্ধি ও অকাট্য যুদ্ধি 
প্রদর্শন র্বক তাদ্ুশ সভায় খ্যাতিলাত কুত্সিতে সমর্থ হন, তবে বহু 
সংখ্যক সহচর তাহাকে সুসঙ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া সমাযোহ 
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পূর্বক সঙ্ঘারামের দ্বারদেশে আনয়ন করে। পক্ষান্তরে যদ কেহ তর্ক 
কালে স্ুধুক্তি প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হন, অথবা অসাধু ভাবার 
প্রয়োগ করেন, কিম্বা ঘদি তিনি কুতর্কের আশ্রক্ন গ্রহণ করিয়া তদন্ু 
সারে বাক্য প্রয়োগ করেন, তবে সকলে মিলিত হইয়। লাল ও ফাল 
রঙে তাহার মুখ রঞ্জন এবং গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিয়! তাহাকে কোন 
নির্জন স্থান অথব৷ পরিখায় রাখিয়! আইসে। তাহার] এই ভাবে গুণী 
ব্যক্তিকে পুরস্কৃত এবং গুণহীন ব্যক্তিকে অপদস্থ কারয। থাকে । 
ভোগ বিলাস সাংসারিক জীবনেব লক্ষণ? জ্ঞানাঞ্জন ধর্মঙ্গীবনেব 
লক্ষণ । যদি রেহ ধর্মচর্ধ্যা পরিত্যাগ পূর্বক ধিক কার্য আবস্ত 
করে, তবে সে ব্যক্তি সমাজে নিন্দাভাজন হয়। যদি কেছ সংফম 
ব্যবস্থার অন্তঠথ। করে; তখে তাহাকে প্রকাশ্ঠ ভারে তিরস্কার কর! হয। 
অপরাধ সামান্য হইলে তাহাকে তিরঙ্কার অথবা কিযদ্দিবসের জন্য 
নির্বাসিত করিবার নিয়ম আছে। কিন্তু অপরাধ গুরুতর হইলে 
তাহাকে চিরকালের জন্ত বহিষ্কৃত করিয়। দেওয়া! হয়। তখন ৭ ব্যক্তি 
আশ্রয়ের অন্বেষণে স্বানে স্থানে গমন করে এবং কোন স্থানে আশ্রষ 
লাভে অসমর্থ হইলে পথে পথে ঘুরিযা বেডায় । কখন কখন 
এরূপ ব্যক্তি গাহৃস্থাশ্রমে প্রবেশ কাঁরয়৷ সংসার যাত্র। নির্বাহ করিতে 
আরম্ভ করে। 
হিন্দুজাত্তি চিবর্ণে বিভক্ত । প্রথম ব্রাহ্মণ ; ব্রাহ্মণগণ বিশুঙ্চরিত্র, 
ধর্মই তাহাদের রক্ষক, তাহার সদাচার-সম্পন্প এবং সুনীতি পরায়ণ । 
দ্বিতীয় ক্ষব্রেয়'। ক্ত্রিয়গণ সাজজাতীয়। বহুকাল, 
চতিনিনা হইতে তাহার] দেশ শাসন করিয়া আসিতেছেন। 
তাহার! ধর্মশপরায়ণ এবং দয়াশীল। তৃতীয় টৈশ্ঠ; বৈশ্বগণ বাণিজট- 
ব্যবসান্ী ; ইহার! দেশেবিদ্েশে বাণিজ্যে নিযুক্ত আছেন। চতুর্থ 
শর্র ; শুঞ্রগণ কৃষি-ব্যবসায়ী। এই চূতুর্বর্পে জাতীপন বিশুদ্ধতা বা 
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অবিশ্তদ্ধতা, অন্ুনারেই পদমর্যাদা নির্ধারিত হইয়। থাকে। বিবাহ 
কালে নৃতন কুটুম্বের পদমর্ধ্যাদ1! অনুসারে তাহাদের পদমর্যযাদ] বৃদ্ধি 
ব1 হাস প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বিবাহের প্রথা 
নাই। স্ত্রীলোকের একবার বিবাহ হইলে তাহাক পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ। 
এতদ্যতীত বহুসংখ্যক রর্ণ দেখিতে পাওয়। যায়; এই সকল জাতীয়ের! 
্ব স্ব ব্যবসান্ুসারে কসবর্ণ বিবাহ করিয়া থাকে । 
ভারতবর্ষেব রাজন্যবর্গ ক্ষত্রিষকুললসস্তৃত। ক্ষত্রিয়গণ সমর সময 
"রক্তপাত এবং বলগ্রস্থোগ দ্বারা রাজদগ্ড গ্রহণ 
কবিয়াছেন। জনমগুলী মধো ঝ্রহার। সর্বাপেক্ষা, 
সাহসী, কেবল তাহারাই বিশিষ্ট সৈনিকের পদে 
নিযোজিত হয়। পুক্র পিতার ব্যবসায় স্বলম্বন কর্গে বলিয়! তাহারা 
অবিলন্বে যুদ্ধবিগ্ভায় পারদশী' হইয়৷ উঠে। এই সকল সৈন্ত রাজগ্রা- 
সাদের চতুদ্দিকস্থ শিবিরে বাস করে। যুদ্ধ উন্পস্থিত হইলে তাহারা 
সব্বাপেক্ষা অগ্রবস্তা হয। ভারতীয় সৈন্য চারি শ্রেণীতে বিভক্ত | 
পদ্দাতিক, অখারোহী, রধ এবং হুস্ত্রী। হস্তী সকল দু বন্ধে আবৃত; 
তাহাদের দত্ত সুতীক্ষু লৌহে দৃচীকৃত। সারবি আদেশ প্রদান করেন, 
তাহার দক্ষণ ও বামপার্্স্থিত পরিচারকগণ রথ পরিচালন। করে। ব্রথ 
পরিচালনের জন্ত অশ্বচতুষ্টয় নিযুক্ত হয। সেশ্গাপতি উপবিষ্ট থাকেন, 
রক্ষী সৈন্ঠ তাহাকে চতুদ্দিকে পরিবেষ্টন পুব্বক রথচক্রের নিকটবস্তী 
হুইয়] গমন করে। অশ্বারোহী সৈগ্ত শত্রুর গতিরোধ করিবার উদ্দেপ্তে 
'ব্যুহের সম্মুখে দণ্ডামান হব এবং পরিণত হইলে আদেশ লইয়। 
ইতস্ততঃ গমন করে পদাতিক সৈন্য ত্রুত গাততে বুদ্ধের সাহাধ্য 
করে। শারীরিক বল ও সাহসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই সৈন্য নির্বাচিত 
হয়। দীর্ঘ বর্ষা এবং প্রশস্ত ঢাল তাহাদের যুদ্ধের উপকরণ $ কন 
কখন তাহারা তরবাব্িহস্তেওশুদ্ধ করে এবং কিগ্রাবেগে সম্মথে উপস্থিত 


রাজ পরিবার, 
সৈন্য, অন্বশস্ত্র। 


৩২৬ প্রাচীন ভারত। 


আসনটি | তাস পি 


হয়। তাহাদের সমস্ত অস্ত্রই তীক্ষধাব এবং হুঙ্মাগ্র। বর্ষা ঢাল, ধনু, 
বাপ, তরবারি, খডগ, কুঠার, খঞ্জর, ফিঙ্গাষন্ত্র এই সকল ভারতবাসীর 
যুদ্ধান্ত্রের নাম। তাহার প্রাচীনকাল হইতে এই সকল অস্ত্র ব্যবহাপ্, 
করিয়া আসিতেছে ।' 

সাধারণ তারতবাসী স্বভাবতঃ লঘুচিত্ত ; কিন্তু সকলেই ন্যাষপবাধণ 
এবং অপকার্যযবিমুখ। অর্থ বিষয়ে ভারতবাসী পর্ত 
নহেন। খিচারকার্ষেয নিযুক্ত হইলে তাহারা ধীর- 
চিত্তে *সমস্ত বিষয বিাবচন| "করিয়া দেখেন। 
তাহার! পার্থিব শিষয়ে অনেক সময় ওাসীন্ত প্রকাশ কবেন। পবকা- 
লের শান্তির ভযে বিচলিত হয়। তাহাদের বাবহার প্রতাখণ। বা 
বিশ্বাসঘাতকতা 'শন্য , তাহারা প্রতিঞতিপালনে যত্রণীল। ভাবতবর্ষের 
রাজ্যশাসনসম্পকর্ণপ্ ব্যবস্থাসমূহ সবল ও খক্ত। তাবতখাসীর আচার 
ব্যবহার নর ও মধুব।, বাঞ্জদ্রোহী এবং ছুবাচার ব্যাক্তর সংখ্য অল্প ; 
কেবল সময় সমষ তাহাদের উৎপাত দ্োথতে পাওয়া যায়। যাঁদ কেহ 
রাজব্যবস্থ! লগ্ঘন অথব। বাঁঞজশক্তির অবমাননা কবে, তবে সমস্ত বিষয় 
পুজ্ঘানুপুঙ্ঘ ভাবে অনুসন্ধান কৰিয। দোধী ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিবা 
ঝাখা হয়। ভারতবর্ষে সশ্রম দগুবিধানের নিয়ম নাই। শীলত। ব৷ 
হ্যায়ের বিধান জজ্ঘল, দাম্পত্য সন্বন্ধ তগ্র এবং পিতৃমাতৃসেবায় 
ওদাসীন্ত প্রবণশ কৰিলে অপরাধীর নাসাকর্ণ্ছেদন অথবা হস্ত পদ 
কর্তন করিয়! দিখার নিয়ম আছে; কোন কোন স্থানে প্মপরাধীকে 
দেশ হইতে, বহিষ্কৃত অথবা 'নর্জন ধনে নির্বা(সত'করিয়! দেওয়া! হয়।' 
এতদ্ব্যতীত অন্যান্ত অপরাধের জন্য যৎকিঞ্চিৎ' অর্থ হইয়। থাকে। 
কোন প্রকার ছুষ্ধার্য্যের অন্ুসন্ধানকালে সাক্গীকে বেত্র ব৷ লগুড় দ্বার 
পঁটাড়তকারয়। প্রমাণ সংগ্রহ নিবিদ্ধ। কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে 
প্রশ্ন করিলে বর্দি সে সরলভাবে উত্তর প্রদান করে, তবে শাস্তর 


আচার ব্যবভার। 
বিচাব প্রণালী ইতযাদি 


প্রাচীন তারড। ৩২৭ 


শি 
লী শিপ শর শর এপ পা এজি জা সি 


পরিমাণ সেই অনুসারে নির্ধারিত হয়া ধাকে | (কিন্ত যদি অভিযুক্ত 
ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ দোষ অস্বীকার করে, অথবা দোষ সন্বেও আপনার 
নির্দোবিতা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে দণ্ড বিধান করিবার সময় 
আখুল সত্য উদ্ধারকল্পে চাুরগ্রকার পরীক্ষা কব্রিধার নিয়ম আছে।, 
(১) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে, থলেতে ভরিয়া প্রস্তবূপাত্রসহ গভীর জলে নিক্ষেপ 
করা হয়। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি জলে নিমগ্ন হয় এবং প্রস্তর পাত্র 
ভাসিয়া উঠে, তবে প্র ব্যক্তি অপরাধী বলিয়৷ গণ্য হয়। (২) কর্তৃপক্ষ 
লৌহপাত্র উত্তপ্ত 'করিয়৷ তদুপরি অভিযুক্ত ,ব্যক্তিকে উপবিষ্ট করেন, 
তারপর তাহাকে পুনর্বার এ গরম লৌহপাত্ডে হস্তপ্র্র স্থাপন করিতে 
হয়, তত্ব্যতীত দ্রিহব! দ্বারাও উহ্াম্পর্ণ করিবার নিয়ম আছে; যদি 
তাঁহার অঙ্গে ফোস্কা পড়ে, তবে সে অপরাধী বলিয়। গণ্য হয়। কিন্ত 
ভীরু এবং হুর্বল ব্যক্তির জন্ত ঈদৃশ পরীক্ষার পরিবর্তে অন্ত প্রকার 
পরীক্ষা নির্দিষ্ট আছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি পুষ্প কলিকা গ্রহণ 
পূর্বক,তাহ। অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, যদ্দি এই পুষ্পকলিক। দগ্ধ হইয়। 
যায়, তবে 'নিক্ষেপকারী অপরাধী বণিয়া গণ্য হয়। (৩) তৃতীয় 
পরীক্ষায় তৌলের একদিকে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এবং অন্যদিকে তাহার 
সমপরিমাণ পাথর দিবার নিয়ম আছে। যদি তোৌলাক্রয়াকালে 
অভিযুক্ত ব্যক্তি উর্ধাতিমুখে উঠিয়া! পড়ে, তবে তাহাকে অপরাধী 
বলিয়া, গণ্য কর! হয় (৪) একটি মেষের দক্ষিণ উরুতে ঘ্] ক্রিয়া তন্মধ্যে 
অভিযুক্ত, ব্যক্তির আহার্য; দ্রব্যের কিয়দ্ংশ নানারূপ বিষ মিশ্রিত 
করিয়! রাখিয়া দেওয়। হয়। এই বিষ্্প্রয়োগে মেষটির মৃত্যু হইলে 
অভিযুক্ত ব্যক্তির আ্পিরাধী বলিয়া গণ্য করা হয়। এই চারি উপাস়ে 
ছুগ্ধার্য্যের পথ রুদ্ধ-হইয়া থকে । 

(১) বিষ্টসম্তাবণ করিয়। (২ ) মন্তক* অবনত করিয়! ৬৩), হস্ত 
উত্তোলন এবং মস্তক অবনত, করিয়। (৪) হাত যোড় এবং মস্তক অবনত 


৩২৮ প্রাচীন ভারত। 


০ ০৬ শেস্দ্। শর্ত শস্সি 


করিয়া (৫) হাটু গাড়িয়া বাঁসয়৷ (৬) ভূমতে প্রণত হইয়! (৭) হাটু 
এবং হাতের উপর প্রণত হুইয়! (৮) পঞ্চ চক্রে 
মৃত্তিকা স্পর্শ করিযা (৯) পঞ্চ অঙ্গে প্রণত হইয়। 
সম্মান প্রদর্শন করিলার নিয়ম আছে। .এতন্মধ্যে প্রথমতঃ ভূমিতে 
গ্রণত হইয়া তার পর হাটু গাড়িয়া বসিপ্না সন্বোধিত ব্যক্তির 
গুণগ্রাম কীর্তন করাই "সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানজনক । দূর হইতে 
কেবল অবনত হওযাই নিষম, আর নিকটবস্তা হইলে পদচুত্বন এঘং 
পর্দের পশ্চাতাগ মার্জন, করিতে হয়। কোন উচ্চ পদস্থ বাক্তির 
আদেশ গ্রহণ করিবার সময পোষাকের ধার উত্তলন করিয়া ভূমিতে 
প্রণত হইতে হয়। উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিও স্নেহ প্রদর্শন জন্ত তাহার মন্তক 
স্পর্শ অথবা পৃষ্ঠে হস্ত অর্পণ করিয়া মিষ্ট বাক্যে সহৃপদেশ প্রদান করেন। 

শ্রমণ অথব] ধর্স্য্যার্থ উতৎ্থষ্টপ্রাণ অন্ত কোন ব্যক্তিকে প্রাগুক্তৰপ 
সন্মান সহকারে অভিবাদন করিলে তিশি প্রত্যুত্তরে কেবল শুভ 
কামনা করিয়া থাকেন। 

বদি কেহ পীড়াগ্রন্ত হয়, তবে সে ব্যক্তি এক সপ্তাহকাল উপবাস 
করে। এই সময় মধ্যে অনেকে আরোগ্যলাভ করে। এক সপ্তাহে 
রোগেন্ন উপশম না হইলে ওঁষধ সেবন করা হয়। 
এইলসকল ওঁষধের নাম ও গুণ বিভিন্ন । চিকিৎসক- 
গণ রোগ পরীক্ষা এবং চিকিৎস! সন্বন্ধেও ভিন্ন 


শিষ্টাচার 


গষধ, মুত দেকের 
সৎকার 


ভিন্ন মতাবলম্বী। 

কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ঘেপক আত্মীয় স্বজন তাহার দেহ' 
সৎকার করে, তাহারা 'একত্র মিলিত হইয়া শোকসুচক চীৎকার 
করিয়া ক্রন্দন করে। তাহার! শোকাবেগে পরিচ্ছদ ছি এবং. মস্তকের 
কেনরবন্ধর উদ্মুক্ত করিয়! ফেলে, তারপর মন্তকে ও বক্ষে করাখাত করিয়া 
থাকে | কত দিন, অপোঁচ তোগ করিতে হইবে অথবা অশোচকালে 


প্রাচীন ভারত। ৩২৯ 


শিস পিস পরত ৩০ এন এপি এরি এপ এ জি ”* এটাক সত লতি | এসসি পা ্মস্উসিসপস সর টি শ্উজি 


কিরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হইবে, তৎসম্বদ্ধে কোন নির্দেশ নাই। 
তিন প্রণানীতে মৃতদেছ সৎকার করিবার নিয়ম আছে । (১) অগ্নি 
দ্বারা মৃতদেহ ভক্বীভূত করা হয়। (২) মৃতদেহ গভীর জলে নিক্ষেপ 
করা হয়। (২) মৃতদ্দেহ পশ্ড পঙ্ষীর গ্রাসেরঞ্জন্য নির্জন বনে রক্ষিত 
হয়। 

রাজার মৃত্যু হইলে তৎফ্কণাৎ তাহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত 
করিবার নিয়ম আছে। এই নবাতিষিক্ত রাজ মৃতদেহের সৎস্গার 
কার্ধ্য সম্পাদন করেনু। প্ররুতিপুপ্ত রাজার গুণান্ুসারে তাহাকে 
উপাধি দ্বারা ভূষিত করে, মৃতার পর আর রুোন উপাধি প্রদান 
করিবার প্রথ] নাই। 

যে গৃহে মৃত্যু সংঘটিত হয়, মৃতদেত্রের' সৎকার কার্ধ্য সম্পন্ন হইবার 
পূর্বে সে গৃহে আহার করিবার নিয়ম নাই সৎকার কার্য/ শেষ 
হইলে পৃর্বববৎ সমস্ত ক্রিয়া! কর্ম নির্বাহিত হইতে থাকে। মৃত বক্র 
আত্মার তর্পণ জন্য বাধিক শ্রাদ্ধাদির অন্ষ্ঠান করিবার নিয়ম নাই । যে 
সকল ব্যক্তি মৃতদেহ সৎকার নিরত হয, তাহার। আপনা দ্দিগকে 
অপবিত্র বলিয়া বিবেচনা করে এবং সৎকার কার্য শেষ হইলে নগরের 
বহির্ভাগে নান পুরঃসর, পবিত্র হুইর়] শ্ব স্ব গৃহে গমন করিয়! থকে । 
যে সকল বৃদ্ধ এবং জরাগ্রন্ত ব্যক্তির মৃত্যুর্ননিকটবর্তী' হইয়া! আইসে 
এবং'যে সকল কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগযন্ত্রণ ভোগ করিতে ভয় 
হয় ও ল্লীবনের সমস্ত যন্ত্রণ| হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ 
জন্মে, অথবা যে'সকল বাকি সংসারৈর তুচ্ছ বিষয়,এবং জীবনের 
ভোগাদি হইজে যুক্রিলাত জন্ত আগ্রহ উপস্থিত হয় তাহারা গঙ্গা্লে 
প্রাণ ব্রিসঞ্জন করিতে খ্সংকল্প করে। তৎকালে তাহাদের আত্মীন্প 
স্বজন তাহাদিগকে নিমস্তরণ পূর্বক আছার করাইয়া বিদায় €দয়। 
অতঃপর এ সফল ব্যক্তি'নৌকায় আব্োহুণ করিয়া কিয়দ্দর গমন 
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পূর্বক গঙ্গাগর্ডে নিমগ্ন হয। তাহাদের নৌকারোহণকালে চারিদিকে 
বাছধবনি হইতে থাকে । তাহাদের বিশ্বাস যে, এই ভাবে প্রাণ পরি- 
ত্যাগ করিলে দেবলোকে জন্ম হয । 

_. পুরে!ছিতগণেব পক্ষে মৃত ব্যক্তির ভন্য শ্রোক প্রকাশ অথব। ক্রর্ণন 
করিবার প্রথ| নাই। কোন পুরোহিতের পিতা ম্বাতার মৃত্যু হইলে এ 
পুরোহিত তাহাব আত্মার সগতির জন্য মন্ত্র পাঠ করেন, তার পর অতীত 
কালের বিষষ ন্মরণ করিযা যত্বপূর্ববক সৎকারাদি কার্েয নিরত হন | এই 
ভাবে তাহাদের ধর্মপ্রাণতা বরদ্ধিলাত করে বলিযা তাহাদের বিশ্বাস। 

. ভারতবর্ষের রাজনীতি গ্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলজনক বলিষ। শাসনকার্য্য 
সহজ । অধিবাসীদের, নাম ধাম প্রভৃতি বিববণ লিপিবদ্ধ কবিষা 
* ব্াখিবাব্র'নিযম নাই। রাজ! প্রজাবর্গীকে বলপুব্বক 

শরমসাধ্য কার্ষ্য নিযুক্ত করিতে বিরত রহিয়াছেন। 
রাজন্তবর্গের নিজস্ব ভূমাযধিকাব প্রধান চারি অংশে বিভক্ত । প্রথম 
অংশের লত্য দ্বার। রাজকীয কার্য্য এবং পুজা অর্চনার ব্যয় নির্বাহিত 
হয়; দ্বিতীয অংশের লত্য মন্ত্রী এবং অন্তান্ত বিশিষ্ট কর্মচাগীর 
অর্থান্থকুল্যের জন্য নির্দিষ্ট আছে ; তৃতীয অংশের লত্যের দ্বার! 
লব্প্রতিষ্ঠ গুণবান ব্যক্তিগণকে পুরস্কার প্রদান কর] হয়; চতুর্থ 
অংশের লভ্য ধর্মসতা*ও ধর্মক্ষেত্র প্রভৃতিতে দান করিয়৷ নুর, 
সকলের অনুশীঞ্রনে উৎসাহ প্রদান করা হইযা থাকে । এই* হেতু 
প্রকৃতিপুঙ্জ কতক দেয় রাজকরের পরিমাণ অল্প; এতদ্বতীত যে 
সময়ের জন্য, তাহাদিগকে শ্রমসাধ্য" রাজকাধ্য সম্পন্ন করিয়া! দিতে 
হয়, তাহার পরিমাণও অপরিমিত নহে। প্রতেকেই' শান্তিতে স্ব স্ব 
ধনসম্পত্তি রক্ষা! করিতে পারে। সকলেই জীবিক। অর্জনের জন্য 
ভূষিকর্ষধ করিয় থাকে। খাহার৷ রাজকীর ভূমিতে শস্ত উৎপাদন 
করে, তাহাদিগকে উৎপন্ন শন্তের এক বঠাংশ রাজকর স্বরূপ দিতে 


শাসন কাম্য 
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হয়। মে সকল বণিক বাণিজ্য ব্যবসায় নিরত রহিয়াছেন, তাহার! 
স্ব লব কার্য্য সম্পাদন জন্ত স্ব স্ব ইচ্ছামত গমনাগমন করেন ; যৎকিঞ্চিৎ 
কর প্রদান করিলেই জল ও স্থল পথ সমূহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া 
দেওয়া হয়। পূর্তকার্যের জন্ত আবপ্তক হইলে এরুতিপুঙ্ণ কান 
করিয়! দিতে বখধ্য হয; কিন্তু তঙ্জন্য তাহাদিগকে পারশ্রমিক দিবার 
নিয়ম আছে,। এষ ব্যক্তি যে পরিমাণ কাঙ্জ করে, তাহাকে ঠিক সেই 
শরিমাণে অর্থ দত্ত হয়। 
সৈনিকগণ' সীমান্ত স্থানসমূহ রক্ষা "করে, অথবা আবগ্তকমত 
অবাধ্যদিগকে শান্তি দিবার জন্ত বহির্গত হয। ৈনিকগণ রাত্রিকানুলে 
অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজ প্রাসাদের চতুদ্দিকে পাহারা দেয়। 
প্রয়োজনমত সৈন্য সংগৃহীত হইয়1 থাকে; এই সৈষ্ঠ সংগ্রহের কার্য 
সর্বসাধারণের সমক্ষে নিষ্পই্ন হয়; তৎকালে রাক্জপুরুষগণ নখনিযুক্ত 
সৈম্দিগকে পারিশ্রমিক প্রদান কারিতে প্লতিএত হইয়া থাকেন।' 
শাসনকর্তা, মন্ত্রী, নগরপাশ এবং অন্তান্ত প্রাজকম্মচারিগণ স্ব স্ব 
ভরণপোধণ নির্বাহার্থ ভূমিলাতু করেন। 
ভারতবর্ষের জল বাঘু এবং ভূমির প্রকৃতি এক এক প্রদেশে 
'গ্ক এক প্রকার বলিয়া নানাবিধ শস্য ও ফলমূল জন্মে। বহু €শ্রণীর 
পুষ্প, লত1, ফল এবং বৃঙ্ধ' দেখতে পাওয়। যায়। 
ৃক্ষাদি, কবি, খাছ, এই সকল পুষ্প, লতা, ফল এবং বৃক্ষের শ্বতস্ত্র নাম 
পানীয়, পাক প্রশানী আছে। কৃষকেরা উপযুক্ত খতুতে কর্ষণ, বপন, 
কর্তন প্রভৃতি সমস্ত কার্যয নির্বাহ করে এবং কার্ধয শেষ কুইলে বিশ্রামে 
প্রন হয়। শগ্য মন্তধ্য ধান ও ভুট্টা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আদা, 
সরিষাঃ,খরমুজ1, লাউ দেখিতে পাওয়া যায়। পেয়াজ ও রম্থন অতি 
অল্প পরিমাণে জন্মে। অতি অন্ন লোকই পেঁয়াজ ও রছুন গ্তক্ষণ 
করে। যাহার] পেয়াজ ও রন্ুন ভক্ষণ করে, তাহাদিগকে নগর 
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আপ 


প্রাচীরের বহির্ভাগে বহিষ্কৃত কবরয়া! দেওয়। হয। ছুগ্ধ, ঘ্বৃত, মাখন, 
শর্কর1, ইচ্ষু, সর্ষপ তৈল এবং পিষ্টক ভারতবাসীর প্রধান থাদ্য 
সামগ্রী । তাহার তাজ মাছ এবং মেষ ও হরিণের তাজা মাংস ভক্ষণ 
করিয়। থাকে । কখনণকখন তাহাদিগকে নন! মৎস্য মাংসও ভক্ষণ 
কবিতে দেখ! যায়। বাড, গর্দভ, হুম্তী, অশ্ব, শুকব,, কুকুর, শুগাল, 
ব্যাস্র, সিংহ, বানব এবং অন্যান্ত লোমশ পশুর মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। 
যাহাবা এই সকল মাংস ভক্ষণ কবে, তাহাবা লোকেব নিকট হেষ 
ও দ্বণ্য ; সকলেই তাহাদেব'নিন্দা কবে। তাহার। নগরের প্রাচীরেব 
বহর্ভাগে বাস কর, কদাচিৎ কথনও তাহাদিগকে জনসাধাবণেব 
সহিত মিলিত হইতে দেখা যায়। 

ভারতবর্ষে নামাগ্রকার সুর প্রস্তত হয। ক্ষব্রিষগণ ইক্ষু এবং আঙ,- 
রেব পরসজাত সুর] পাম কবে। শ্রমণ ও ব্রাহ্ীণগণ ইচ্ষু অথবা! আওঙবেব 
বসজাত এক প্রকার রব পান কবে, এই সববত তীক্ষুবীর্যয নহে। 

বর্ণসঙ্ধব ও নীচজাতিব পানাহার অন্ঠান্ত জাতি তুলনায় ন্বিভিন্ন 
নহে। কেবল তাহারা! যে সকল পাত্র ব্যবহাব কবে, তাহাই অন্যবপ। 
নানাপ্রকার সুবিধাজনক গৃহসামগ্রীব অভাব নাহ। ভাবতবাপী 
কডাই ও পাতিল প্রস্তুত কবিতে জানে, কিন্তু অন্নসিদ্ধ করিবার জন্রা 
ডেকের প্রচলন নাই। গারতবাসীর ব্যবহার্ষয অনেক পান্র মৃন্মব। 
তাহাবা করদাচিৎ তাম্রপাত্র ব্যবহার কবে। তাহাবা ভোজনকালে 
একপাত্রে সমস্ত থাচ্াদ্রব্য মাথিয! ল্য! আহার কবে ; কাটা চামচেব 
প্রচলন নাই, হস্তাঙ্গুলিই তৎ্সমুদষের কাজ করে। যদি কেহ পীড়াগ্রন্ত 
হয, তবে সে ব্যক্তি তাত্রনির্মিত তোঞ্জনপাত্র ব্যবহার ফরে। 

তারতবর্ষে ন্বর্ণ, রৌপ্য, শ্বেত অশ্ব এবং রঞ্তবর্ণ মুক্তা পাওয়া' যায়। 
ভারতবর্ষের নিকটবর্তী ্বীপপুঞ্জ হইতে নানাগ্রকার রত্ব ও মণি 
সংগৃহীত হয়। 


স্ম্্সম 





আই-তসিঙ্গ। 


চীনদেশ হইতে বহু ঠবাদ্ধ শ্রমণ শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং তীর্থ পর্যযটন' 
মানসে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন,। এই সকল তীর্থযাত্রীর 
মধ্যে ফাহিম্নান 'এবং হিউএনথ সঙ্গের নাম সুপরিচিত। ইহাদের 
পরেই আই-ত্ুসিঙ্গেব নাম উল্লেখখোগ্য। 

আই-তসিঙ্গেব অন্মকাল ৬৩৫ খুষ্টাৰ। তিনি চতুর্দশ বৎসর 
বয়সের সমষ বৌদ্ধসঠজ্ৰ প্রবেশ করেন এবং কৈশোরোচিত উৎসাহ 
সহকারে বৌদ্ধ শাস্ অধ্যয়ণে নিরত হন। তিনি 
অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্রী বিনয় শান আবম্ত করেন); 
যৌবনের প্রারস্তেই ঠাহার ধশোরাশি চারিদিকে , 
বিকীর্ণ হইয়া পড়ে । এই সময় পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে উপনীত হইয়] 
বোধিদ্রম এবং গৃধকুট পর্বত দর্শন জন্ প্রবল কামন! তদীয় হৃদয়ে 
উত্থিত হইয়াছিল। তিনি এতর্থ যাত্রার জন্য উদ্যোগী হন এবং সমস্ত 
উদ্যোগ শেষ করিয়া স্বীয় পরলোকগত আগচার্ষের সমাধি ভবনে গমন: 
পূর্বক সেখানে উপাসন1 করেন। 

অতঃপর আই-তসিঙ্ পারস্থদেশগামী 'টৈনিক অর্ণবপোতে 
( ষ্টার সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক অর্ণবপোত মালয় দ্বীপ এবং ভারুত- 
বর্ষের পথ দিয়! পারস্য দেশে গমনাগমনূ করিত) আরোহণ করিয়। 
ভারতষাত্রায় বহির্গত হুইলেন (৬৭১ খুঃ))| তিনি পথিমধ্যে অনেক 
সময় মুগদাব এবং কুকুটপাদগিরির চিস্তান্র বিভোর থাকিতেন। 
বন্ততঃ ভারতীয় বৌদ্ধতীর্ঘ নিচয়ের দর্শন, জন্ত প্রবল কামন! তাহার; 
সুদীর্ঘ ,পথরেশ অনেক পরিমাণে লঘু করিয়াছিল। 


আই-তাসঙ্গের 
ভারতযাঙ! 


৩৩৪ প্রাচীন ভারত। 


রি হি টিসি শ৯িসটি 


আই-তসিঙ্গ স্বদেশ হইতে যাত্রা করিযা প্রথমতঃ মালয় দ্বীপে 
উপনীত হন এবং সে স্থানে বৎসরাধিক কাল আতিবাহিত করিয়! 
৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তাত্রলিপ্তিতে আগমন করেন। এই 
নগবীতে তিনি সংস্কৃত ভাষা এবং শব্দবিস্যা অধ্যযন 
করিতে প্রবৃত্ত হন। আই-তসিঙ্গ তাত্রলিপ্তিতে 
অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া একদল খপিকের সঙ্গে উত্তর ভারুতাভিমুখে 
যাত্রা করেন। মহাবোধি বিহার প্রাপ্ত হইবার দশ দন পুর্বে তাহাব! 
একটি পর্বতের পাদদেশে উপনীত হন। এই পর্বপ: অতিক্রম করা 
ক্বহ এব" বিপদ স্কুল ছিল। তজ্ন্ত পথিকগণ এ পথে দলবদ্ধতাবে 
গমনাগমন করিত। আই-তসিঙ্গ তথায উপনীত হইয়া দারুণ বোগে 
আক্রান্ত হইয় পড়েন, তাহার দেহ নিস্তেজ ও বলশুন্ত হয়। তিনি 
তাদৃশ ছুরবস্থাতে ও প্রাগুক্ত বণিকদলের সঙ্গে গমন জন্য প্রাণপণে 
চেষ্টা কবিযাছিলেন। কিন্তু শারীরিক দৌর্বল্য নিবন্ধন অতি সামান্ত 
পথ অতিবাহিত করিতেও শতবার বিশ্রাম করিতে হইত। অবশেষে 
বণিকগণ তাহাকে পবিত্যাগ করিয়া চলিষা যায় । 
তখন তিনি নিকপায় হইয। একাকী গমন কবিতে 
আরম্ভ করেন। তত্কালে একদল পাধ্ত্য দস্্য াহ।কে আক্রমণ 
করে এবং তাহার বন্তার্দি সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। আই-তসিঙ্গ জীবনের 
আশ তাগ করেন; তাহার জীবনেব কামনা পরিতৃপ্ত হইবাব পূর্বেই 
মৃত্যু-বিভীধিক1 উপস্থিত হওয়াতে তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া! পড়েন। 
কিন্তু দৈবান্ুগ্রহে তাহাব জীব্‌ন ব্ুক্ষা পাইবাছিল , দস্থ্যদল তীহাকে 
পবিত্যাগ করিলে তিনি সর্বাঙ্গ কর্দযে লিপ্ত করিযা গভীর বজ্জনীতে 
পূর্বগামী বণিকদলের সহিত মিপিত হন। , 

পর দিন প্রাতঃকালে ,আই-তপিজ বণিকদলের সহিত গমন 
করিতে আরম্ত করেন এবং কিয়ন্দিবস মধ্যে নালন্দা বিহারে উপনীত 


তাআলিপ্তিতে 
অ'ই-তসিঙগ 


দম্যহত্তে আই-তসিঙ্ 
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হন। তথায় কিয়দ্দিবস বিশ্রামান্তে তিনি বৌদ্ধতীর্ঘ নিচয় দর্শনার্থ 
গমন করেন এবং ভক্ত সাধকের প্রাণ লইয়। 
গুধকূট, মহাবোধি বিহার, বৈশালী, কুশীনগর 
এবং,মৃগদাব পরিদর্শন কন্তিয়া নালন্দায় প্রত্যাবত 
হুন। এই স্থানে শান্তান্বুশীলনে দশ বৎসর যাপিত হইয়াছিল। তারপর 
তিনি নুনাধিক চারি শত শাস্ত্র গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়। তাত্রলিপ্তিতে ফিরিয়া 
আঁইসেন "' এবং তথা হইতে অর্ণবপোতারোহণে স্বদেশে গমন 
করেন । 


তীর্থ পর্যটন, স্বদেশ 
যাত্রা। 


তাশ্নপিপ্তি সম্বন্ধে আই-তসিঙ্গ লিখিযাছেন, “'তাআলিপ্তি ভারতবর্ষের 
পূর্বব সীমা হইতে ৪* যোজন দক্ষিণ দিকে অবস্থিত | এই নঞ্তরীতে ৫৬টি বৌদ্ধ- 
বিহার প্রতিষ্ঠিত আছে। তান্্লিপ্তির জনপুঞ্জ ধনশালী। আমব এই স্বান হইতে 
অণবপোতে আরোহণ করিয়া স্বদেশে যাত্রা! করি। তান্্জিপ্তি হইতে যাত্রা করিযা, 
ছুই মাস কাল দক্ষিণ পূর্বদিকে গোত পরিচালন পূর্ব ক--চ নামক স্থানে উপনীত 
হই। *বৎসরের প্রথম বা দ্বিতীয যাসে সেখানে মালয় দ্বীপ হইতে অর্ণবপোত 
পৌঁছিবার সময়। কিন্তু সিংহলগামী,পোত সকল দক্ষিণ পশ্চিম দিকে পরিচালন 
কর। আবশ্যক । আমরা শীতকাল নি নামক স্থানে অতিবাহিত করিয়৷ দক্ষিণা- 
ভিমুখে যাত্রা করি এবং এক মস পবে মালয দ্বীপে উপনীত হই। তথার, গ্রীক্ম- 
কালের মধ্যভাগ পর্যান্ত যাপন কবিয়া উত্তরাভিমুখে যযুত্রা! পূর্বক একমাসে কওয়াঙ্গ- 
টঙ্গ (বর্তমান ক্যাণ্টন ) নানক বন্দরে পৌছি।” আমরা তৎকালের অর্ণব পথ 
পরিষ্কার করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার উদ্গ্যে আর এক জন চেনিক পরিব্রাজকের 
ভ্রমণ সম্বন্ধে কিয়দংশ,উদ্ধ'ত করিতেছি। “উহিঙ্গ এক্চ মাস কাল অর্ণব পোতে 
যাগন করিযা শ্রীভোগে (মালয় ) আাগমন কবেন। এই স্থাপ্টের রাজা তাহাকে 
সসম্মানে গ্রহণ কষ্টেম ।৬তিনি তথ! হইতে রাঞপোতে আরোহণ করিয়া! পনর দিলে 
মালয়ে $ মালয় দ্বীপের অধির্পতির শাসনাধীপ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ) আাগযন করেন। 
তারপর পনর দিনে ক--চ নাহংক স্থানে পৌছেদ। শীতকাল অন্তে তিনি আর 
একখানি অর্ণবগোতে আরোহণ রুরিযা পশ্চিম মুখে যাত্রা করেদ। অতঃপর ভিশ 
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নিস ও পিন স্ব এরি হি 


আই-তসিঙ্গ দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বৌদ্ধ-শাস্তগ্রহথ সমূহ চৈনিক 
ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার অক্লান্ত সাধনায় ক্রমে 
ক্রমে বট পঞ্চাশৎ সংখ্যক গ্রন্থ চৈনিক ভাষায় অন্ধু- 
বাছিত হইয়াছিল। এই মহৎ কার্যে শিক্ষানর্দ, 
ঈশ্বর প্রভৃতি ভারতীয় শ্রমণগণ তাহার সহায়তা করিয়াছিলেন। এ 
সমস্ত গ্রন্থ বিনয় শাস্ত্র সনবন্ধীয়। বস্ততঃ তিনি বিনয় শাস্ত্রের অন্তর্গত 
স্ব সম্প্রদায় কর্তৃক সন্মানিত সমস্ত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। 
আই-তসিঙ্গের সমস্ত জীবন ত্বধ্যয়ন, তীর্থ পর্যটন এবং ধর্ম গ্রন্থের 
অনুবাদে অতিবাহিত হইয়াছিল। এই ভাব শ্বধর্মের সেবায় 
আকৈশোর নিরত থাকিয়! তিনি পূর্ণ বয়সে ( তৎ্কালে তীহার বয়স 
উনাশী বৎসর হইফাছিল ) পুর্ণ ঘশে পরলোক গমন করেন (৭১২ খৃঃ)। 
আই-তসিঙ্গ পর্যটন পরিসমাপ্ত করিঘা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক 
'খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধগণ বহু সম্প্রদায় 
বিভক্ত হইয়া পড়িগ্লাছিল। চীনদেশে প্রচলিত 
স্বসম্প্রদায়ের মতানুগ্ত বিনয় হুত্র সকলের কুব্যাখ্যার 
নিরাকরণ এবং তৎসন্বন্ধীয় সমস্ত ভ্রান্ত মতের নিরসন তীয় গ্রন্থ 
প্রণয়নের উদ্দেশ্ঠ ছিল। তজ্জন্য ভারতবর্ষের, প্বসন্প্রদায়ের মতানুগত 
বৌদ্ধ সঙ্ঘনিচয়ের রীতি নীতি আচার ব্যবহারের বর্ণনাতেই আই- 
তগিঙ্গ স্বগ্রস্থ পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত তাদৃশ সাম্প্রদায়িকতী 
সত্বেও তাহার গ্রন্থ হইতে খৃষ্টায় সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় (বৌদ্ধধর্ম 
ও বৌদ্ধগণের,অবস্থ। কী্ৃশদ্ধিল, তাহ! জামা যাইঠে পারে। কারণ 


চিড8507585 নাভি 
দিন অন্তে নাগপত্তন নামক স্থানে উপনীত হন। তথা হইতে তিনি সিংহল স্বীপে. 
গমন করেন। নাগপত্তন হইতে সিংহ্লত্বীপে পৌঁছিতে ২* দিন আঁতিবাহিত 
হইয়াছিল।* তিনি সিংহল হইতে উত্তরাতিমুখে বাজ! করেন। ঘতঃগ্র তিনি 
পূর্ব-ভারতের পূর্ব সীগাস্থি হন্িফেল পামক স্থামে উপনীত হন: ।” 





রিবা ও সপ ্। িিজ 


অবশিষ্ট জীবন। 


ভারত বিবরণী 
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বৌদ্ধ সম্প্রদাষে সম্প্রদায়ে মূল মত নিচযের পার্থক্য থাকিলেও রীতি 
নীতি আচার ব্যবহার বিষষক পার্থক্য অতি সামান্ত ছিল। আমাদের 
বর্ণিত গ্রন্থের স্থানে স্তানে প্রসঙ্গ ক্রমে ভারতবর্ষের সাধারণ তত্বও 
[লিপিবদ্ধ আছে। ফলতঃ আই-তসিঙ্গের গ্রন্থাবলক্ষনে ভারতীয় সত্যতার 
একথা ন নাতি ক্ষুদ্র চিত্র অঞ্ষিত হইতে পারে। 

এই দেশের নাম আধ্দেশ) আর্ধ্য শর্দৈর অর্থ মহত, এই দেশে 
মহদ্বযক্তিগণ অবিবত আবিভূতি হইতেছেন বলিষা জনপুগ্ এই নামে 
স্থদেশেব প্রশংসা করিয়া আলিতেছে। এই দেশ 
মধ্যদেশ নামেও কধিত হইট্সা থাকে, কারণ 
ভাবতভূমি শত শত দেশের মণ্যস্তানে অবস্থিত। মোগল তুর্কি 
প্রত উত্তর দেশীষেরা আধ্্যভূমিকে হিন্দু "দেশ আখ্ঠা প্রদান করিয়া 
আসিতেছে। কিন্তু এহ নাম তাদৃশ প্রচলিত লহে। হিন্দুনাম 
অ“তাষা সম্ভৃত, ইহাবা বশে কোন অর্থ নাই। ভারতীয়গণ এই 
নাম অবুগত নহে। ভারতবর্ষের উপযুক্ত নাম আর্ধযদেশ। অনেকে 
বলেন যে ইন্দু শব্দের অর্থ চন্দ্র, এবং ভারতবর্ষের চৈনিক নাম ইন্িয়। 
ইন্দু শব্দ হইতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। যদ্দিও ইহাব্র এইক'প অর্থ হইতে 
পারে, তথাপি ইহা স্ুপ্রচলিত নাম নহে। এই স্থানে ইহাও লিপ্বিদ্ধ 
কবা আবশ্যক যে, পঞ্চ অংশে বিতক্ত সমস্ত «দশ ব্রহ্ম রাষ্ট্র নামেও 
কধিত* হইতেছে । ভারতবর্ষের আপনাদিগকে * পবিত্র এবং 
উন্নত বলিয়া! বিবেছনা করে ও তজ্জন্তয গৌরব অনুভব করিয়া 
থাকে। 

সকল প্রকার *থাদ্ব, বস্ত নানাপ্রণালীতে ' উৎকষ্টপে প্রস্তত হয়: 
উত্তরাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গম পাওয়া যায়। 
পশ্চিম প্রদেশে সর্বোগরি তগ্ুল বা যব মবরূপে 
ব্যবহৃত হয়। মগধ দেশে «€ মধ্য ভারত । গম বিরল, কিন্তু ধান্ত 
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প্রচুর গরিমাণে জন্মে। দক্ষিণ দেশ এবং পূর্ব সীমান্ত ভূমিতে মগধ 
দেশের অনুরূপ শস্য অর্জিত হয়। 
স্বত, মাথন, দুগ্ধ এবং তৈল সর্বত্র পর্যযাগ্ত পপ্রসিমাণে পাওয়। যাষ। 
ফল ও পিষ্টকের সংখ্ঝ৷ এত অধিক যে, এখানে তৎসমুদযের নামো- 
ল্লেখ সম্ভবপর নছে। সাধারণ পগোকেও চর্কি এবং মাংস কদাচিৎ 
আহার করিধা থাকে ।' সুমিষ্ট তরমুঙ্জ পাওষ1 যাষ। ইক্ষু প্রচুত্র 
পরিমাণে জন্মে। সালগম পর্যাপ্ত পারমাণে অজ্জত হয। 
সর্বত্র জলাশয় বিদ্যমান আছে । এহ সকল জলাশয়ের জল 
, প্রচুর । পুষঙ্করিণী খনন পুণ্যকাধ্য বলিয়া! পরি- 
গাণত। মাত্র এক যোজন পথ আতবাহিত করিলেই 
২৩০টি স্ানোপযোগী স্াঘ দেখিতে পাওয়া যায়। এহ সকল জলা- 
শয়ের কোনটি বা ক্ষুদ্র, কোনটি বা বৃহৎ । পুষ্করিণীর চতুঃপার্থে শাল বৃক্ষ 
রোপণ করিবার নিয়ম আছে। এই সমস্ত জলাশয় বৃষ্টিএ লঘ্বার] পূর্ণ 
হয়। এত সমুদয়েব জল নির্মল সঞিল। নদীর জলের ন্যাষ পরিস্কার । 
ভারতবর্ধায়ের] আহারের পূর্বে ন্নান করিব! থাকে । আহারের 
পূর্বে নান করিলে ছুইটি সুফল লাভ হয়। প্রথম, সমস্ত ময়ল! ধৌত 
| হইয়া শরীর পরিস্কার ও লঘু হয়; দ্বিতীয়, খাদ্য 
টি সামগ্রী জীণ করিবার শক্তি বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হয। 
চিকিৎস! শাস্ত্রে গুরু ভোজনের পর স্নান নিধিদ্ধ হইয়াছে। 
তারতবর্ষের চিকিৎসাশান্ত্র বহ্বায়তন; ভারতীয়গণ, চিকিৎসা- 
শান্তর আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।' প্রথম শবভাগে শল্য বিজ্যা' 
- (ক্ষত নিবারণ জন্য যন্ত্র ১শন্তরদ ক্ষার) অগ্রিপ্বারা 
দিন চিকিৎসা শান্ত, চিকিৎসা, ) দ্বিতীয় বিভাগে শালকা ছি! ( কর্ণ, 
গমন খন্বাস্থা ইত্যাদি 
ডি, চক্ষু, মুখ, মানসিক! প্রভৃতির রোগ সমস্ধার় চিকিৎস।) 
ু্ধ-তারতের গৃভাগে কায চিকিৎসা, চতুর্থ বিতাগে ভূতাবন্য)। (দেব, অন্মুর। 
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গন্ধবর্ব। বক্ষ, বক্ষ, পিতৃ, পিশাচ প্রভৃতি গ্রহ কুশিত হইলে যে সমস্ত 
রোগের উৎপত্তি হয়, তৎ্সমুদয়ের চিকিৎসা) পঞ্চমবিভাগে অগদ 
বস্তা ( সর্প, কীট, বৃশ্চিক আদির দংশন জনিত রোগের চিকিৎসা ), 
ব& বিভাগে কৌমার ভৃত্যবিগ্তা (শিচ্জবোগ চিকিৎসা ), 
সপ্তম বিভাগে, বুসায়ন বিজ্কা ( আমুবব,দ্ধ সম্বস্বীয় চিকিৎসা) 
এবং অষ্টম বিভাগে বাজীকরণ বিদ্যা ( শারীরিক শক্তি উদ্ধার জন্য 
চিকিৎসা ) আলোচিত হুইয়াছে। এই অগ্বাঙ্গ চিকিৎসা! বিদ্যা সম্প্রতি 
একখানি গ্রন্থে *( সম্ভবতঃ সুশ্রুত) সংগৃহীত হইযাছে ; এবং ভারত- 
বর্ষের পঞ্চবিভাগেরু চিকিৎসকগণই উহার অবলম্বনে চিকিৎসা কাধ্য 
নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন। যে চিকিৎসক এই সঙ্কলিত গ্রন্থে 
সাতিশয় পারদশিত। লাত করেন, তিনি ব্লাজান্ুগ্রহ এ্প্ত হন। তারত- 
বর্ধীয়ের| চিকিৎসকগণকে "অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন্ন করে। তাহাদের 
নিকট চিকিৎস! ব্যবসায় অতি সম্মানজনক । , 

ভারতীয়গণ স্বাস্থ/রক্ষার জন্য অবহিত । তাহারা তদর্থ স্বেচ্ছাযত 
এবং উপযুক্ত পরিভ্রমণ করিয়া থুকে। তাহার! কোলাহলপুর্ণ লোকা- 
লয় পরিত্যাগ পূর্বক নিজ্জন স্থানে ভ্রমণ করে। পূর্বাহ্ন এবং অপ- 
রুহের শেষ ভাগ ভ্রমগ্রের জন্ত প্রশস্ত সময় রূপে নিধি আচছে। 
এইরূপ)ভ্রমণ করিলে তৎফলে রোগ উপশম এবং পরিপাক শক্তিবৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়। 

পেয়া্ এবং রম্ুন স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর। ভারতবধায়েরা 
পেয়াজ এবং রম্থুন তক্ষণে বিরত রহিগ়্াছে। এই কারণ তাহাদিগকে 
অজীর্ণ রোগ হইতে মুক্ত দেখিতে পাওয়। যাযস়। কোন কোন রোগে 
পেঁরাঙ্ এবং রন্থুন উপকারী ; তারতব্ায়ের৷ সেই সকল স্কলে উহ 
ওঁধধার্থ ব্যবহার করিয। থাকে । 

ভারতবর্ষের কোন কোন "স্থানে এই হীন প্রথা, দেখা যায় যে, 
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লোক পীড়া উপস্থিত হইলে শুকর এবং বিডালের মূত্র, ওবধরূপে 
ব্যবহৃত হইয। থাকে । 

আমার ইচ্ছ! যে, ভারতবর্ধের চিন্তাশীগ ব্যক্তিগণ পোষাক পরিচ্ছদ 
সম্বন্ধে মনোযোগ প্রদান এবং তৎসন্বন্ধী যথোপযুক্ত 
নিষম প্রতিপালন করেন। তারতবর্ষের রাজ 
কর্মচারী এবং মধ্যবিত্ত 'শ্রেণীব লোকগণ এক যোড কোমল ও শুভ্র 
পরিচ্ছদ পরিধান করেন। কিন্তু মাত্র একখণ্ড বন্ত্রই নিয় ও দরিদ্র 
শ্রেণীস্থ লোক সকলের লঙ্জ। নিবারণ করিয়া! থাকে । 

ভারতীযগণ ছাতা ব্যবহার কবিষা থাকে । এই সকল ছাতার 

গঠন এরূপ যে, তাহা দ্বেখিলে মনোযোগ আকিষ্ট 
« হয়। এুহ্‌ সকল ছাতা বাশ ঘারা প্রস্তত হয; 
অনেক শ্থলে বাশের পরিবর্তে নল থা'গডাও ব্যবহাত হইব থাকে । 
ছাতা গুলি দেখিতে বুন্ট করা ট,পির মত। 

সাধারণতঃ তাত্রপাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই সকল পাত্র 
ভোজনাস্তে মার্জন্‌ করিয়! পরিক্ষার কবিতে হয়। 
মুপাত্রও ব্যবহার করিবার প্রথা আছে; কিন্ত 
একবার ব্যবহার করিলেই তাহ] অপবিব হইয়া যায় এবং গর্ডে 
ফেলিযা দেওয়া হয়।* এই কারণ ভারতবর্ষের দাতব্য শালার 
নিকটবন্তা পথপার্থে রাশীকত পুরাতন মৃত্পাত্র দেখিতে পাওয়া, যাঁয়। 
পূর্বে ভারতবর্ষে চীনা মাটির এবং বাণিস কর! জিনিসের অভাব 
ছিল। এখুন সময় সময় বণিকগণ কর্তৃক' বানিস কর! জিনিস বিদেশ' 
হইতে আনীত হইয়া থাকে। 

ভারতবর্ষের পঞ্চ প্রদেশেই ব্রাঙ্মণগণ পর্বশ্রেষ্ঠ বর্পরূণে “সম্মানিত 
হইয়া! 'আমিতেছেন। অপর তিন বর্ণের লোক 
সকলের সঙ্গে একত্র হুইলেও ব্রাঙ্ষণগথ তাহাদের 


পোষাক পরিচ্ছদ | 


ছত্র। 


ভোঞ্জন পাত্র।' 


_ত্রাঙ্গণ। 
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সহিত আহার ব্যবহার করিতে “বরও থাকেন। বর্ণ সন্করদের সহিত 
ব্রাহ্ণগণের সম্পর্ক এতদপেক্ষাও অন্প। ব্রাহ্মণগণ যে শাস্ত্রের সম্মান 
করেন, তাহার নাম বেদ, বেদ চারি প্রকার; চতুর্বেদে প্রায় এক 
লক্ষ শ্লোক আছে। কেদ শবের অর্থ নিশ্বর্শজ্ঞান। চতুর্বেদ মুখে 
মুখে চলিয়া! আত্মিতেঞ্ছ, ইহা কাগঞ্জে বা পূ্জে লিপিবদ্ধ হয় নাই। 
প্রতেঃক যুগেই 'এরূপ কতিপয় বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের উদ্তব হইয়াছে, 
চতুবেবদের লক্ষ শ্লোক যাহাদের কঠগ্ঠ। 

জ্বলন্ত অগ্নিবুণে জীরন বিসঙ্গন করা আঁন্তারক পবিত্রতার প্রমাণ 
রূপ গণ্য হইয়া আগিতেছে? প্রত্যহ অনেক 
লোক গঙ্গাজলে জীবন বিসর্জন করিতেছে। বুদ্ধ 
গয়ার পর্বতোপঞিও আত্মহত্যার ৃপ্ান্ত বিরল 'নহে। অনেকে 
অনাহার দ্বার জীবন বিনষ্ট কবে । অনেকে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া 
লক্ষ প্রদান পৃবব আত্মহত) করে। 

আই-_তাপিঙ্গ ঈদৃশ আত্মহত্যাও অনেক নিন্দা করিয়াছেন, তাদৃশ 
প্রথ! বিনয় শান্ত্র-বিরোধী খলিয়া,বণিত হইয়াছে । 

ভারতবর্ধীয় বৌদ্ধগণ মহাযান যতাবলম্বী। তাহার! চারি সম্প্র- 
দ্বায়ে বং আঠার উপসম্প্রদদায়ে বিভক্ত হ'হয়। 
পড়িগ্রাছে। চারি মূল সম্প্রদায়ের নাম (১) আর্য 
মহাসজ্বিক নিকার, (২) আধ্যস্থবির নকায়, (৩) আর্য) মুল সর্বাস্তিবাদ 
নিকায়, ০৪) আধ্য সম্মতি নকান়। আধ্য মহাসাজ্বক-নিকায়-ভুক্ত 
বৌদ্বগণের সংখ্যা অল্প, ইহারা প্রধানতঃ উত্তর ভারতে বাশ কিতেছে। 
আর্ধ্যস্থবির-নিকার-ভূঙ অধিকাংশ বৌদ্ধ দঞ্চিণ ভারতে দেখিতে 
পাওয়! যাঁর । প্রধানতঃ উত্তর এবং মধ্যতারত আর্ধ্য মূল-সর্বাত্তিবাদ- 
নিকায় ,ভূজ বৌদ্ধগণের বাসম্থান। আর্ধ্য সম্মতিয়-নিকাঁর ভুক্ত 
বৌদ্ধগণ প্রধানতঃ লাট (রাজ পুতনার একাংশ ) এবং সিদ্ধুদেশে 


আত্মহতা। 


বৌদ্ধধর্দের অবস্থা । 


৩৪২ প্রাচীন ভারত। 


বাস করিতেছে। পূর্ব ভারতে সকল শ্রেণীর বৌদ্ধ এক সঙ্গে বাস 
করিতেছে। 

মহা প্রভুর ছায। অস্পষ্ট হ্যা গিয়াছে ; প্রধান ধরন্মাচার্ধয গণের ও 
তিরোধান হইযাছে।' অপধর্্মাবলন্বীরা1 পর্বতের ন্যায় দগ্ডাষমান 
বহিষাছে এবং লোক হিতৈষণাৰপ ক্ষুত্র পাহাড় বিনষ্ট হইতেছে। 
হুর্ষেযোপম বুদ্ধদেবের প্রভা বক্ষ কবাই জ্ঞানী ও মহদ্বাক্তির কর্তব্য। 
স্কীর্ণ পথ অবলম্বন কবিষ] মহাশিক্ষা গ্রদান সম্ভবপর ন্‌হে। সৌভাগ্- 
বশতঃ বিচক্ষণ লোকদিগের নিকট সতা ধর্মের মর্যাদা বিলুপ্ত হয 
মাই ; তাহাদিগকে আধাস সহকারে এই ধর্মের উন্নতি সাধন কবিতে 
হইবে। ইহা শীল € নীতি) সাগরেব ঠবঙ্গ উিত করিতেছে। 
অতএব বৌদ্ধধর্ম শেষ দশার ধনকটবর্তী হষ্টষা থাকিলেও উহা রুক্ষ 
পাইবে বলি ভরসা হয; আবও বোধ হয় যে. ধন্মচর্য্যা কুব্যাখা। 
বশতঃ দৃবিত হইযা থাফিলেও উহা ঠিক হইতে পাবিবে। 

শমণগণ যে কক্ষে বাস কবেন, সেই কক্ষের বাতাযন পথে' অথব] 

রা কুলঙ্িতে সময সময় পবিজ্ত্ মৃণ্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে । 

পৌত্তলিকতা । ভোজনকালে এ মৃত্তি পর্দা দ্বারা আচ্ছর করিয়া রাখা 

হয। শ্রমণগণ' প্রত্যহ প্রাতঃকালে মন্নান করেন এবং 

তারপর এ মৃত্ঠির নিকট পূপ ধুনা ও পুষ্পাঞ্জলি দেন। তোজনের 
পূর্বে তাহারা আহার সামগ্রীর কিয়দংশ এ পবিত্র মূর্তির উদ্দেস্ত 
নিব্দেন করেন। রান্রিকালে তাহাদ্বে শয়নের পূর্বে পবিত্র মৃষ্ঠি, 
কক্ষান্তরে নীত হয। প্রধান প্রধান সঙ্ঘারামের প্রবেশ দ্বারে এরুটি 
ত্তি স্থাপিত আছে। এ মৃত্তি কার্ঠ নির্মিত তদক্গে প্রতাহ তৈষ 
নিষেক হইয়। থাকে । ইহা মহাকাল দেবের মৃর্তি। তৌদ্ধধর্ট্ের পঞ্চ 
পরিষদকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেস্ডে মহাকাল সৃতি প্রহরী 
দবয়প প্রধান প্রধান সঙ্ঘারামের বারে স্থাপিত হুইয়াছে। 


প্রাচীন ভাবত। ৩৪৩ 


বাণিজ্য ব্যবসায কৃবিকার্ধ্য অপেক্ষা! নির্দোষ এবং শ্রেয় বলিষা 
পবিগণিত বহিষাছে। কুষিকার্্যে কাট পতঙ্গের জীবন নাশ হইয়া 
থাকে ; এই জন্য কৃষি কার্ষ্যের তাদ্বশ মর্ধযাদা 
নাই। 'অনেক সঙ্ঘারাষের প্ংস্থষ্ট বিস্তৃত ভূমি 
আছে। শাস্ত্রানুপ্লাবে, রুধিকার্যে লিপ্ত হওয়া শ্রমণগপের পক্ষে 
নিষিদ্ধ। প্রষণগণ শ্রান্ত্রের অনুশাসন প্রতিপালনে তৎপব। এই কাবণ 
তাহ্বাবা এ সমস্ত ভূমি রুষকর্দিগরে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াঁছেন। 
তদ্বৎপত্ন ফল মূল এবং শস্তেরর এক তৃতীয়াংশ ঠাহাবা গ্রহণ করেন, 
অবশিষ্টাংশ কৃষকের" গ্লাধিশমিক ম্ববপ প্রাপ্ত হয । 
সঙ্ঘরাম নিচষের ব্যয নির্বাহার্থ ভূ-সম্পৃত্তি স্তস্ত বহিযাছে। 
সত্ঘারামের উদ্দেশ্ে ভূমি, গৃহ অথবা কোন বস্থ প্রদত্ত*হষ্টলেই বুবিতে 
হব, যে, তার! সেই সজারামের' শ্রঘণগণেব ভরুণ 
পোষণেব ব্য নিব্বাহ *হইবে। সঙ্ঘারামের 
শমণ্গ+ অন্থচ্ছলভাবে জীবন যাপন কবিবেন, আর গোলা-ভরা 
পুরাতন ধাস্ত, কোধপ্রণ ধন রুত্র এবং বহু দাস দাসী অব্যবহৃত 
থাকিবে, ইহা বিসদৃশ। স্যাক়ান্তার় বিচার পূর্ববক কার্ধয কা জ্ঞানিগণের 
পক্ষ কর্তব্য। এপ অনেক সঙজ্মারাম বিদ্যমান আছে, যেখানে 
*শমণদিগের ভবণ পোষণের ভাব তাহাদের স্সিজেদের হস্তে অপিত 
আছে+ এইবপ স্লে সঙ্ঘারাম ভুক্ত সম্পত্তিব আষ শ্রমণগণ মধ্যে 
বিভক্ত হ্যা থাকে। ঈদৃশ সত্ঘারাম সম্ুহে অপবিচিত ব্যক্তি 
_দ্রিগকে আশ্রষ দানের বন্দোবস্ত নাঁই। (১) 


বঝোদ্ধধর্ম ও কৃষি 


সঙ্বাবাম 


(১) ভারতীয় সঙ্ঘারমি সমূহের নৈতিক পবিত্রতা রক্ষার রগ নানা প্রকার 
সুিয়য প্রতিপাজিত হইত । দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাআ্রলিপ্তি বিহার সম্বন্ধে আই-তসিল 
থে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ" উদ্ধৃত হইতেডে। তিক্কু্িগণ 
শ্রমগদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ জন্য গমন 'করিবার পূর্যবে তাহাদেক্স উদ্দেন্তী জ্ঞাপন করিয়! 


৩৪৪ প্রাচীন ভারত। 


উপবস্ত ক্রি উপলক্ষে শ্রমণদের ভোজ হইযা থাকে! উপবস্ত 
শবের অর্থ উপবাস। উপবস্ত বৌদ্ধগণের সাপ্তাহিক ধন্ম ক্রিষা। 
উপবস্ত দিবসে বৌদ্ধগণ অষ্টগল (নীতি) পাঞ্ন 
জন্ঠ শপথ গ্রহণ করেন । , উপবস্ত দিবসের ভোজ 
মহাসমারোহে সম্পাদিত হইযা থাকে । সমজ্ক পাত্র পিষ্ঠক এবং 
অনরত্ধারা পরিপূর্ণ হয এবং স্বত ও মাখন যদৃচ্ছামত তোঞ্জন করা যাষ। 

ভোজ উপলক্ষে সর্ধপ্রথমে পরলোক্গত আম্মা এখং অন্তান্যপ্ণপ 
ভূতের উদ্দেপ্তে এক পাক্র ভোজ্য উৎস্গ করিবাব নিষম আছে। 
এই সময় এক্জন'লোক সেই ভোজা আনয়ন পূর্বক স্থাঁববেব সন্গখে 
হাটু গাড়ি! উপ.বশনূ করে। অতঃপর স্থবির কিঞ্চিৎ জল ছিটাহয়। 
দিয়া মন্ত্র পাঠ করেন। মন্ত্রপাঠ শেষ হইলে এ তোঞ্ পাত্র বনে 
অথবা নদী বা পুক্ষরিণীর পাশ্বে অনৃষ্টের উদ্দেশ্যে লুক্কায়িত খাবে 
রাখিয়। দেওয়া হয। 

কোন কোন স্থলে গৃহস্বামী এরমণগণের আগমনের "পুব্বেই 
পবিত্র মৃত্তি সকল স্থাপিত করেন (এবং মধ্যাঙ্নকাল আগত হইলে 
নিমান্ত্রত শ্রমণবৃন্দ এঁ সকল মৃণ্তির সম্মুখে কবযোড়ে উপবেশন পুর্বক 
থাকেন কোন শ্রমণের [ভিক্ষুনাদেন প্রুকোষ্ঠে গমণ করা আবশ্যক হহলে পুর্বেব 
সংবাদ দিতে হয়। সঙ্যারামের বাহভাগে গমন করিতে হইলে কোন ভিক্ষুনী 
একা কিনা যাইতে পারেন না, তাহাকে আর একঞ্জন সহচরী সঙ্গে লইয়া, যাইতে 
হয়ঃ কিন্ত কোন গৃহীর আলযে গমন কর। প্রযোঞ্জন হহলে আরে ছুইজন সহচরী 
আবশ্তাক । একদা জনৈক অল্পবস্ক্ষ শ্রমণ, একজন কৃষক «পত্রীকে ছুই প্রস্থ অন 
একজন বালকৈর যোগে প্রেরণ করিয়াঁছলেন। এই ঘটন! প্রকাশত হইলে, 
ঠাছার বিচার হয়; বিচারকালে তান নির্দোব বলিয়। গাবায্ত হন, তাহা হইলেও 
[তান লজ্জায় অধাবদন হন এবং সঙ্ঘারাম পাঞঈিত্যাগ কারয়া প্রস্থান করেন, 
কোন রধনী শ্রমণদের কক্ষে প্রবেশ করিতে অসমর্থ, তাহারা আবপ্তক নত মুহর্ডের 
খন গৃহপথে চাড়াইকা। আলাগ কারতে পারে। 


বৌদ্ধ ভোজ 


প্রাচীন ভারত। ৩৪৫ 


উপাস্থগণের ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হন। ধ্যানান্তে তাহার] আখার 
করিতে আরম্ভ করেন। এরূপও দেখা যায় যে, সমাগত শ্রমণবন্দ 
হইতে একব্যক্তি গৃহ শ্বামীর মনোনয়ন অনুসারে উচ্চৈংন্ঘরে উপাসনার 
কাস্ব্য সম্পন্ন করেন । 

গৃহস্বাধী নিয়ন্ত্রিত ্রমণদ্িগকে আলোক প্রদান এবং পুষ্প বিতরণ 
পূর্বক সাতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে তাহাদের “অভ্যর্থনা করেন। তিনি 
সুগন্ধ চূর্ণ দ্বারা তাহাদের পদ যদ্দন এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধূপ ধুনা 
দগ্ধ করিয়া থাকেন । 

ভোজ উপলক্ষে, গৃহস্বামী খাগ্ভ ও সঙ্গীতের, বন্দোবস্ত করিয়া 
থাকেন। 


স্বাবির ব্যতীত অন্য ব্যক্তির অধ্যাপন'খ' নিযুক্ত হইবার অধিকার 
নাই। উপাধ্যায় বিনয় শাস্ত্র প্রাজ্ঞ হইয়া থাকেম। অনেক বালক 
সজ্য ভুক্ত হইবার উদ্দেপগ্রে বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করে। এই সকল বালক মানব নামে অভাহত 
হয়। অনেক বালক সাহিত্যাদি অধ্যয়ন জন্ত বৌদ্ধ ভপাধ্যায়ের 
শিব্যত্ব স্বীকার করে। এহ সকল শিক্ষার্থী ব্রঙ্গচারা নামে অভিহিত। 
রি মানব শিক্ষার্থী, ক ব্রগচারী শৃক্ষাথী, সকলের পঞ্ষেহ সঙ্ঘাপ্ামে 
অবাস্থতি কারবার নিয়ম আছে, কিন্তু তাহাদের ভরণ পোবণের ব্যয় 
নিঞেদের বহন করিতে হয় । শিক্ষার্ধীর। উপাধ্যায়র্দগকে দাসের 
ন্তায় সেব। করিয়। থাকে । শিক্ষার্থা।দগকে সজ্ব(রামের ভাণ্ডার হইতে 
আহার্যয প্রদান শীন্ত্রাবরুদ্ধ। (কিন্ত খাদ কোন দাড়া তাহাদের 
'আহারেরু বাবস্থ্' করেন। তবে তাহাদের আহাবয প্রদানে দোষ নাই। 
শিক্ষার্থীর প্রথম এবং শেখ ব্রাত্রতে উপাধ্যায়ের নিকট গমন করে। 
এই সময় তাহারা উপাধ্যাপ্রের আদেশে আসন পরিগ্রহ কঞিপ্না *পাঠ 
গ্রহণ করে । তৎ্কালে উপাধ্যায় তাহাদিগকে সমস্ত (বিষয়ের ব্যাখ্য! 


বৌগ্ছ উপাধ্যায। 


৩৪৬ প্রাচীন ভাবত । 


করিয়া! দেন। তিনি শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্রের দিকে দৃষ্টি বাখেন 
এবং কোন প্রকার ছুর্বাবহার বা অপব্যবহাব বিষয়ে তাহাদিগকে 
সাবধান কবিয়া৷ দেন। কোন শিক্ষার্থীর দোব দৃষ্ট হইলে যাহাতে 
তাহার অনুশোচনা! এব" দোষ সংশোধন জন্য যত্ব উপস্থিত হধ, 
উপাধ্যাঘ তদনুবপ উপায় অবলম্বন কবেন। শিক্ষার্থব। উপাধ্যায়েব 
গাত্র মন্দন করিষা দেষ, তীহাব বস্ত্রাদি ৩াজ ক্ৰিয়া! রাখে এবং 
প্রাণ ও কক্ষ পরিমার্জন করে ।, বস্ততঃ উপাধ্যাষের পক্ষে যাহ। 
কিছু আবশ্যক, তাহাব। তত্ধমুদাধ সম্পাদন কবে। পক্ষান্তবে কোন 
শিক্ষা রোগাক্রান্ত হইলে উপাধ্যাব স্বহস্তে তাহাব শু“্দবা কবেন, 
তাহাকে উবধ ও পথ্য দেন এবং পিতার ন্তাষ যত্ব সহকারে তাহাব 
বোগ মোচন জন্য'যত্রণাল হন।, 

নালন্দ! বিহারে "বৌদ্ধ শান্্রান্নমোদি ত* আচার ব্যবহার হুস্মভাবে 
প্রতিপাপিত হইতেছে । তজ্ন্ত এই বিহারবাসীর সংখ্যা ব। 
তাহাদের সংখ্যা তিন সহত্র অপেক্ষাও অধিক। 
. নালন্দা বিহারের ব্য্ষ নির্বাহার্থ কিঞ্চিদধিক দুই 
শত পল্লী উৎ্সগাঁকৃত বহিয়াছে। এই বিপুল সম্পত্তি যুগধুগাস্তরক্রমে 
ভান্ষতীয় বাজন্থগণ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। ফলতঃ ধর্খের প্রবৃদ্ধি 
অব্যাহতভাবে হইযা আর্সতেছে । ইহার একমাত্র কারণ এই যে, 
বিনয শাস্ত্রের 'অন্ুশাসন সকল সুক্মতভাবে প্রতিপালিত হইতেছে । 
বর্ধাকাল আরম্ভ হইবার পুর্বে নালন্দা বিহাবস্থ প্রত্যেক শ্রমণের জন্য 
কক্ষ নির্দিষ্ট হুইয। থাকে । গ্িবিরগণেব জন্য সর্বেৎকষ্ট কক্ষ সকল 
নির্দ হয়, তারপর মর্ধযাদানুসারে শ্রমণবৃন্দ কক্ষ প্রাণ্ত হন। এক, 
বৎসর অস্তে পুনর্ধার এতৎসন্বন্ধে নূতন 'বন্দোবস্ত হইয়| থাকে। 
মালন্দ! নিহারের প্রশস্ত গুছের সংখ্যা আর্ট এবং প্রকোন্তের সংখ্যা 
তিন শত। স্ুবিধার্থ শ্রমণগশের উপাধন1 পৃথক পৃথক স্থানে হইয়া 


নালন্দা বিহার। 


প্রাচান ভারত। ৩৪৭ 


পতি 


থাকে। 'প্রতাহ একজন অগ্রগামী গারক স্তোক্স পাঠ করিতে করিতে 
এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করেন; তীহাবু অগ্রে অগ্রে বালক 
ও ভূত্যবর্গ পুষ্প ও ধৃপ ধুন! লইয়া যায়। অগ্রগামী গায়ক এক গৃহ 
হইতে অন্য গৃহে উপনীত,হন এবং প্রত্যেক গৃহে উচ্চৈঃস্থরে স্তোত্রের, 
তিনটী অথবা পাচটী,প্লোক আবৃত্তি করেন। গোধলি সময়ে তাহার 
কার্য শেষ হয়। এতঘ্ব্যতীত কোন কোন শ্রমণ মন্দিরাতিমুখে একাকী 
উপবেশন করি! বুদ্ধদেবের মহিমা ধ্যান করেন; আবার কোন কোন 
শ্রমণ মন্দিবে গ্নপূর্ববক পবম্পর সংলগ্রজাবে হাটু গাড়িয়া উপবিষ্ট 
হন এবং তারপর ভূমিতে হস্ত রাখিয়া তাহাতে "মস্তক স্পর্শ পূর্বক 
ব্রিকাঙ্গ প্রণাম করেন। 


আরব্য বিবরণী | 


ভারতবর্ষের ইতিহাস সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত ; স্বাধীন 
কাল, মোসলমান শাসনকাল এবং ত্রির্টিশ শাসনকাল। ভারতবর্ষের 
স্বাধীন,যুগ এবং মোসলমান শাসনাধীন যুগের মধ্যে 
সুঙ্ম রেখ! টানিয়। দেওয়। মম্তবপর নহে । কারণ, 
ভারতবর্ষ মোসলমানের সংস্পর্শে আসিয়াও স্ুপ্দীর্ঘ 
কাল অংপনার স্বাধীনত। রক্ষ/ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ 
কাল মধ্যে কদািৎ কোন স্থানৈ মোসলমানের অধিকার স্থাপিত 
হইত? কিন্ত প্রঙ্জয়ণহিন্দুগণ অচিরে স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার সাধন 
করিতেম ; কেবল পঞ্জাখের একাংশে মোসলমানের স্থায়ী আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

৬৩৬ খ্রষ্টান্দে আরব দেশীয় মোসলমানগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ 


ভারত ইতিহাসের 
»তিন বিভাগ। 


৩৪৮ প্রাচীন ভারত। 


রঙ 


শপ ৯৩ পলা রত সপ টি শিস” পিস আপ তি অপি সপ পিসী শি পিস ও রি রি নি 


করেন। ইহাই মোসঙল্মানগণ কর্তৃক প্রথম ভারত আক্রমণ । এই 
আক্রমণের পাঁচ শত সাতান্ন বৎসর পরে পাঠান 
জাতায মোসলমানগণ উত্তর ভারতে অধিকার 
স্থাপন করেন। প্রাগুক্ত সময় মধ্যে কতিপয় আরব্যলেখক ভাবত 
বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল লেখকের গ্রন্থ হইতে 
ভারতবর্ষের মধ্)যুগের বিবরণ সন্ধলন করাই আমার্রের উদ্দেপ্ত। 
আমর প্রধানতঃ ছয় জন লেখকের গ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধের 
উপাদ্দান্॥ সংগ্রহ করিব। , এই সকল লেখকের 
'আত সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রথমে প্রদত্ত হইতেছে। 
বণিক সোলেমান। ইনি বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন 
কক্রিয়াছিকেন। ৮৫১ খুষ্টাৰ সোলেমানের তারত 
ভমণের সময়রূপো নাদন্ট হইয়াছে। 
ইবন খুরদতব।, ইনি বোগদাদের খলিফাগণের রাজত্বকালে বিশিষ্ট 
রাজকার্ষে; নিযুক্ত ছিলেন। ৯১২ খুষ্টাব্দে' ইবন 
. খুরদতবার মৃত্যু হয়। 
অল মন্দি,ইহার প্রকৃত নাম আবুহাসন আবি ? অল মস্থদি উপাধি 
মাত্র। অল মহ্দির জনৈক পূর্বপুরুষ মহাপুরুষ 
মোহাম্মদের ম্ক। পরিত্যাগ কবিরা মদিনায় গমন, 
কালে তাহার সহযাত্রী ছিলেন। অল মন্দির জীবনের অধিকাংশ 
দেশ ভ্রমণে অতিবাহিত হয়। ৯৫৬ খৃষ্টাব তাহার মৃত্যুকাঞ্র। 
অলহস্তখিরি, ইনি সু প্রসিদ্ধ ইস্তথ'রে জন্মগ্রহণ করেন বলিগা অল- 
ইন্তধরি নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, প্রকৃত নাম সেখ আবু ইসাক । আবু. 
ইসাক একজন প্রসিদ্ধ দেপপর্যযাটক ছিলেন তিনি 
মোসলমান অধ্যুসি৩ সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ 'করিয়া- 
ছিলেন । দশম শতাব্ীর মধ্যভাগে তাঙার"ভ্রমণ বৃত্ত প্রকাশিত হয়। 


আরব্য বিবরণী । 


হয় জন লেখক। 


০স।লেনান। 


ইবন খুরদতবা। 


অল মনি । 


অলইশুথিরি। 


প্রাচীন ভারত ৩৪৯ 


সি পপ সি পা সি সি বশির পি পট জি সি ৯ শ্সস্  সা সি স্প্রী পটি পিসি সী এ 22 সি সপ ৬ রদ 


ইবন হৌকল, ইনি বোগদাদের অধিবাসী ছিলেন, ইহার 
প্রকৃত নাম মোহান্মদ আবুল কাসিম । আবুল কাসিমের বাল্যকালে 
তুকীঁগণ বোগদাদ আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদের 
নির্মম আক্রমণে তিনি সর্বস্বান্ত হন, একারণ বয়ঃ- 
প্রাপ্ত হইয়। বিদেশে বাণিজ্য কৰিয়। অর্থোপার্জন সংকল্প করেন। 
আবুল কাসিম ৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বোগদাদ পরিত্যাগ করেন এবং বহছুদেশ 
পর্যটন করিয়া ৯৬৮ খুষ্টাবে স্বদেশে প্রত্যাগত হন। 

অলইদ্রিসি: ইনি মরোকেো'র অধিবাসী ছিলেন ; নান! ঘটনাচক্রে 
পতিত হইয়া সিসিলিতে স্থায়ী ,বাস ভবন নির্মাণ 
করেন । সিসিলির অধিপতির আদেশে তিনি 
আপন দমণ বুত্াস্তগ্রন্তাকারে রচনা করেম। 

আমাদের অবলম্বন শ্বক্জুপ ছয জন লেখকই দেশ পর্যটন ব! 
বাণিজ্য উপলক্ষে তার€বর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, ইহার সকলেই 
আরবাকুল সম্ভৃত ছিলেন। এট সকল আরব্য লেখক ভারতবর্ষের যে 
বিবরণ রাখিয়! গিয়াছেন, তাহ] তৎ্সাময়িক সুন্দর চিত্র। 

অল মন্দ স্থীয় গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষ অতি 
বৃহৎ দেশ, সমুর্ব, ভূমি এবং পর্বতে বিস্তৃত; যবদ্ীপ পর্য)স্ত ভারতের 
সীম! বিস্তৃত ; অন্য দিকে সিন্ু ও খোরসান পর্যান্ক 
বিস্ত,ত ; ভারতবর্ষের অন্ত পার্ধে তির্বত অবস্তিত। 
এই দেশে ধর্ম ও ভাষা পন্থন্ধে যথেই বিতেদ বিছ্া- 
মান রহিয়াছে) 'তারতবাসীর। গ্মনেক্ক সময় পরম্পপ্ণ যুদ্ধ করে। 
অধিকাংশ ভারতগ্লান্দীহু পরকাল এবং পুনর্ঞন্মে বিশ্বাসী । বিগ্াবুদ্ধি, 
শাসনপ্রণালী, দর্শনশান্ত্র, পারীরিক কল ও বর্ণের বিশুদ্ধত! সম্বন্ধে 
হিন্দুগণ অন্যান্ঠ কৃষ্ণকায় “জাতি হইতে বিভিত্র। 

এই'নান! ভাষ। ও নানা ধর্ম-সংবলিত অনন্ত সাধারণ সুবিস্থত দেশ 


ইবন হৌকল। 


সলইর্রাস। 


স্ভাবতবষ, 
অনন্য সাধারণত্ব। 


৩৫০ প্রাচীন ভারত। 


খা 


ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মগুলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক মগুলে স্বতন্ত্র রাজবংশের 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। আরব্য পর্যযাটকগণ 
বছুপংখ্যক রাজবংশের উল্লেখ করিয়া গিধাছেন । 
ইহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ্ইতে আমবা কতিপয,ব্/জ্যেব ববরণ অবগত 
হইঘা থাকি । আমবা এখানে সেঠ সকল রাজ্যে নাম উল্লেখ 
করিতেছি । ধল্লাব, ভূর, তাফন, রুমি কাসাবনূ, ঘান, কামকণ, 
যাব, কুমার, কাশ্মীব, কনৌজ, কিবঙ্ধ। 
ব্লাব্র, আরব্য ভ্রমণকাণগণেব হস্তে পতিত 'হইযা বন্মভিপুব 
বল্লাব্ নামে পরিচিত হ$যাছে। এই ল্লাতপুবের রাজন্যগণ বল্লতি 
নামে এক অন্দের গ্রচলন কবিষান্বিলেন। টণ্ 
দাহেখ দিখিযাছেন যে, বল্পতভিপুর রাজ্য মালব দেশে 
অবস্থিত ছিল। ফৃবাসী পণ্ডিত রেইন্মড সাহেবও এই মতাবলম্বী । 
দক্ষিণে তাণ্তী নদী এবং উত্তরে আরাবলী পর্বত পর্য্যস্ত বল্লভিপুব 
রাঙ্ের সীম। প্রসারিত ছিল। খুষ্টায় সপ্তম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ ?চনিক 
পরিব্রাজক হিউএন্থ সঙ্গ বল্পভিপুর রাজ্যে উপনীত হইযাছিলেন। 
টমাস সাহেবের মতে ৭৪৫ খৃষ্টাব্দে বল্পভি বংশেব বিনাশ সাধিত 
হইয়াছিল। টমাস সাহেবের নিকপণ সঙ্গত নহে। কাবুপ আব্ব্য 
লেখকগণের সমযেও বল্তপুর রাজোর প্রতাপ অক্ষুধ ছিল; আবব্য 
লেখকগণের ভারত আগমন কাল ৮৫১ খৃঃ--৯৬৮ খুঃ | যাহা হউক, 
বল্পভিবংশের রাজধানীর ভগ্রাবশেষ এখনও ভবনগরের ২* মাইল দূরে 
দৃষ্টি গোচর হৃইয়া থাকে । 
জুল জু, আরব্য লেখকগণ গুর্জর বা গুজব্ট*নাম বিরুত করিয়। 
জুরজজ করিয়াছেন। গুজরাট রাজ্য বল্পভিপুরের 
হন! উত্তরে ন্দবস্থিত দ্থিল। 'হিউএন্থ.সঙ্গ বল্লতিপুর 
স্বাজ্য অতিক্রম করিনা সুরাট ও গুজরাটে উপনীত হইয়াছিলেন। 


রাজ মগ্ডল। 


বল্লার। 


প্রাচীন ভারত। ৩৫৯ 


অঁফন্ন, সোলেধান লিখিক্সাছেন, “তাফক”, ইবনখুরদতবা 
এবং মন্দির মতে“তাফন”। আরব্য লেখকগণ আপনাদেব গ্রস্ত তাফক 
ব। তাফনবাসিনী রমণীগণের শাবীরিক সৌন্দর্যোর 
বর্ণন৷ লিপিবদ্ধ করিষ! গিগ়্াছেন। ফরাসী পঙ্ডিত 
রেইনাড এই বর্ণনাব সঙ্গে মহারা্রীয় রমণীব সাদৃশ্ত দোখবা তাফক ব। 
তাফন আরঙ্গাবাদেব নিকট কোন স্থানে অধস্থিত ছিল বলিষ। নির্দেশ 
করিযাছেন। বেহনাড সাহেবের নিদ্দেশ ভ্রমাম্সক বলি বোধ হয। 
সোলেমান লিখ্যাছেন, তাফক গুল্জরের পারে অবস্থিত ছিল। মকুদি 
লিখিষাছেন, তাফন পার্ধত্য পাঙ্গ্য। ১০২৩ খুষ্টান্দে সুলতান মাহযুদ 
তৈফন্দ নামক ছুগ অধিকাৰ কবিষাছিলেন বলিষ৷ আসারু ল বিলাদ 
নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইযাছে। তৈষন্দ তাফন হইতে আভন্র। উক্ত 
গ্রন্তে তৈফন্দ বাঙ্গ্যের ষে, বর্ণন। লিপিবদ্ধ আছে, তাহ। পাঠ করিলে 
স্প& উপলব্ধি জন্মে যে, তাষ্ন রাজ্য বিলাম এবং সিন্ধু নদের মধ্যস্থিত 
পর্বতমালা অবস্থিত ছিল । 

ল্লভন্মি, প্রাগুক্ত রেইনাড সাহেব লথিষাছেন, কাম রাজ্য প্রাচন 
বিশাপুর রাজোর সহিত অভিম্ন। কিন্তু এই বিশাপুর রাজ্যের অব- 
স্থানও অগ্ পর্য্যস্ত নিন্দিষ্ট হইতে পারে নাহ। অল 
মন্ছদি লিখিয়াছেন, কমি, রাজ্যের পার্শে কামন 
শামক এক দেশ অবস্থিত ছিল; ইবন খুরদতব। লিখিয়াছেন, কামরুন 
রাজ্য রুমির সহিত সংযুক্ত এবং কামকন ব্রাক্ষ্ের পার্খে ই চীন 
রাজ্যের সীম! ছিস। আনাদের বোধ- হয যে, কামরূপই আরব্য 
লেখকগণের হক্সেপতিত হইয়! “কামন” বা “কাষরুনে” দাভাইয়াছে। 
যদি আমাদের এই অবধটরণ যথার্থ হত, তবে কমি রাজ্য পূর্বববঙ্গে 
অবস্থিত ছিল বলিয়। নির্দেশ করা যাইতে 'পারে। 

হ্চাতনন্বিন্ন, টড লিখিয়াছেন, কাসবিন রাজ্য প্রাচীন কচ্ছভোঙ্জ 


তাফল। 


কাম | 


৩৫২ প্রাচীন ভারত। 


শি ০০ ্স্তি পাস চি 


রাজ্যের নামান্তব মাত্র । কিন্তু রেইনাড সাহেবের মতে কাসবিনের 
আধুনিশ্চ নাম মহীশুব। এঁতিহাসিক ডোসন সাহেব লিখিয়াছেন, 
কাসবিন রাজোর বর্তমান নাম নিভুলরূপে ঠিক 


কাসবিন। & 
কবিধার কোন উপায় নাই। 
ঘযাঁন্ন, খান রাজ্য কোন স্থানে অবস্থিত ছিল, 
মা তাহ] আঅগ্ভাপি নির্ধারিত হয় নাই। 
গাম আভন্ন, কামরূপ বিকিতি প্রাপ্ত হইযা 
কামকন | 


কামরুন হইয়াছে । 

স্যান্ব, যাব রাজ্য কোন স্তানে ছিল, তাহা 
অগ্ভাপি নির্ধারিত হয় নাই। 
স্নান, কুমারিক। অস্তরীপ এবং ব্রিবাদ্ছুবের পার্্বস্তী স্থানে 
কমার রাজ্য বিস্তত ছিল। ইবন ফকিয়া নামক 
একজন আরব্য ভ্রমণকাপী লিখিয়াছেন, কমার 
রাজ্যে মগ্যপায়ীদিগকে শান্তি দিবাব শ্ুন্ত উত্তপ্ত লৌহ শলাক। 
তাহাদের শরীরে স্তাপন করিষা উহা শীতল না হওয়া পর্যাস্ত তদ- 
বস্থাতেই বাখা হইত; ইহাতে অনেক ব্যক্তিব জীবন নাশ পর্য্যন্ত 
ঘটিত। 

হ্িএ৩৪, সোলেম্বান লিখিয়াছেন, কিরঞ্জ, কিন্তু মন্ুদি লিখিযা- 
ছেন, ফিরঞ্জ। রেইনড সাহেবের মতে কবমগুল 
উপকূলে প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিরঞ্জ সমুদ্রের তীরবর্তী 
কলিঙ্গ রাজ্য বলিয়৷ অনুমিত হয়। 

আরব্য লেখকগণের মতে ভারতীয় রাজ্যসমুছেঞব্ল্লারের নরপতি 
প্রতাপে, ক্ষমতায়, সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন । আমর! অল মন্দির গ্রস্ত হইতে 
কিয়দংশ্.উদ্ধ ত করিতেছি । “বর্তমান সময়ে মানকির নগরের বল্লার 
সম্রাট ভারতবর্ষের সর্ধশ্রেষ্ঠ নরপতি । ভারতবর্ষের অনেক অধিপতি 


যাব। 


কুলার। 


কিবঞ্জ। 


প্রাচীন ভারত। ৩৫৩ 


মানকির বরাজদূতের তোষামোদ করিয়া থাকেন। ব্লারেব চারিদিকে 
অনেক ক্ষুদ্র বাজ্য বিদ্যমান । বল্লারেব সৈম্ত ও 
হস্তার সংখ্যা অপরিমিত। বাশ্রধানী মানকিরনগর 
পর্বতে অবস্থিত, এ কারণ অধিকাংশ সৈন্যই পদাতিক। 

বল্লারের মরপতিব সমকক্ষ না হইলেও তত্কালে গুজবাটাধিপতিও 
সাতিশষ প্রতাপশালী 'ছিলেন। বণিক পোলেমান লিখিযাছেন, 
গুদ্ধরাটের সৈন্য সংখ্যা অগণ্য। ভাবতবর্ষের অন্ত 
কোন বাজার তাদৃশ উৎকষ্ট অশ্বারোহী সৈম্ত নাই। 
ভাবভীয বাজন্যবুন্দ মধ্যে গুগ্বাটা।ধপতিহ ইসলাম ধন্মেব প্রবলতম 
শত্রু । গুজবাটাধপতি সাতিশয সম্পদশালী , হাব উষ্ন ও অশ্বের 
সংখ্যা অপরিমিত। গুঞ্জবাসে বিনিমযেব ন্ট স্বর্ণ পোপের বেণু 
ব্যবহৃত হয , এই দেশে স্বর্ণ বৌপ্যের খনি আছে বলিষা লোক- 
এতি বিগ্ভমান বহিযাছে । গুজরাটের হ্যাফ ভারতবষের আব কোন 
প্রদ্দেশই দস্থ্য তস্করের ভষ হইতে নিরাপদ নহে। 

আরব্য লেখকগণ ভাবতীয রাজবংশেব পরিচষ প্রদান করিষাই 
আপনাদেব গ্র্গ সমাপ্ত কবেন নাই , বাজনীতি সন্বন্ধেও আলোচন। 
করিয়াছেন। আমবা পাঠকগণেখ কৌতুহল নিবারণ জন্তএ আলো- 
চনার কিষদংশ উদ্াত করিয়া দিতেছি । মগ্দি লিখিয়। গিযাছেন, 
“ভাবতীয রাজকুমাবগণ চাল্পশ বৎসরের পূর্বে রাজ- 
পদ গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন। রাজন্বৃন্দ কদাচিৎ 
প্রকতিপুঞ্জেব সন্মুধীন" হযেন , রান্গকার্যয সম্পাদনের সমব ব্যতীত 
অন্য কোন উপলক্ষে গ্রকৃতিপুঞ্জের পক্ষে রাজদর্শন কবিবার উপায় নাই। 
হিন্দুজাতিপন মতে নবসতি সর্বদ! প্রকৃতি পুপ্ণেব সম্ুধীন হইলে তাহার 
মর্যাদার লাঘব এবং বিধিদত্ব ক্ষমতার অপব্যবহার হয। ভাবতৃবর্ধে 
শাসনকার্ধা প্রক্কৃতিপুগ্রের সপ্তাব এবং রাজপুরুষগণের প্রভাব প্রতিপত্তি 


৩ 


বল্লার রাজ। 


গুজবাট রাজ । 


রাজনীতি । 
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দ্বারা পরিচালিত হুইয। থাকে | বাজপদ বংশানুক্রমিক। রাজমন্ত্রী, 
প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি বিশিষ্ট রাজপুকষগণও পুকবানুক্রমে নিযুক্ত 
হইয়। থাকেন। হিন্দুজাতি স্বুরাপানে বিরত রহিষাঙ্থেন; যাহার। 
স্বর পান করে, তাহার! হিন্দু সমাজে সাতিশয তিবস্কৃত হয। ল্মরা 
পান ধশ্ম বিরুদ্ধ বলিষ। যে, হিন্দুজাতি উহ্হাব ব্যবহাবে বিবত রহিষা- 
ছেন, তাহা নহে; সুরাণ বুদ্ধির ভ্রংশ এবং শক্তির বিলোপ সাধন 
কবে, এজন্য তাহাব। সুরাপানে বিবত বহিযাছেন। যদ একপ প্রমাণ 
পাওয়া যাষ যে, কোন নব্রপতি স্ুুরাপানে অভ্যস্ত হহযাছেন. তবে 
তিনি রাজ্য শাসনের অযোগ্য বলিয়া সিংহাসনচ্যুত হন।” 
সোলেমানেব গ্রন্থেও ভারতীষ রাঙ্গনীতি সম্বন্ধে আলোচন] দেখিতে 
পাওয়া যায ।. আমর! তাহাব মতামতও এখানে উদ্ধত করিয' 
দ্বিতেছি। ভারতবর্ষের রাজ্যসমূহে অভিজাত সম্প্রদাধ এক ব'শ 
হইতে উদ্ভুত বলিয। বিবেচিত হইয। থাকে। সর্বপ্রকার ক্ষমতা 
কেবল এই অভিজাতগণের হস্তগত রহ্িযাহে। নবপতিগণ আপনাদের 
উত্তরাধিকাবী মনোনীত কবেন। পণ্ডিত ও চিকিৎসকগণ সন্বন্ধেও 
এইরূপ ব্যবস্থা । তাহার] স্বতন্ত্র সম্ত্রদাষ ভুক্ত । অন্য শ্রেণীর ব্যক্তি 
কর্তৃক তাহাদের ব্যবসাষ গৃহীত হইতে পারে না। হিন্দু্জাতি বিলাস 
ব্যপনের বিবোধী। তাহারা সুরাঁপান কবেন না, সুরা তাহাদের 
নিকট দ্বণ্য। তাহাদের মতে সুরাপাধী রাজা নবপতি নামেব যোগ্য 
নহেন। ভারতবর্ষের রাজন্গণ শক্র পরিবেষ্টিত হইযা বাস করেন, 
এই কারণ তাহাদিগকে সর্্দা সন্ধি বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হয়। প্রকৃতি 
পুগ্জ বলিয়। ধাকে, যদি রাজ! স্থরাপানে মত্ত হন, তবে কি প্রকাবে 
তিনি বাজ্যের গুরুতার বহুন করিবেন? ভারতীয় নরপতি কখন 
কখন দিণ্বজয়ে বহির্থত হন। যদি পার্বতী রাজ! কোন যুদ্ধক্ষেত্রে 
পরাভূত হন, তবে বিজয়ী রাজ পরাজিত রাঙ্গ বংশের একজন 
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রাজকুমারকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, এই নবাভিষিক্ত রাজা 
বিজেতার অধীন হইয়! রাজকার্ধ্য নির্বাহ করিতে প্রবৃত্ত ইন । ঈদৃশ 
ব্যবস্থার প্রবপ্তন ব্যতীত বিজিত দেশের প্রজাবর্গকে শাণ্ত ও বশীভূত 
কন্দিবার অন্ত কোন উপাধ নাই। 

ভাবুতীয রাজন্ঠত্বন্দের অসংখ্য সৈন্য দেখিতে পাওয়! যাকস। কিন্তু 
এই. সকল সৈন্যকে বেতন ধ্দবার প্রথা নাহ। (১) 
কোন ধশ্বযুদ্ধ উপস্থিত হইলে এই সকল* সৈন্য 
সমবেত হইয়া খুদ্ধ করে। তার পর যুদ্ধ শেষ হইলে তাহার] কপর্দাক 
মাব্রও গ্রহণ ন। কবিষা স্বন্ব আবাসে প্রত্যাবৃত্ত হয। 

ভারতবর্ষের কোন কোন দেশেব বাজার মৃত্যু হইলে এক, অদ্ৃত 
প্রথার অনুষ্ঠান হইত, বলিয়া সে)লেমান উল্লেখ 
কারযাছেন,॥। আমর] এখানে এ প্রথার বর্ণনা 
কবিতেছি। রাজশব শ্মশানে বহন করিয়। লইবার সময একজন 
স্ীলোক অগ্রে অগ্রে সম্মাজ্জনী হস্তে গমন কবিত এবং চিৎকার করি 
বলিত, “নগরবাসিগণ, তোমরা দেখ, এই ব্যক্তি গতকল্য তোমাদের 
অধিপতি ছিলেন, তোমার্দগকে শাসন করিতেন , “তাহার সমস্ত 
আদেশ জন সাধারণ কতৃক স্রর্তিপালিত হইত ; দেখ, আজ তাহা 
কি দশা হইযাছে। তিনি পৃথিবী হইতে বিদ্লীয়গ্রহণ করিষাছেন, 
মৃহু,র দূত তাহার আত্ম লইযা গিষাছেন। অতএব দ্ীবনের ন্ুখে 
উত্তান্ত হইয়া বিপথগামী হইওনা।” এই বর্ণনার পব ভাবতবর্ষের 
*বাঞ্জবংশে যে সতীদাহেব প্রখ। নিগ্ভমান ,ছিল, তাছাব উল্লেখ করা 


রাজ সৈন্য । 


রাজ মৃত্যু, সহমরণ | 


(১ ) কৌন রান স্থলে এই প্রথার ব্যতিক্রম হইত। বল্পলের নরপতি অর্থ 
বাঃ সৈন্য পরিপোষণ করিতেন , অঃরব” ভ্রমণকারিগণের লেখা! হইতে এইরূপ 


প্রমাণ গাওয়া বাঃ 
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শাস্ত্র পির সিসির পা সি পপ স্উিউপউপ্াসি অশিনাএ এটিস্ি্ছনি 


হইয়াছে । বাজশব দাহন করিবার সময় রাজমহিষীগণ চিতায় প্রবেশ 
করিয়া জীবন বিসর্জন করিতেন। কিন্তু তাহার অগ্রিতে দগ্ধ হইয়া 
জীবন নাশ, কি জীবিত থাকিন্ন বৈধব্য অবলম্বন করিতেন, ততৎসন্বন্ধীয় 
নির্ধারণ তাহাদের ইচ্ছার উপব্র নির্ভর কপ্রিত। 

কেবল যে ভাবত-নারীই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া জীবন নাশ করিতে 
সমর্থ ছিলেন, তাহ! নহে; ভারতবর্ষের পুরুষ 'জাতিও শ্বহত্তে জীবন 
নাশ করিতে পার্রিতেন। এতৎ সম্বন্ধে সোলেমান 
লিখিযাছেন, ভারতবর্ষের কি স্ত্রী, কি পুরুষ কেহ 
বার্ধকোো উপস্থিত হইলে এবং ইন্দ্রিষধ সকল শিথিল হয়! পড়িলে 
তদীঘ আত্মীয় শ্বজজন ত্রাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ অথবা জলে নিমজ্জিত 
করিবার জন্য ঝ্ুন্ুকদ্ধ হয় । তাহার। পুনজন্ম সম্বন্ধে দু বিশ্বাসী 
ব্‌লযা এভাবে আত্মনাশ কবিতে সমর্থ! 

সোলেমানের ভ্রমণ বৃতাস্ত হইতে ভারতবর্ষের রাজাস্তঃপু'রকাগণের 
অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে কিধ্ৎ বিবরণ অবগত হইতে পারি। সোলেমান 
লিখিয়াছেন যে, আধকাংশ নরপতিই পুরঙ্গনাদিগকে 
রাজপদভায় আনয়ন করিতেন; তাহারা খিনা 
অবগুঠনে সর্বজন সমক্ষে উপস্থিত থাকিতেন। 

বর্ভেদ ভাগতবর্ষের বিশেষত্ব । এই বর্ণ বৈষম্য বিদেশী মান্রেরই 
চোখে পড়ে। আমাদের আরব্য-পর্যযাটকগছণর 
মণ বৃত্তান্তেও ভারতবর্ষের বর্ণ-বৈষমা সম্বন্ধে 
নান৷ তথ্য লিপিবদ্ধ রহিয়ান্ছে। আমরা এখানে তৎসন্বন্ধে সংক্ষেপে" 
আলোচন। করিতেছি । : 

ইবন খুরদতবা লিখিয়াছেনঃ হিন্ুজাতি সাতভাগে বিশক্ত? 
প্রথম প্রেগীর নাম সারকুক্রিহা। অলইদ্রিসি লিখিবাছেন, কাক্রয়া। 
ইন খুরদ€ব1 এবং অলইদ্রিসি উতয়েই.লিখিয়াছেন, এ শর্নী অতিশগ 


শেপ | সপ পিস | পি 


আত্মহত্যা 


অবরোধ প্রথ! 


বর্ণ বিভাগ 


প্রাচীন ভারত। ৩৫৭ 


০৯ পস্ প প ছ ল | ওসি সি আপি পথ এসসি পি অপি শি সি টি জা পি পপ শে এ পাস (শিস সপ ০০ শী কী পি পাপী | শি পিপি ি পস্টিপতি পাটি | পলি পিপাসা পট পি পর টপস 


সন্্রাস্ত ; রাজগণ এই শ্রেণী হইতে গৃহীত হইয়া থাকেন । *ভারতবর্ধের 
আপামর সাধারণ সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত লোক- 
দিগকে সম্মান প্রদর্শন করে? কিন্তু ইহারা কাহারও 
নিকট মস্তক, অবনত করেন না। 
দ্বিতীর শ্রেণী নাখ ব্রাহ্গণ। ব্রাঙ্গণগণ কখনও সুরা স্পর্শ করেন 
না। শাস্ত্র চচ্ছায় ইহাদের জীবন অতিবাহিত হয়। ব্রাহ্গণগণ, ব্যাপ্ত 
চর্ম বা অন্ত কোনম্পশু চম্ম পরিধান করিয়া! লজ্জা 
[নবারণ করেন। কখন কখন ব্রাঙ্গণগণ দগুধারণ 
করিয়। চতুঃপার্থে সমাগত জন মগ্ডলীকে ধর্ত্োপদেশ প্রদান পুব্যক' 
পরমেশ্বরের শাঞ্জ ও মাহম! ঘোষণা করেন | ইচারা মুত্তির উপাসক ১ 
ইহাদের বিশ্বাস যে, এহ সকল মৃত্তি সন্ত ইইলে সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরের 
কৃপ। লাভ করা বায়। জ্যোতির্বিদ, দার্শনিক, কবি'এবং গণক প্রভৃতি 
নান। শ্রেণীর বিদ্ষঙ্জন মাত্রেই ব্রাঙ্গণবংশজাত” বলিয়া নির্দেশ কর 
যাইতে পারে। রাজন্তগণ তাদৃশ বিদ্ও্জনের যাবতীন্র ব্যয় ভান্র বহন 
করেন। ইহার। পুরুষাম্ুক্রমে এই সকল শাস্ত্রের আলোচনা করিয়! 
আসিতেছেন। অধ্যরন অধ্যাপনায় কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার আছে। 
*তৃতীক় শ্রেণীর নাম ক্ষপ্জিয়। ক্ষাত্রয়ের পক্ষে তিন পাত্রের অধিক 
ন্ছরাপান নাবন্ধ। ইবন খুরদতবা লিখিয়াছেন, ত্রাহ্ণগণ ক্ষত্রিকর 
কন্তা বিবাহ করেন; কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ কন্ঠ 
ক্ষত্রিয় 

* বিবাহ কাবুতে অসম্্থ |, কিন্ত অলইদ্রিমি অন্তরূপ 
নির্দেশ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ কন্তার পাণি পীড়ন করেন; 

ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় ক্টারঞ্প।ণি পীড়ন করিতে অসঘর্থ । 

পূরবী ' চতুর্থ শ্রেনীর নাম পুড়। শূত্রগণ কৃষি ও শ্রদজীবি ॥ 

বৈ পঞ্চম শ্রেনীর নাম বৈশ্ত।" টৈশ্তগণ শিল্প ব্যবসান্ধী। 
বষ্ঠ শ্রেণীর নাম চঙাল। চগ্ডালগণ সর্বপ্রকার 'নক্কষ্ট কাজ 


সপ্তবর্ণ, কক্রিয়। 


৩৫৮ প্রাচীন ভারত। 
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করে। চগাঁলগণ গান বাগ্ পটু, তাহাদের রমণীর 
সুন্দরী । 
সপ্তম শ্রেণীর নাম বাজিকর ইত্যার্দি। 
আরব্য লেখকগণের মতে হিন্দুজাতি ৪২টা ধর্শ সম্প্রদায়ে বিভক্ত 
ছিল। অধিকাংশ ধর্ম সম্প্রদাষই ঈশ্বরের আস্তে বিশ্বাস করিত; 
কোন কোন সম্প্রদায় অবতার বাদ: ছিল। তৎ- 
কালে নিরীম্থর ধর্ম সম্প্রদাৰষও পেরিদৃষ্ট হইত। 
অনেকে শালগ্রাম বা লিঙ্গ উপাসক ছিল । এই সকল শিলার মন্তকে 
স্বত ও তৈল মদ্দিত হইত। কোন কোন সম্পধায় হুর্য্যের উপাসনা 
করিত; তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, কৃর্য্য হৃষ্টি স্থিতি পালনকর্তা । 
কোন কোন সম্প্রদাষ মধ্যে হোমের অনুষ্ঠান দেখা যাইত। কোন 
কোন সম্প্রদায় মধ্যে বৃক্ষ ব| সর্পের পৃজ। প্রচলিত ছিল। কয়েকটী 
ধর্ম সম্প্রদায় সর্বপ্রকার ধশ্ম চর্চা হইতে বিবত থাকিয়৷ সমস্ত মত 
অস্বীকার করিত। 
আমর] আরব্য পর্য)ট কগণের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া! যে বিবরণ 
সঙ্কলন করিলাম, তাহা হইতে ছুইটী বিধয় স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। 
প্রথম হিন্দু 'জাতির 1বলাস বিমুখত1; দ্বিতীয়, 
ভারতবাসীর কষ্ট- 
জীব কষ্ট সহিষুতা। হিন্দু জাতির সাধু সন্ন্যাসীর জীবনে 
বিলাসবিমুখতা। বিলাস বিমুখতা ও কষ্ট সাহফুতার চরম দৃষ্টান্ত 
দেখিতে পাওয়া 'যাইত। এতৎসব্থন্ধে বাঁণক 
সোলেমান বাহ! লিখিয়াছেন, এখানে আমরা তাহ। উদ্ধত করিতোছ। 
“ভারতবর্ষে একশ্রেণীর লোক পর্বাতে ও বনে “বাস করেন। তাহারা 
কদাচিৎ লোকালয়ে উপস্থিত হন। অনেক সময় তাহার] কেবল 
স্বচ্ছন্দ বনজাত কল বা শাক শবজি আহার করিয়া ক্ষুপ্নিরত্তি করেন। 
তাহাদের অনেকে উলঙ্গ অবস্থায় অবস্থিতি করেম। অনেকে 


চগাল 
যাজিকর। 


ধন সম্প্রায়। 


প্রাচীন ভারত। ৩৫৯ 


শ  সগ শর শস্পট সি 


হুর্যযাতিযুখ হইয়া দণ্ডায়মান থাকেন । আমি একজন সাধুকে এইভাবে 
দগ্ডায়মান দেখি; তারপর ষোল বৎসর অন্তে প্রনর্বার এ স্থানে 
আগমন করিয়া তাহাকে তদবস্থাতেই দেখিতে পাইয়াছিলাম। 
বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, প্ৌদ্রতাপে সাধু দ্রবীভূত ইয়েন নাই” 


অলবেরুনী | 


ভারত বিবরণী লেখক সুপ্রসিদ্ধ অল্বেরম্দী খিবার অধিবাসী 
ছিলেন। তিনি মোসলেম্‌ সমাজে মুনঞ্জিম ( জ্যোতব্বিদ পণ্ডিত ) 
বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। ন্বদেশ প্রেমে তাহার 

ঈদঘ অলক্কত ছিল। এই কারণ সুলতান মাহমুদ 

গজনা বিবা বিজয়ান্তে তাহাকে বন্দী করেন; এই অবস্থায় তিনি 
গঙ্জনীতে নীত হন এবং সেখানে* রাজকীয় বন্দীরূপে তাহার জীবনের 
ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত হয়&এ তদীয় গ্রন্থাবলী পাঠে অনুমিত হয় 
যে»তাহাকে এই সুদীর্ঘ কা সুলতান মাহমুদের বিদ্বেষ কলুষিত দূর 
সুখে বাস করিতে হুইয়াছিল। তিনি স্ুলর্তীনের সঙ্গে অনেকবার 
ভারশুবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। পররাজ্য-লোলুপ ন্থুলতানের 
উদ্দাম তাওঁবে অলবেরুনীর জন্মভূমি খিবা এবং তদ্দেশীয়গণের সর্বনাশ 
সাধিত হইয়াছিল; অলবেরুনা তাহার সমভিব্াহারে * ভারতবর্ষে 
আগমন করিয়া টপ উৎপীড়ন ও অত্যাচারের পুনরতিনয় দেখিতে 
পান। এই কারণ সহৃদয় অলবেরুনী ভারতবর্ষ এবং ভারত ব্রণের 
জন্য সম€বদনায় পূর্ণ হইয়া! উঠেন এবং তাদবশ সমবেদন? বশষঃ 
ভারতীয় সমাজ এবং ধর্মতত্ব সকল আলোচনা করিতে আবম করিয়। 


অলবেকনী 


৩৬০ ূ প্রাচীন ভারত। 
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সংস্কত ভাবা এবং শান্তর অধায়নে প্রবৃন্ত হন। অতঃপর তিনি পাঠ 
সমাপ্ত করিয়। ভারতবর্ষ সব্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন । 

অলবেরুনীর গ্রন্থ আত মূল্যবান। আমর] তদীয় গ্রন্থ পাঠে ৃষ্টায় 
। একাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় সত্য: ক্লীদৃশ অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল 
তাহ! জানিতে পারি। অলবেরুনী মোসলমান 
কুল ছুল্পভি উদ্দারতা সহকারে সমস্ত বিষয়ের 
আলোচন! করিয়াছেন এবং বিজ্ঞ ও সমদশীর গ্তায় 
হিন্দু সভ্যতা ও শাস্ত্রের দোবগুণ দেখাইয়াছেন। ' 

_ অলবেরুনীর গ্রন্থ সুবৃহৎ। ইহা অশাতি অপ্যায়ে বিভক্ত। পাঠক 
গণের 'কৌতুহল নিবারণ উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া 
দিতেছি । 

তাবা, ধন্ম এবং সামাজিক আচার ব্যবহারের পাথক্য নিবন্ধন 
হিন্দুজজাতি মুসলমানের নিকট ব্রহস্যাবৃত রাহয়াছে। এই রহস্তু 
উদ্ঘাটন করিয় হিন্দু জাতির প্রকৃত পরিচয় 
লাভ কর] সহজ নহে । কারণ তাহার! অন্তদেশা- 
য়ের প্রতি সাতিশৃয় বিরূপ,তাহারা অগদেশীষদিগকে 
দ্বণা হুচক শ্লেচ্ছনামে অভিহিত কুরে । হিডুগণ অগ্ত জাঙারদের লঙ্গে 
কোন প্রকার কুটর্ষিতা স্থাপন অথবা আহার [বহার করা নিতান্ত 
ষ্কার্ধ্য রূপে 'গণ্য করিয়। থাকে । যদি কেহ এই প্রকা? দুষ্কাধ্য করিয়া 
একবার অপবিক্র হয়ঃ তবে তাহাকে পবিত্র করিয়া পুন*গ্রহণ করিবার, 
তাব হিন্দু জাতির নাইণ দ্বির্তীরতঃ. হিন্দুগণ আপনাদের অক্িত 
বিগ্ঠা অন্তকে শিক্ষা দিতে বিমুখ রহিয়াছে । তাহাদের এক বণীয়গণ 
অন্য বর্ণায়দের নিকট হইতে আপনাদের অর্জিত বিদ্যা'গোপন রাখিবার 
জন্য গাতিশয় যরশীল ? এরূপ অবস্থায় বিদেশীরগণের পক্ষে কোন 
প্রকার তত লাভ একরপ অসস্তব বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। 


অলবেরুনীর 
ভ্রযণ বৃতাস্ত 


হিন্দু জাতি, 
সঙ্কীর্ণত1 " 


প্রাচীন ভারত। ৩৬১ 
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হিন্দ জাতির এ এরূপ বিশ্বাস যে, পৃথিবীতে তাঁহাদের দেশ ব্যতীত আর 
দেশ নাই, তাহাদের জাতি ব্যতীত আর জাতি নাই, তাহার ব্যতীত 
আর কোন স্ৃগ্ জীব জ্ঞান অথবা বিদ্যার অধিকারী নহে। তাহার। 
'অত্যন্ত অহঙ্কারী; যুদ্দি তাহাদিগকে বলা ম্যায় যে, খোরসান অথবা 
পারস্তে 'বিগ্ভার চুচ্চা আছে এবং সেখানে বিদ্বান ব্যক্তি বাস করেন, 
তবে তাহারা উহ] অলীক বা৷ অজ্ঞতা প্রত বলিয়া তুচ্ছ করে। যদি 
হিন্দুগণ অন্যদেশ ভ্রমণ করিতে এবং অন্ত জাতির সহিত মিলিত হইতে 
আরম্ভ করে? ৬বে এই সন্কীর্ততার পরিহ্যার হইবে বলিয়া আশা করা? 
যাইতে পারে। ,কারণ তাহাদের পূর্ববন্ীগণ অনেক পারমাণে' উদার 
চিত্ত ছিলেন, এরূপ প্রমাণের অভাব নাহ। 
ভারতবর্ষের উত্তরে পর্বতমাল! দ্রঙায়মান ? দ্বক্ষিণে ভাবত মহ'- 
সাগর; উত্তরস্থ পব্ধতম্মলা হইতে বহুসংখা নদনদী প্রবাহিত 
হইতেছে। যদি ভারতবর্ষের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়। 
দেখা যায়, তবে প্রতীয়মান হয় যে, সুদূর অতীত- 
কালে এই দেশের অধিকাংশ স্থান সমুগ্রগতে নিমজ্জিত ছিল, তারপর 
কালক্রমে এ সকল নদনদার প্রবাহসর্চিত মৃবত্তক। দ্বারা গঠিত 
হটীগাছে। 
কনৌজ ভারতবর্ষের মধ্যবিন্দতে অবস্থিত ; এই কারণ কনৌজের 
'চতুর্দিগ্রতাঁ দেশ মধ্যদেশ নামে খ্যাত। কনৌজ যেকেবল ভৌগাঁলক 
এবং প্রারুতিক অবস্থান্থসারেই ভারতবধষের মধ্য 
' বন্দুরূপে পর্ঁরগণিত; তাহা নহে।, রাজনৈতিক 
হিসাবেও ভারুতথর্ঠের কেন্তর স্বরূপ সম্মানিত হইয়া! আসিতেছে। কারণ 
পুরাকালে ,এই কনো রাজ্য ভারতবর্ষের যোগ্যতম রাজন্তগণ এবং 
বীরবন্দের বাসভবন'ছিল। কনৌজ গঞ্পানদীর পশ্চিম তীরে জবস্থিত 
নুবৃহৎ নগর | বর্তমান, সময়ে ইহার অধিকাংশই ভগ্রদশায় পতিত 


ভারতবব 


কনোঞ্জ 


৩৬২ প্রাচান ভারত । 


হইয়াছে; কারণ রাজধানী গঙ্গার পূর্বীরস্থ বারি নামক নুগরীতে 
স্থানান্তরিত হইয়াছে । 

মথুর1 নগরী ভারতবর্ষের একটি সুপ্রসিদ্ধস্থান। বাস্ুদেবেব 
কর্মক্ষেত্র বলিয়াই এঁ নগৰী .তাদৃশ প্রসিদ্ধি লাত 
কারিয়াছে। 
কনৌজ ও মথুরার উত্তরদ্দিকে গঙ্গা ও যমুনার মুধ্যস্থলে স্থানেশ্বর 
স্থানের অবস্থিত । | 
কনৌজ হইতে দক্ষিণদ্িকে গঙ্গা যমুনার সঙগমস্থলে প্রয়াগ বৃক্ষ 
অবস্থিত); এইস্ানে হিন্দুগণ, ধম্মলাত উদ্োশ্যে 
স্বেচ্ছায় নান৷ প্রকার শারারিক যন্ত্রণা সহা করিষা 


মুর! 


প্রয়োগের অক্ষয বট 


থাকে। 

কনৌজ রাজ্যের, রাজধানী বাব হইত যাত্রা করিলে গঙ্গানদীর 
পূর্বদিকে অযোধ্য1 এবং চিবধ্যাত বারাণসা দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

বারাণসী হইতে পূর্ববা ভিযুথে যাত্র! করিলে গঙ্গনদীর তীরে পাটলী- 
পাটলীপুত্র“গঞ্গাসাগর পুত্র, জন্প, দুগামপুর এবং গঙ্গাসায়র প্রত্ৃতি বিখ্যাত 
প্রভৃতি-বিখ্যাত স্থান স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। , গঙ্জাসায়র নামক স্থানে, 

গঙ্গানদ সাগরের সহিত মিলিত হইযাছে। 

মথুবা হইতে উজ্জপ্জিনী অভিমুখে যাত্রা! করিলে অল্প দূর দুর 'বহু- 
সংখ্যক পল্লীগ্রাম অতিক্রম করিতে হয়; এইরূপ একটি স্থানের নাম 
তাহলসান।' এইস্াঁনে তাইলসান নামক দেবমন্দির 
স্থাপিত আছে। ভাইলসান হিদেগঁধের নিকৃট অতি 
প্রসিদ্ধ স্থান। ভাইলসান হইতে অনর্তিদ্ুরে অরিন 'নামক 
স্থান 'অকর্থিত। অবরদিনে * মহাকাল নামক দেখমূত্তির *পৃজ! 
হইয়া] থাকে । 


অযোধ্যা ও বাবাণসী 


উজ্ঞয়িনী মহ্থাকালমুস্ঠি 


প্রাচীন ভারত। ৩৬৩ 


উজ্ঞয়িনীর পশ্চিষদিকে ধার নামধেয় নগর অবস্থিত | এই নগর 
ধার মালব রাজ্যের রাজধানী। 
ধার নগর হইতে দক্ষিণাতিমুখে যাত্রা করিলে মহারাষ্র দেশে 
উপনটত হইতে হয; তারপর কম্কনদেশ, কক্কন্‌- 
মহা ও কর” দ্রেশের রাজধানীর নাম টান। কক্ধন দেশের 
সীমান্তে সশুড্র।" 
( গুজরাটের পশ্চিম প্রান্তে সমু উপকূলে ) প্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দির 
_. স্তাপিত ছিল। এইস্কান হইতে অনতিদূরে ( গুজ- 
, বাটের.রাজধানী ) অনহিলবার"( পত্তন ) অবস্থিতি। 
অণহিলবার হইতে দক্ষিণদ্িকে লার দেশে ৬পনীত হইতে হয়। 
তারপর বিরোঞজ এবং '্রহঞ্জুব” নামক রাজ্যতয়ের 
রাজধানী পাওষা যায়। এই উভয় নগরের পাদমূলই 
সাগর জলরাশি দ্বার! বিধৌত হইতেছে। 
পশ্চিমদ্দিকে মুলতান নগর অবস্থিত। মুলতান নগরের পশ্চাতে 
ভাটি। ভাটি হইতে দক্ষিণ পশ্চিমদিকে গমন করিলে অরোর নামক 
নগরে উপনীত হইতে হয়, এই নগব সিন্ধুনদের দুই 
বাহুর মধ্যস্থলে, অবস্থিত রহিয়াছে। অরোর নগর 
পশ্চাহর্তী করিযা অগ্রসর হইলে পিদ্ধুপাখর মিলন 
স্থল" আপিয়া পড়ে, সেখানে লোহরানি নামক নগরী দেখিতে পাওয। 
যায়।, 
কাশীর চতুন্দিকে টশজমীলা পরিবেষ্টিত, প্রকৃতির দুর্ভেম্তস্থানে 
অবস্থিত । এই* দ্বেশের দক্ষিণ পূর্বাংশ হিন্ুজাতির শাসনাধীন। 
পশ্তিমাংশে কতিগয় ক্ষুদ্ররাজ্য প্রতিনিত আছে। 
উত্তর ভাগ এবং পূর্বভাগের কিরদংশে *পোত্াান ও 
তিব্বতের তুর্কিগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত রহিগ্নাছে। কাশ্মীরের 


গু৮বাট 


লার প্রভৃতি দেশ 


মুলতান প্রভৃতি 
প্রাস্ছ স্থান 


কাশ্মীর । 


৩৬৪ প্রাচীন ভারত | 


শম্পা এই সি সি তি সি শিস পরি সি সস ০০২ / আস 


অধিবাসীর! পর্ব্রজে গমনাগমন করে, , তাহাদের দেশে হন্তী, বা অন 
কোন বাহনের প্রচলন নাই। সন্ত্রস্ত ব্যক্তিগণ পাক্ধীতে আরোহণ 
করিয়া গমন করেন। পূর্বকালে তুর্কিগণের উপদ্রবে কাশ্ীরদেশ 
বিধ্বস্ত হইয়াছে। ক্লাশ্মীরবাসীরা স্বদেশ' "রক্ষার জন্ত সাতিশয 
মনোযোগী, কাশী দেশের সমস্ত পথ ঘাট স্ুরক্ষিত। তজ্জন্য এই 
দেশে বিদ্বেশীয়গণের পক্ষে ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া, দুষ্কর হইঘ) 
উঠিয়াছে। পুর্বকালে সময় সময ছুই একজন বিদেশীয় ( প্রধানতঃ 
ইহুদি ) বণিক দেখিতে পাওয়া যাইত। বর্তমান সময়ে অপরিচিত 
হিন্দুর পক্ষেই প্রবেশ নিষিদ্ধ; এবপ স্থলে অন্ত জ্গাতীয় লোকের ষে 
প্রবেশ নিবিগ্ক, তাহা ,লেখ। বাহুল্য মাত্র। কাশ্মীরের প্রধান নগর 
ঝিলাম নদীর তীর্রে অবস্থিত, ই নগর নদীর উভয় তীরেই বিস্তৃত 
এবং সাকে। দ্বারা পন্রস্পর সংযুক্ত। 

হিন্দুগণের পরমেশ্বর,সম্বন্ধে ধারণা এইরূপ; তিনি এক, অনস্ত- 
কাল স্থায়ী; তাহার আরস্তও নাই, শেষও নাই; তিশি আপন 
ইচ্ছামত কর্মশীল,, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানধান, 
জীবন্ত, জীবনপ্রদ, শাসক, পালন কর্তা; তাহাব 
রাজশবক্তি অসাধারণ এবং সমস্ত সাদৃণ্ঠ ও অসর্দৃশ্তের অতীত) তিনি 
কোন পদার্থের সদৃশ নহেন, কোন পদার্থও তাহার সদৃশ নহে। 

শাক্ষত হিন্চুগণের পরমেশ্বর সন্বন্ধীর ধারণ! করূপ, তাহ। বণিত 
হইল। সাধারণ হিন্দুদের এরশ্বারক ধারণ! সম্বন্ধে অনুসন্ধান 'করিলে 
নানাগ্রকার বিভিন্নতা পরিধৃষ্ট হইয়া'থাকে )' তাহাদের অনেকমত 
দ্বণার্থ। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের বিষন্ন কিছুই নাই “পৃথিবীর, অন্যান্য 
ধর্ম সন্বন্ধেও এইরূপ দেখিতে গ্রাওয়! যায়।" একজন হিন্ুশান্ত্রবেত। 
পরষেশ্বরওক বিন্দু বলিয়। ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহার অর্থ এই যে, 
শারীরিক গণ সকল তাহাতে প্রধোজ্য নহে'। কিন্তু অজ্ঞ হিন্দুগণ এই 


ধর্ম, ঈশ্বরের স্বরূপ! 


প্রাচীন ভারত। ৩৬৫ 


পি পি ০০০০০০০ ০০০ সি 


বাক্যের প্রকৃত অর্থ হদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া ঠিক করিয়াছে যে, 
পরমেশ্বর বিন্দুর হ্যায় ক্ষুদ্র। কোন কোন হিন্দু এই তুলনায় অতৃপ্ত 
হইয়। পরমেশ্বরকে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ এবং দশ অঙ্গুলি 
পরিমিত বলিষা বিশ্বাস কবিতেছে। যদ্ি*ৎএকজন অজ্ঞ হিন্দু 
শ্রবণ কবে যে, পরমেশ্বর সর্বব)াপী, তাহার অজ্ঞাত কিছুই নাই, তিনি 
সর্বদশর্খ ; তবে সে ব্যক্তি মনে করেষে, চক্ষু ব্যতীত দৃষ্টি অসম্ভব, 
এক চক্ষু অপেক্ষা ছুই চক্ষুতে দৃষ্টি আধকতর পরিস্কার হয,”অতএব 
পবমেশ্বব সহ, লোচন। | 

হিন্দুগণ দেবোপাসক ; তাহাদের শাস্তে নিদ্দিউট আছে যে, 
দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি । এই সকল দেবতা যান্ব স্ুলভ 
আহাব বিহার এবং মৃত্যু আবোপত হইযাছে। 
এহ দেব্গণের অন্তস্তলে তিনটি মুলশক্তি বিদ্ধামান ; 
রন্ধা, নারাষণ ও রুদ্র। এই তিন শক্ির মিলিত নাম বিষ্ুণ। ব্রহ্গা 
আদি কারণ, নাবাধণ পালন কর্তা এবং রুদ্র বা শঙ্কর সংহার 
কর্তী। হিম্ু জাতির ধর্মমত সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে 
পর্য্যালোচন] করিলে যে তন্বে উপনীত হইতে হয, তাহ! লিপিবদ্ধ 
হইল। 

এইরূপ কথিত আছে যে, রোহিণীর প্রতি অন্ুবাগাধিক্য নিবন্ধন 
চল্দ্রদ্দেবের অপরপত্বী বৃন্দ ঈর্যযাপরতন্ত্র হুহয়া পিত। প্রঙ্ঞাপতির নিকট 
অভিযোগ উপস্থাপিত করেন। প্রঞ্জাপতি তত্প্রবণে 
,পারতপ্ত 'হুইয়; উঠেন,ক্তাহার আঁভশাপে চন্দ্রদেব 
কুষ্ঠরোগগ্রন্ত হন» অতঃপর চঞ্জরদেব অনুতপ্ত চিত্তে প্রজাপতির 
'শরণাপর হন এবং তদীয় আদেশে সিদ্ধুদেশের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে 
মহাদেবের লিঙ্গ মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া! সে দারুণ মহাব্যাধি, হইতে 
আরোগ্য লাভ করেন। স্যেষ অর্থাৎ চন্তর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া 


তেত্রিশ কোটি দেবতা 


দেবস্থান' সোমনাথ 


৩৬৬ প্রাচীন ভারত। 


এই মৃত্তির নাম সোমনাথ হইয়াছিল। সর্বপাধারণ হিন্দুগণের বিশ্বাস 
ছিল যে, চন্দ্র প্রতাহ এই লিঙ্গ যুর্তির সেবা করিতেন। কারণ চন্দ্রের 
গতি নিবন্ধন সাগরোপকূলবস্তী সোমনাথ মন্দির দিবা রাত্রিতে দুইবার 
প্লাবিত হুইয়া যাইত, এবং তাহাতে লিঙ্গ মুত্তির নান ক্রিয়া সম্পাদিত 
হইত। সোমনাথের উপাসকগণ প্রত)হ এক কলস গঙ্গাগল ও এক 
সাজি কাশ্মীর কুম্থম আনরন পূর্বক স্বীয় ইষ্টদেবতার পূজা করিত। 
হিন্দুরা বিশ্বাস করিত যে, সোমনাথ দেবের পায় লোকে অচিকিৎ্ত 
বদ্ধমূল ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাত ঘটে। সোমন'খ লিঙ্গ মুদ্ধিব 
তাদৃশ সর্বব্যাপি প্রসিদ্ধিলাতের প্রকৃত কারণ এই যে, তদীয মন্দির 
সমুদ্র বন্দরের পার্শ্ববর্তী ছিল এবং সে পথে সুদুর চীন প্রভৃতি দেশগামী 
যাক্রিগণ গমনাধমন করিতেন । ৪১৬ হিজিরী অবন্ে সুলতান 
মাহমুদ সোমনাথ মন্দির বিনষ্ট করিয়াছিলেন। শাহাব আদেশে 
লিঙ্গ মৃত্তির উদ্ধভাগ চূর্ণ বিচুর্ণ কর! হইয়াছিল । অধোভাগ গজনীতে 
নীত হয। সেখানে ভগ্রমুত্তির একাংশ নগরস্থিত ঘোড়দৌডের মাঠে 
নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, অপরাংশ গজণীর মসজিদের সোপানে স্থাপিত 

আছে। 
সুলতানের স্যযমন্দির সু প্রসিদ্ধ ছিল? এইস্থানে সর্বদিক হইতে 
সহত্র সহস্র যাত্রী আগমূন করিত। মন্দিরের দেব মৃত্তির নাম আদিত্য 
ছিল। মোহাম্মদ মৃূলতান নগর অধিকার ক্রিয়া 

আদিত্য । 

তাহার বিপুল সমৃদ্ধি দর্শনে বিশ্মিত হন এবং 
তাদৃশ সমৃদ্ধির কারণ অনুধদ্ধান ক্লুরিতে আরম্ভ করেন ৷ তিনি 
জামিতে পারেন যে, আদিত্য মন্দিরের সর্বব্যাপি, প্রেতিষ্ঠা নিবন্ধন 
অগণ্য জন সমাগমই মুলতান নগরকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া! তুলিয়াছিল।' 
এইকারুগর তিনি বিথুল আয়ের উপার স্বরূপ আদিত্য মৃত্তি অক্ষত 
সাখিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ভাকালে: বিদ্বুয়ী গনম ইবন সইবান সে 
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লাম্ছি ম্পরি সর শি 


মুন্তি তগ্ন করেন। বর্তমান সময়ে আদিত্য মন্দিরের পার্থে যোপল- 
মানের জ্ম। মসজিদ স্থাপিত আছে। 
স্বানেশ্বব হিন্দুঙ্জাতিব একটি অতি পবিশ্র স্থান। এই স্থানে 
চক্রস্বামী মৃষ্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহারাজ ভরত, যুদ্ধের "মরণ চিন্ন পে 
এই মৃত্তির প্রতিষ্ঠা করিযাছিলেন। সুলতান 
মাহমুদ চক্রস্বামী দেব মন্দিরের ধ্বংস সাধন করেন 
এবং দেবধু্তিটি গজনীতে লইযা যান। 
কাণ্মীবের সারদা মৃত্তিব প্রসিদ্ধি সুদবব্যাপী ; এই মুত্তি কাণ্ঠ 
নিন্মিত। তদর্শন জন্খ ভারতবর্ষের নানাস্থান 
হইতে যাত্রগণ দলে দলে আগমন করিষ। থাকে । 
মহথ্যক্তিগণ দেব মুত্তি সমূহ প্রতিষ্ঠা করিযাছিলেন ; তীহাদেব 
উপলক্ষেই এ সকল যৃত্তিব নিকট হিন্দুগণ পুষ্পাপলি প্রদান করিষা 
আসিতেছে । যে সকল উপাদানে এ সকল মুক্তি 
গঠিত, তাহাতে এরূপ কিছু নাই, যাহ] হিন্কুগণের 
তক্তি আকর্ষণ করিতে পাবে । মুলতান নগবের আদিত্য মৃত্তি কাণ্ঠ 
নির্মিত ছিল। রামচন্দ্র লঙ্ক। বিজয় শেষ কবিধা যে শিবযুক্তি গঠনপুর্ব্বক 
পুজা করিয়াছিলেন, তাহ] বানুক! নির্মিত ছিল। 
ব্রাহ্মণের জীবন চারি আশ্রমে (১) বিভক্ত । ব্রাহ্মণ কুমারগণ সপ্তম 
বর্ষ জতিক্রম করিয়। যজ্জোপবীত, দর্ভ এবং দগুধারণ করিয। থাকেন 
এবং তার পর বেদাদি অধ্যযন জন্য গুক গৃহে গমন 
কৰেন।” গুকরুগুহে কাস কাল অষ্টাদশ বৎসর 
এই সময় তীাহার' ইক্জ্রির় সংযম জন্ত নানা প্রকার কঠোর নিয়ম 
পালন করিয়া! থাকেন এবং, আচার্ষেযর সমস্ত গৃহকার্ধ্য নির্বাহ করেন। 
তাহার! প্রতিদ্দিন মধ্যে ব| সার়াছে তিক্ষান্ন সংগ্রহ কবেন। 
(১) ব্রহ্ষচর্য্য। গাহস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস 


চত্রম্বাযী । 


সারদ]। 


মম্তবা। 


ব্রাহ্মণ আলম চতুষ্টয 
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পঞ্চাধিক গৃহ হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ নিবিদ্ধ। ভিক্ষালব্ধ অন্ন আচার্ধযকে 
প্রদত্ত হয। তিনি ইচ্ছামত তৎসমুদ্যের কিয়দংশ গ্রহণ করি 
অবশিষ্ট শিষ্যবৃন্দকে প্রত্যর্পণ করেন; তাহার! তদ্দার। উদ্নর পুণ্তি করিষা 
থাকেন। 

অধ্যয়ন সমাপন অন্তে ব্রাঙ্গণ গণ গাহস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হযেন এবং 
দ্বাদশ বর্যানধিক। কন্ঠার পাণি গ্রহণ পূর্বক স"সার যাত্রা নির্বাহ 
করিতে আারস্ত করেন। সন্তান লাত তাহাদের লক্ষ্য। কিন্তু মাসান্তে 
একদিন অর্থাৎ রজঃ দর্শনের চতুর্থ দ্রিবস স্ত্রী সহবাসের নিযম। 
বাহ্গণগণের ক্গীবিক্ধ। অন্জনের জন্য পঞ্চব্ধি উপ নিদ্দিষ্ট আছে। 
শস্তবৃন্দের স্বেচ্ছ? প্রদত্ত দল্লিণ', পৌরহিত্য কার্যের দক্ষিণা, রাজা 
এবং ধ্নবানের দাদ এবং অধত্র্ীক শস্য ও ফল। ব্রাঙ্গণের পক্ষে ব্যবসাষ 
বাণিঙ্জয নিষিদ্ধ ন! হইলেও তাদশ কার্ধয প্রশস্ত নহে; কিন্তু খণ দান 
'ও কুসীদ গ্রহণ নিধিদ্ধ। .গৃহে অগ্নিরক্ষা এবং বাদ্য সহকারে মন্ত্রো- 
চচারণ পূর্বক উপাসন] অবস্থ কর্তবা কর্ম বপে নিদ্দিষ্ট আছে। 

ব্রাঙ্মগগণ পঞ্চবিংশতি বৎসর গাহ্গ্য আশ্রমে যাপন করিষা 
নিজ্ঞন বনে গমন করেন এবং তথায় পুনর্বার ব্রদ্ধচর্যা অবলম্বন পূর্ব্বক 
জীবন্ব অতিবাহিত করিতে প্রবৃস্ত হন। এই সময় কেবল মাত্র 
অরণ্য জাত শাক, ফল ৪ যুল দ্বারা তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয! থাকে। 
অধিকাংশ স্থলে, ব্রাহ্মণ পত্বীগণও পতি সমভিব্যাহারে বনে গমর্ন 
করেন। বানগ্রস্থ আশ্রমে তাহাদিগকে সুদীর্ঘ বিংশতি বৎসর অতি. 
বাঁহত করিতে হয় । 

অতঃপর ব্রাঙ্গণগণ সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন *কংকুন। তৎকালে 
তাহার! গৈরিক বসন ব্যবহার করেন এবং *সর্বসঙ্গ শুন্ঠ চইয়1* সর্ধবদ। 
ব্রহ্ম ঠিন্তান্ন সমাহিত ছুন। এই সমগ্র ঠাহাদিগকে কেহ কোন বস্ত 
দান করিলে তাহার কিঞ্চিম্াত্ও পরছিনের জন্য সঞ্চিত হয় না। 
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আট শী | সী স্সি শসমিটি 


সকল কামনা পরিত্যাগ পৃব্বক রাগ দ্বেষ ক্রোধাদির অতীত হইয়া 
তাহারা সর্বক্ষণ মোক্ষ চিন্তায় যাপন করেন। 

ব্রাঙ্গণগণের পঞ্চ কর্ম সর্বসম্মত। লোক সেবা; ভিক্ষা প্রদান, 
ক্বান গ্রহণ, অধ্যয়ন এবুংহোম সম্পাদন। তীস্তারা দিবা রাত্রিতে মাত্র 
হুই বার ততোজন করেন, একবাব মধ্যাহে, দ্বিতীয় বার রান্রি সমাগমে । 
আহারের পুর্বে এক বা ততোধিক অতিথির সৎকার. গে? ও পক্ষীর 
সেবা এবং' হোম, সম্পাদন ভগ্ত অন্ন সঞ্চিত করিয়া পা্চিতে হয় । 
তারপর তাহা'রণ অবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন দেবোদেশ্তে নিবেদন পূর্বক তোজন 
করেন । তোজনাবশিষ্ট ,গুহের বাহ [গে রাখিষু! দেওয়া হয়।* পুশ 
পক্ষী বা মগ্ুষ্য, কাহারও উদর পৃর্ভির উদে-গ্টেহ এই প্রথা প্রচলিত 
কাছে। 

ব্রাহ্গণগণ সিদ্ধুনদ এবং শরণমনবতি নদীর" মধ্যগত দেশে বাস 
করেন। এই সীম। অতিক্রম কর্ণিয়া তুকি বা কর্ণাট জাতি অধ্যুষিত 
দেশে গমন শিষিদ্ধ। তাহারা পুব্ব এবং পশ্চিম দিগ্বক্তী সাগর 
মেখল! পরিবেষ্টিত দেশে অবত্ত বাস করিবেন। ভারতীয়গণের ধারণ! 
যে, যে দেশে কৃষ্সার হরিণ বিচরণ করেনা, এবং কুণ জন্মেনা, তাহা 
ব্রাহ্মণদের বাসের উপযোগী নহে। এইরূপ দেশে গমন ক্রিলে 
তাহাদিগকে প্রত্যব্যয় তাগী হইতে হয়। 

ক্ষত্রিরগণ বেদ অধ্যয়ন করেন, কিন্তু তাহাদের পক্ষে বেদের 
সধ্যাপূন নিষিদ্ধ। তাহার] দেশ শাসন ও দেশ রক্ষা করেন। কারণ 
এইু কার্য্য স্বাধন জন্তই তাহাচের সৃষ্টি হইয়াছে। 
ক্ত্রিগণ এক গ্রন্থি 'তিন গুচ্ছ যজ্ঞোপধীত ধারণ 
করেনন' তাহাদিগকে জয়োদশ বর্ধে পদার্পণ করিয়া এই যজ্জোপবীত 
ধারণ করিতে হয়। ক্ষাত্রয়গণ হোম সম্পাদন করেন। 


বৈশ্ব ও শৃর্রের পার্থক্য, ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া! আসিতেছে । 
২৪-_ 


ক্ষত্রিয় 


৩৭০ প্রাচীন ভারত । 


ব্রাহ্মণ সেবাই শুড্রের কর্তব্য কর্্ম। কৃষি, ভূমি কর্ষণ এবং বাণিজ্য 
বৈশ্তের বৃত্তি। ছুই গ্রন্থি এক হুত্র যঞ্জোপবীত 
ব্যবহার করিবার অধিকাব বেশ্তগণের আছে । যদি 
কোন শুক্র দারিদ্র্য সবেও যজ্জোপবীত ধারণ করিতে অভিলাষী হয, 
তবে তাহাকে সুত্র ধাবণ করিতে দেওয়! হয। বৈগ্তগণ ধর্ম শান্ত 
অধ্যয়ন হইতে বঞ্চিত হইঘাছে। কোন বৈশ্ত বা! শূদ বেদ পাঠ করিলে 
তাহাকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইতে হয। ধিচার কালে তাহাব 
অপরাধ সপ্রমাণ হইলে রাঁজ! তদীয জিহবা! কাটিয়া ফেরিতে আদেশ 
করেন। বৈশ্য এবং শৃত্রের পক্ষে হোম সম্পাদন নিবিদ্ধ। কিন্তু তাহাবা 
ভগবানের ধ্যান, ভিক্ষাদান এবং লোক সেবা! কবিতে অধিকারী ৷ 

শত্রু অপেক্ষা নিয়নপর্য্যাযভূক্ত হিন্দুরা অন্ত্ঙ্জ নামে পবিচিত 
হইয়া আসিতেছে । ইহারা আট শ্রেণীতে বিভক্ত । তাহাদেব গৃহীত 
ব্যবসাযানুসারে এই শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে । যথা, 
(১) চম্মকার (২) রঞ্জক। (৩) বাঙ্গিকব, (8) 
নাবিক, (৫) ধীবর, (৬) শিকাবী, (৭) তত্তবায় এবং (৮) 
বাশকর | এতন্ধ্যে রজক, চন্মক!ব এবং তন্তবাষ ব্যতীত আর পাচ 
শ্রেণীতে পরম্পরে বিবাহের নিয়ম আছে । প্রাগুক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ত্রিষ, 
বৈশ্ত এবং শূদ্রের সহিত এই সকল অস্ত্যজ জাভীয লোকের একত্র ঘাস 
করিবার নিয়ম নাই। তাহার! নগর ব! গ্রামের বহির্ভাগে অদূরে 
বাদ করে। 

হাড়ি, ডোম এবং চগাল নামে বহু সংপ্যক লোক দেখিতে পাওয। 
যায়। ইহার! হিন্দু জাতির বর্ণ ও শ্রেণীর বহ্ভতি। এই সকল 
লোক নগর ব৷ গ্রামের ময়ল! পরিস্কার কর! প্রভৃতি ' 
ভঘন্ত কার্ধ্য নিযুক্ত আছে। হাড়ি,ডোম, চণ্ডাল 
সঙ্চর জাতি নামে পরিচিত । 


বৈশ্য ও শুন 


অন্ত)জবর্ণ 


সম্ধর জাতি 


প্রাচীন ভারত। ৩৭১ 


সি অস্ত 


এক ,বর্পের লোক অন্ঠ বর্ণের কন্মে নিযুক্ত হইলে তাহার অপরাধ 
হইয়। থাকে। এই অপরাধ চৌর্যযাপরাধের প্রায় তুল্য ৷ যদি ব্রাহ্মণ 
রা প্যবসাষ বাণিজ্যে লিগ হন, অথব! শুদ্র ভূমি 
কর্ণ, করিতে আর্ত করে, তবে এরূপ অপরাধ, 
হয়। 

ভারতবর্ষে জ/তিভেদ্দ এবং বর্ণভেদ প্রথ| নিবন্ধন নান! প্রকার 
বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে । এই সব চুচভিষ! দিলে সকল মন্ুষ্তাই 'সমান। 
বাস্থদেব মুমুক্ষুর্দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, “তীক্ষুদর্শী ব্যক্তির 
বিচারে ব্রাহ্মণ ও চগ্াল সমান, শক্র মিত্র, সত্যবাদী প্রতারক, এমন কি* 
সর্প নকুলে কোন তেদ নাই। তীক্ষ দর্শার নয়ন সমক্ষে সকল পদার্থ ই 
তুল্য বলিয়। প্রতীয়মান হয়, কেবল অদ্লেেে নিকটই তভৈদ ও বিভিন্নতা 
দেখিতে পাওয়! যায় ।” 

তীর্থ দর্শন হিন্দু জাতির অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্তব্য কর্ম নহে। 
তবে তীর্থ দর্শন করিলে পুণ্য সঞ্চয় ও সদগতি 
হইয়া থাকে। হিন্দুগণ পুণ্য, ভূমি দর্শন, 
সর্বজনারাধ্য দেবযুত্ির আরাধনা অথবা পবিজ্রতোক্া নদীতে অবগাহন 
করিবার অন্ত তীর্থ স্থানে গমন করে। হিন্দুগণ তীর্থক্ষেত্রে গমন 
পূর্বক ফেবমৃত্তির পৃজা অর্চনা স্তব পাঠ, উপবাস ও ব্রাহ্মণ, পুরোহিত 
এবং* দীন দরিদ্রদিগকে ধন দান এবং নদীতে অবগাহন করে। 
অতঃপর, তাহার! মস্তক মুণ্ডন করিয়া! গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। 

তীর্থ স্থান মাত্রেই" যাঁত্রীগণের অর্বগাহন জন্য প্রকাণ্ড দীর্িক! 
প্রতিষিত, আছে? *এই সকল দীর্থিকা খনন এবং তৎসমুদয়ের 
সোপান্ধবলী' নিন্ধীণকালে হিন্দুগণ জৃসুত স্থাপত্য কৌশলের পরিচন্ব 
দিয়া গ্রিয়াছেন। ] 

অনেক স্থান ধর্ম ও শাপ্তের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়৷ হিন্দুর নিকট 


তীর্থ দর্শন 


৩৭২ প্রাচইন ভারত । 


তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । বারাণসী এইবপ একটি তীর্থক্ষেত্র । 
এই স্থানে সন্ন্যাসীগণ আগমন পূর্বক যাবজ্জীবন 
বারাণসা'। 
অবস্থিতি করেন। বারাণসী ধামে মৃত্যু হইলে 
পরকালে উত্তম লোক লাত হয়। অপরাধী ব্যক্তি বারাণসী ধামে 
প্রবেশ করিতে পারিলে স্বীধ অপরাধের জন্য সমস্ত দণ্ড হইতে পরিরোণ 
লাভ 'করে। বারাণসীর ঈদৃশ পবিত্র তীর্থৰপে পবিণত হইবার কারণ 
এই ধে' একদা! চতুবানন ব্রন্মাব সহিত মহাদেব শঙ্ষরের কলহ উপস্থিত 
হ্টযাছিল। উহাতে তাহার দ্বন্দ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এখং ব্রহ্মার একটি 
মুড স্ন্ধচাত হই? পড়ে | শক্ষর জধের চি স্বকপ ব্রঙ্ার মুণ্ডটি সঙ্গে 
সঙ্গে বাথতেন। একদা তিনি মুণ্ড সহকাবে বারাণসীঠে আগমন 
করেন। এই ানে মৃগ্ডটিহস্তচ্যুত কবিধ। অদৃপ্ত হন। 
স্থানেশ্বর অথব1 কুকক্ষেত্র হিন্দুর আর একটি প্রসিদ্ধ স্কান। এই 
স্থানে কুক নামক একজন কৃষক বাস করিতেন। 
তিনি ধার্মিক ও পবিত্র চরিত্র ছিলেন, দৈৰ বলে 
নান] প্রকার অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদন কবিতেন। তাহার গ্াায 
ধার্মিক ও পবিত্র চরির্র ব্যক্তির বাসস্থান ছিল বলিয়৷ কুরুক্ষেত্র তীর্থ 
কপে সন্মানিত হইতেহে। বিশেষতঃ ভারত যুদ্ধ এবং হুক্কতদের 
বিনাশকালে এই স্থানে বাস্ুদেবের লীগ প্রকটিত হইয়াছিল? 
মথুর] নগরীও একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান; এই স্থানে অনংখ; ধ্রাহ্মণ 
বাস করিতেছেন, মথুরার অদৃরবর্তা নন্দগোল! 
নামক 'গ্ানে বাস্থদেবের জন্ম ও বাল্যকাল অতি- 
বাহিত হইয়াছিল, ইহাই মথুরার তীর্থ স্থান রাঁণে প্রসিদ্ধি লাভের 
কারণ। 


স্থানেশর। 


যথুবাং। 


ধর্তমান্' সময়ে হিন্দুগণ তীর্থ দর্শন উপলক্ষে কাশ্মীরে 


কাশ্ীর 
না গমন করিতেছে । 


প্রাচীন ভারত। ৩৭৩ 


মুলতানের দেব মন্দির ধ্বংস প্রাপ্ত হইবার পুর্বে 
হিন্দু যাত্রীরা দলে দলে সেখানে গমন 'করিত। 

হিন্দু শান্সান্থুমারে উপবাস স্বেচ্ছকত ধন্মান্ুষ্ঠান মাত্র । উপবাসের 
পুর্ন দিন রাত্রিতে আহার নিষিদ্ধ। উপবাসেনন দিন উপবাসকারী 
হিন্দুগণ দন্তমাক্ছন ও ক্সান অস্তে দিবসের কর্তব। 
কাখে। নিরত হয়। তাহার! হস্তে জল গ্রহণ করিধ। 
তাহ! চাপ্রিদ্দিকে ছিটাইয়া দেষ। অতঃপর যে দেবতার প্রীতি ক্রামনায় 
উপবাস কর] 'ক্কইতেছে, তাহারা 'তদীয় নাম জপ করিতে প্রবৃত্ত হয় 
এবং তদবস্থায় সমস্ত দিন যাপন করে। পর দিন হ্রযে্যাদয় হইলে 
তাহার! আহার করিয়া থাকে । 

উপবাসের প্রকাব ভেদ আছে। খাহারা একাহারী, "তাহাদের 
উপবাসের নাম এক নক্ত। * এই সকল ব্যক্তি মাত্র মধ্যাহ্রে ভোজন 
করেন। আর এক প্রকার উপবাসের নাম কচ্ছ,। এহ উপবাসকালে ' 
প্রথম দিন মধ্যান্কে ভোজন করিবার নিয়ম আছে ; পর দিন সন্ধ)- 
কালে আহার করিতে হয়, তৃতীয় দিন যাচ্ছ! ব্যতীত দৈবক্রমে কোন 
আহার্যয লব্ধ হইলে তদ্দারা ক্ষুৎপিপাপা নিবারণ বিধি। চতর্থ দিন 
'সম্পূর্ণ উপবাস। ব্ৃজ্ছ, উপৃবাস' অপেক্ষা পরাক উপবাস কঠিন।' প্রথম 
তিন দিন কেবল মধ্যাহু্কালে তো্গন করিতে হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে 
ভিন দিন সন্ধ্যাকালে তোঙ্জন করিবার নিয়ম। সপ্তম, দিবস হইতে 
ক্রমাগত, তিন অহোরাত্র সম্পূর্ণ উপবাস করিতে হয় । ইহার নাম 
পরাক উপবাস। , এখন চন্দ্রান্থন উপনাসেত্র বিষয় দ্লধিতেছি। 
পূর্ণিমা তিথি রুষ্টতে চন্দ্রা়ন উপবাসের ,আরম্ভ। এইদিন সম্পূর্ণ 
উপবাস, পূর দিন কেব্॥ এক গ্রাস আহার্ধ্য গ্রহণ করিতে হন, 
তৃতীয় দিন দ্বিগুণ, চতুর্থ দিন ক্িগুণ ; এই ভারে ক্রমশ: আহার্ধোর 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। পুনর্ধার অমাবস্যা! তিথিতে উপবাস 


মুূলত'ন। 


উপবাস 
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শা টি পলি পর সস উরি সপ শিপ আরে আসিল বা সরস উর প্র রস পি নিউ 


এবং তারপর আবার পূর্বোক্ত ভাবে আহারের পরিমাণ বৃদ্ধি । এইরূপ 
ক্রমাগত চলিবে । আর এক প্রকার উপবাসের নাম মাস উপবাস । 
ইহাতে পূর্ণ এক মাস উপবাস করিতে হয়। এক এক মাসের উপবাসে 
পর জন্মে এক এক বপ ফল লাভ হইয। থাকে বুলিঘ! হিন্দুদের বিশ্বাস। 

চৈত্র,_ধন লাভ এবং সম্তান বর্গের উৎকর্ষবশতঃ আনন্দ লাভ। 

বৈশাখ, স্থবংশের নেতৃপদ এবং সৈন্য শ্রেণীতে শ্রেষ্ঠত। লাভ । 

জ্যৈষ্ঠ, _রমণীকুলের প্রীতি লাভ । 

আধাঢ,-_-ধন লাভত। 

শ্রাবশ,--জ্ঞান লাভ । 

ভাদ্রপদ, স্বাস্থ, সাহস, ধন এবং গো লাভ । 

আশ্বযুজ, কয় লাত। 

কাত্তিক,__লোক প্রিপ্নতা লাভ এবং মনক্কামন। সিদ্ধি। 

মার্গশীর্ষ, _নুদৃশ্য এবং উর্বর দেশে জন্ম। 

পৌষ,_যশোলাত। 

মাঘ, _অগণ্য ধন লাভ। 

ফাল্কুন/- ভালবাসা লাভ । 

ধিনি কেবল ঘাদশ দিন উপবাস উঙ্গ করিয়া একবৎসর ব্যাপী 
উপবাস করিতে পারেন: তাহার দশ সহত্র বৎসর স্বর্ঁলোক বাস এবং 
তারপর পর্ধমান্য মহঘ্বংশে জন্ম হয়। 

প্রত্যেক মাসের শুরু পক্ষে অষ্টমী এবং একাদশী তিথিতে উপবাস 
করিবার নিম আছে । নির্দিষ্ট দিন সংখ্য!ধিক' মাস দুর্ভাগ্য হুচক 
বলিয়! সে মাসে এই উপবাস নিষিদ্ধ। 

চৈত্র মাসের বষ্ঠ দিনে হৃুর্য্যের প্রীতি ,কামনায় হিন্বুগণ ,উপবাপ 
করিয়া থাকে। 

আবাঢ় মাসে অন্গুরাধা নক্ষজে চজ্রের অবস্থান দিনে বা্ুদেবের 
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শযন আরগ্ত হয়। এই দিন উপবাস করিবার নিয়ম আছে। এই 
দিবস বৈষ্বগণের পক্ষে মত্ম্য, মাংস, মিষ্টান্ন ভোজন এবং স্স্ীসংসর্গ 
নিষিদ্ধ ও একাহার প্রশস্ত। 

শ্রাবণ মাসের পৃর্ণিম] তিধিতে সোমনাথের ৪শ্রীতিকামনান্ হিন্দুগণ 
উপবাস করিযা থাকে । 

ভাদ্রদ মাসের 'পঞ্চম দিনে স্্য্যের প্রীর্ঘতিকামনায় হিন্দুগণ উপ- 
বাস করিয়া থাকে ূ 

ভাদ্রপদ মঈসে বোহিণী নক্ষত্রে চন্ত্রে 'অবস্ান দিনে বাসুদেব জন্ম 

গ্রহণ করিযাছিলেন ! 'এই কারণ দিন হিন্দুগ্ণ উপবাস করিয়া 
থাকে। মতান্তরে ভাদ্মাসের কষ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে রোহিণী 
নক্ষত্রে চন্দ্রের অবস্থান হইলে উপবাস, করিতে হয, কারণ বাসুদেব 
ভাত্রপদ ঘাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে জনাগ্রহণ কারয়াছিলেন । 

আশ্বযৃক্গ যাসে কণ্ঠা রাশিতে সুর্যের প্রবেশ কালে উপবাস করিবার, 
নিষম মাছে। 

আশবযূঙ্জ মাসেব অষ্টম দিনে হিন্দুগণ ভগবভীর মঙ্গল কামনায় 
উপবংস করিয়া থাকে । 

কান্ঠিক মালে রেবতী নক্ষত্রে চন্দ্রের অবস্থান দিনে বাস্ুদেবের 
শয়ন হইতে উত্থান হয়'। এই উপলক্ষে হিন্দুগণ উপবাস করিয়। ধাকে। 
খআন্তরে কারিক মাসের শুরু পক্ষের একাদশী তিথিতে রেবতী নক্ষত্রে 
চন্দ্রের অধস্থান হইলে উপবান করিতে হয়। এই উপবাস দিনে 
হিন্দুগণ গোবর ধরা গতর মাঞ্জন এবং* পরদিন গোবর? গোযুত্র এবং 
গোহ্দ্ধ.ঘবার! উগারাসু ভঙ্গ করে। 

পৌধ মাসের বষ্ঠ দিনে সুর্যের গ্রীতিকামনায় হিন্দুগণ উপবাস 
করিয়া থাকে । 

মা মাসের তৃতীয় দিনে কেবল হিন্দুনারীগ্রণ উপবাস কবে ; এই 


৩৭৬ প্রাচীন ভারত । 
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দন তাহারা শ্বশুর কুলস্থ অন্তরঙ্গ আম্মীয়স্বজন দ্িগকে উপহার প্রদান 
কারয়া থাকে ।' 


আমর তারতবর্ষের জাতায় উৎসবের বণনা করিতেছি । 

হিন্দোলি নেত্র ভউত্স্ন্য 5 চেরে মাসের একাদশ" 
দিবসে এই উৎসব হইয়া থাকে ; এই দিবস হিন্দুগণ বাস্থদেবের 

মন্দিরে গন করে, সেখানে বাস্ুদেবের মুস্তি চতু- 

৯ দেব েলে স্থাপন কুৰিয়৷ ঝুলন হয়। হিন্দুদের গৃহেও 
বাসদেবের ঝুলন হয়; তাহার! সমস্ত দিবস এই উৎসবে ব্যাপূত 
থাকে এবং আমোদ করে । | 

৩০ উতুত্ব 5 €চত্র মাসের পুর্ণিম1! তিথিতে এই উত্সব 
হইয়া থাকে; রূসন্তোৎ্সব ভারতীয় রমণীবৃন্দের অতীব প্রিয় ; 
তাহারা তহুপলক্ষে রত্বীভরণে দেহ সজ্জিত করে এবং পতির নিকট 
হইতে উপহার প্রাপ্ত হয়। 

জেজ্র জী ভত্তজ্লন্ব 9 চৈত্র মাসের দ্বাবিংশ দিবসে দেবী 
ভগবতীর উদ্দেগ্যে এই উৎসব সম্পাদিত হইয়। থাকে ; এহ দিন 
নরনারীগণ স্নান ও দানাদি করে। 

গোল স্তভীন্ক। উণ ৩ 5 বৈশাখ মাসের তৃতীগ্ন দিবসে 
হিন্দুনারীবৃন্দ দেবী গৌরীর উদ্দেশ্যে এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়। 
থাকে। তাহারা স্গানাস্ত্রে বসন ভূষণে সজ্জিত হয় এবং তার পর 
গৌরী মৃত্তির সম্মুখে পুজা এবং দ্বীপারতি করে। এই দিন' তাহারা 
স্থগন্ধ দান করে এবং ঝুলন জড়ায় রুত হয় । গোঁয়ী তৃতীয়া উৎসব 
উপলক্ষে সমস্ত দিন অনাহারে থাকিতে হয়; পর ছিন রমণীবৃন্দ অন্ন 
বিতরণ করিয়। তদনভ্তর আহার করে। 

ক্রুন্মি ডত্তলন্য 5 বৈশাখ মাসের শুর পক্ষের দশমী তিথি 
হুইতে পূর্ণিন্না পর্য্যন্ত এই উৎসব সম্পার্দিত হইয়া থাকে। কৃষি কার্ধ্য 
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আরন্ের পূর্বে এই উত্সব । হিন্দুগণ রুষিক্ষেত্র চারি গ্রেণীতে বিতক্ত 
করিয়া! ষোলটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্ালত করে ; এক এক শ্রেনীতে এক এক 
জন ব্রাহ্মণ বাল দান ক্রিয় নিষ্পর কারয়৷ থাকেন। 

্বসম্ভ সব 5. ইবশাখ মাসে যে, দিন"দবা রাত্রি সমান 
হয়, সে দিন হিন্দুগণ একটি উৎসব করে; এই উৎসব উপলক্ষে 
বরাহ্মণ ভোজন হইয়া*থাকে। 

রতন উতস্ব + ঠগ্গষ্ঠ মাসের প্রথম দ্রিবসে অগবা আমাবন্া 
তিথিতে এই উৎ্ছসব সম্পাদিত হ্যা থাকে । তছবপলক্ষে হিন্দুগণ 
ভাবি মঙ্গল কামনায় সর্ব প্রকার কল নদীতে অর্পণ ,করে। 

দু পথও উত্তম 5 উৈোষ্ঠ মাসের পুর্ণিষা" তিথিতে 
রূপপঞ্চ উৎসবের অন্ুষ্ঠান। হিন্দুনাপীগণ' এই 'উৎপর সম্পাদন কবে। 

আহাল্ী উত্তঙ্খ ; এই উত্সব সমগ্র“আষাঢ মাস ব্যাপী; 
দান আহারী উৎসবের প্রধান অঙ্গ । এই সময় গৃহস্থেরা নুতন হাড় 
কলসও সংগ্রহ করিয়। রাখে । 

গ্পুর্ণিক্ন। উত্ততনন্ব ; শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ব্রাহ্মণ 
তেজন করাঠয়া এই উৎসব নিষ্পন্ন হয়। 

ভাদ্রপদ মাসে অনেকগুলি উৎসবের অগ্রষ্ঠান হইরা থাকে, আমর! 
তৎসমুদয়ের সংক্ষিপ্ত বিষণ প্রদান করিতেছি। 

লেক্তপক্ষ উত্তসন্য ; মঘা নক্ষত্রে চন্দ্রের,অবস্থান [দিবস 
'হুইতে এই উৎসব আরগ্ত হয় এবং একপক্ষ কাণস্থায়ী থাকে; এষ্ঠ 
সময় হিন্দুগণ পিতৃলোকের ব্প্রীতার্থ দান করে । 

হক্ববাজিনি 82) উত্তহনন্ব; তৃতীয় দিবসে হিন্দুনারীগণ এই 
উৎসব সম্পন্ন করে। উত্সবের কতিপয় দিবস পূব তাহার সাজিতে 
জিকা স্থাপন করিয়া তছুপরি নানা প্রকার বীজ*রোপন করে। উৎ- 
সবের দিবস তাহাতে অঙ্কুর উদগম হয়। হিন্দুনারীগণ উহাতে গোলাপ 


৩৭৮ প্রাচীন ভারত। 


শ্্সি শপ পি শাহি সস ক ০ সি 


পুষ্প এবং সুগন্ধ অর্পণ করিয়। সমস্ত রাত্রি নান! প্রকার ক্রীড়া কৌতুকে 
যাপন করে এবং পর দিন প্রাতে এ সকল সাজি জলে ধৌত করিয়! 
নিজেরা ন্নান করে এবং তার পর ধন বিতরণ করিয়া উৎসব শেষ 
করে। 

পাইহট্ট (9) ওসব ; বষ্ঠ দিবসে এই, উৎগব হইয়া 
থাকে। এতছনপলক্ষে কর়েদীকে আহার দ্রব্য প্রদত্ত হয়। 

ভ্রজ্বগ্নুহ (9) উ্সন্ব; অষ্টম দিবসে গভবতী এবং 
সম্তানাকাজ্ফাবতী নারীগণ সুস্থ সন্তান কামনায় এই ৬ৎসব করিয়। 
থাকে; 

গশাল্ল ভিত, উতসন্ব; ; একাদশ দিবসে এই উৎসব সম্পা- 
দিত হয়। এতদৃ্চলক্ষে হিন্ুগণ ব্রাহ্মণদিগকে নূতন উপবীত দান 
করে। 

ব্চল্রাজ্র 5) উত্ততনবব 7; কৃষ্ণ পঙ্ষীয় প্রতিপদ তিথিতে এই 
উৎসবের আরম্ভ। এই উত্সব সপ্তাহ ব্যাপী হইয়1 থাকে । উৎসবের 
প্রথম দ্বিবসে হিন্দুগণ স্বীয় পুত্র কন্ঠাদিগকে বসন ভূষণে সজ্জিত করে, 
বালক বালিকাগণের ক্রীড়। কৌতুকে ও ও আনন্দ কোলাহগে গৃহ উৎ্নবময 
হইয়া, থাকে। সগ্ডম দিবসে গৃহস্থগণ স্ব্ং বসন ভূষণে সঙ্জিত হইয়া 
উৎসব করে। মাসের অরশিষ্ট দিনেও উত্সব থাকে; এই সমস 
তাহার' পুভ্র কন্থাদিগ্রকে প্রত্যহ সজ্জিত করে, ব্রাঙ্গণদিগকে দ্রান 
প্রদত্ত এবং লোক সেবা হইয়। থাকে । 

বাস্বুছেবেজ জন্ম উৎসব রোহিণী নক্ষত্রে চজ্দের 
অবস্থান দিবস হইতে এই উৎ্দব আববন্ধ হুইয়! তিন লিবিস স্থায়ী হয়। 

মহা লব্বলী উৎ্সন্ব; আশ্বযুজ মাসের প্রথম 'ভাগে 
মহানবী উৎসব হইয়াথাকে। যহানবধী উতৎ্ষব উপলক্ষে হিন্দুগণ 
ইক্ষু এবং নানাবিধ ফল গগবতীর সন্মুধে নিবেদন করে। দেবী 


প্রাচীন ভারত। ৩৭৯ 


৯ পস্ শষ শি স্মিত 


প্রতিমার সম্মথে ছাগবলি হুইয়] থাকে । হিন্দুগণ দেঁবী ভগবতীর 
প্রীতি কামনাষ বনু দান করে। 
গুহাঁই (2) উৎসব; আশয়জ মাসে রেবতী নক্ষত্রে চক্রের 
অবস্থান দিবসে পুহাই উৎসব সম্পাদিত হয।, রাঞ্জা কংশের আদেশে 
বান্থদেকের মন্লযুদ্ধে নিরত হইবার স্থতি লইয়া এই উৎসবের অনুষ্ঠান'। 
এই কারণ এ দ্বিপ মল্প ক্রীড়া এবং পশু খুঁদ্ধ হইয়া থাকে । 
দীম্পীলি .উৎসব; কাস্তিক মাসেব অমাবস্ত!, তিথিতে 
এই উৎসব" গল্পাদিত হয। এপ কথিত আছে যে, কার্তিক মাসের 
অমাবস্ত। তিথিতে, বাস্থুদেবেক অদ্ধাঙ্গিনী লক্ষ্মী বলি রাজাকে সপ্তম 
লোক হইতে মুক্তি দান করেন; এই উপলক্ষেই দীপালি উৎ্পবের 
অনুষ্ঠান। এতছুপলক্ষে হিন্দুগণ নানাস্তে সুন্দব সন ভূষণে সজ্জিত 
হয়, এবং আম্মীর স্বজনকে”্পান স্ুুপারী উপচৌকন স্বরূপ প্রদান করে। 
অতঃপর তাহাব মন্দিরে গমন পুব্বক ধন দান করে এবং দ্বিপ্রহর' 
পর্যন্ত ক্রীডা কৌতুকে নিরত থাকে । সন্ধ্যাকালে সমস্ত গৃহে দীপমাল। 
প্রজ্ঘলিত হয এবং তাহার আলোকে সমস্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠে। 
উৎসব; কান্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে একটি উৎসব আবরন্ধ 
হইয়। সমগ্র কৃষ্ণপক্ষ ব্যাপী হয়। রমণীদিগকে তোজে আমন্ত্রণ ও 
বসন ভূষণ প্রদান এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ | 
,গৌল্লী ভতীস্তা ভৎসন্ব 5 মার্শীর্ষ মাপের তৃতীয় দিবসে 
গৌরীর উদ্ধেম্তে রমণী ভোজন হইয়া থাকে। তাহার! এই দিন ধনী গৃছে 
সম্মিলিত হয়, সেখানে,তাহারা গৌরীর একাধিক নৌপ্য প্রতিম! সিংহা- 
সনে স্থাপিত কৃরিয়] সুগন্ধ প্রদ্ধান করে এবং তার পর পরস্পর ত্রীড়া 
কৌতুকে নিরত হয়। গরদিন প্রাতে তাহার! দানাদি কার্য করে। 
অগ্িক্ষ উৎস্দ্ব ;) পৌব মাস্রে অষ্টয় দিবসে এই উৎসব 
সম্পাদিত হয়। এশুছুপল্ক্ষে ব্রাঙ্গণ ভোজন হইয়। ধাকে। 


৩)৮০৩ প্রাচীন ভারত। 


পৌষ মাসে আর কোন বিশে উৎসব নাই। তবে এই মাসের 

অধিকাংশ দিনই হিন্দুগণ মিষ্ট পিষ্টক প্রস্তুত করিয! ভোঙ্জন কবে। 

মাম ভ্ভীক্স। উত্সব ; মাঘ মাসের তৃতীষ দিবে 
গৌরীদেবীর উদ্দেগ্রে বমণী তোজন হইযা থাকে ; এতদুপলক্ষে তাহাবা 
সর্বাশ্রেন্ঠ ব্যক্তির গৃহে গৌরী প্রতিমার সম্মুখে সম্মিলিত হয় এবং 
সেখানে মহাঘ বসন ভূষণ, মঞ্নাহর সুগন্ধ এবং সুমিষ্ট আহার সামগ্রী 
প্রদান কবে । এই স্থানে অষ্ঠোত্তর এক শত কলস, শীতল জল রখ 
হয) এই শীতল জল দ্বারা তাহার! চারি প্রহরে চারি বার গাএ 
প্রক্ষালন করে। পরদিন তাহার! গরীব ছৃঃখীকে ধন বিতরণ এবং 
আত্মীয় স্বঞ্জনপিগকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে । 

বচগান্পাহ উ$তবব /নাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব 
হইয়া] থাকে । এই দিন সদ্ধ্যাকালে হিন্দুগণ সমস্ত উচ্চ স্থানে দীপ 
প্রজ্বলিত করে । 

€চ্বাঁল উভ-্সনন্ব ; ফাল্গুন মাসেব পুর্ণিমা তিথিতে গোল 
উৎসব সম্পাদিত হইয1] থাকে ; রমণীভোজন এই উৎসবের একটি 
অঙ্গ ; আলোকমাল। প্রদান আর একটি অঙ্গ। 

স্শিবিজ্রাত্রি ; দোল উত্সবের পর দ্বিন রাত্রিতে শিবরাত্রি 
উত্সব হইয়। থাকে। এই রান্রিতে হিন্দুগণ সমস্ত রাক্রি জাগরণ 
করিয়। গন্ধ পুষ্প দ্বারা শিবের আরাধন! করে। 

হিন্দু শাস্ত্রান্থলারে দান অবশ্ অস্ষুষ্ঠেয় কর্তব্য কম্ম। রাঞজকর 
পরিশোধ অস্তে উপার্জিত ধনের যাহা, অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইতে 
সঞ্চয়, দাদ ও জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়। উপা- 
ক্ষিত ধনের কত অংশ দান্‌ কার্ষেয ব্যয়িত হইবে, 
তৎসন্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে মন্ততেদ গরিদৃষ্ট হয়। কোন মতে সমগ্র আয়ের 
নবমাংশ, কোন মতে রাঞ্জক্কর পরিশোধ অক্পে যে ধন অবশিষ্ট থাকে, 


আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়। 


প্রাচীন ভাবত। ৩৮১ 


তাহা চাবি অ'শে বিভাগ করিয়। তাহাব একাংশ ব/য কবা আবশ্যক । 

সুদ গ্রহণ নিষি৬ | কেবল শদ্রগণ একশত মুদাষ ছুই মুদ্রা হিসাবে 

বুশীদ সুদ গ্রহণ করিতে পারে। 

পুবাকালে ভাবতীত্বনগণেব পক্ষে পশ্তহতঃ] নিষিদ্ধ ছিল। কিন্ত 
বণ্তমান সমফে তাকাদেখ মাংসাহাবের ইচ্ছা বশতঃ সে নিবম পরিত্যক্ত 
হহযাছে। এখন মাংস ৩ ক্ষ্য ও অতক্ষ্য ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইযা7ছু। মেব, ছাগ, হবিণ, শর্শক, গণ্ডাব, 
মৃতষ চডুত, কপেততি, পথ, মযৃব, চকা প্রভৃতি 
স্বলচব এবং জলচন পণ্ড পক্ষা ভক্ষয। গো, অথ, খচ্চব, গর্দভ, উউদ্ট, 
হস্তী, পালিত কুরুট, কাক, শুক প্রভাত পণ্ড পক্ষী অভক্ষ্য। ডিম্ব 
তক্ষণ নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণগণেব পেযাঞ্জ ও খন্ুন 'অতক্ষা, স্ুরাপান 
নিষিদ্ধ ঃ তবে শদ্রেব পক্ষে নাবছ নহে । তাহাবা স্থুরাপান করিতে 
পাবে, কিন্তু বিক্রয করিতে অসমর্থ। , শদ্রগণের মাংস বিক্রযও 
নধিদ্ধ। একপ কথিত আছে যে, ভবত বাজাব পুব্বধন্তী কালে" 
গোমাংস আহাব কবিবার প্রথা ছিল। কিন্তু উহা! নান! 'প্রকার 
রোগজনক বলিষ! নিষিদ্ধ হইযাছে , গোমাংস আহা সম্বন্ধীয় নিষেধা- 
ত্বক বিধি সাতিশয কৃঠোর ও মক্কোচক 

হিন্দুগণেব বিবাহ অতি অপ্প বসে 'হইঘ! থাকে ; এই কারণ 
পিতামাতা বিবাহের সন্বন্ধ ঠিক কণে। বিখাহক্রিঘ। ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক 
সম্পাদিত হুয। পুত্র কন্ঠাব,বিধাহু উপলক্ষে পিতা 
মাতা 'বাঙ্গণ এবং গরাব ছঃখীর্িগকে ধন দান করে। 
বধবাহের সমক্বঈপণ প্রদান করিবার প্রথা নাই। তবে বরপাত্রীকে 
হ্বে্গামত,উপঢৌকন প্রদান করে ..এই দকল দ্রব্য পাত্রীর স্ত্রীধন রূপে 
পরিগণিত হইযা থাকে। পত্রী ইচ্ছা করিলে তৎসমুগ্ধয় পতিকে 
পরবর্তীকালে প্রতণ করিতে পারে । একবার বিবাহ হইয়া! গেলে 


নি বছ। 
পানাখ ও ২১০৪ 


বিবাহ । 
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সে বন্ধন আমরণ অক্ষুণ্ন থাকে । কারণ হিন্দুজাতির পতি বা পত্বী 
পরিত্যাগের ব্যবস্থা! নাই। 

হিন্দুগীণ একাদিক্রমে চারি বিবাহ করিতে পারে । তদতিবিক্ত 
বিবাহ নিষিদ্ধ। য'দ কোনব্যক্তির চারিস্ত্রী থাকে এবং তাহাদের 
এক জনের মৃত্যু হয়, তবে এ ব্যক্তি আর এক রুমণীব পাঁণি পীডন 
করিয়া চারি সংখ্যা পূর্ণ করিতে পারে। কিন্ত চতুর্ধিক ব্বাহ সর্ব 
নিষিদ্ধ । 

পতিরু মৃত্যু হইলে পত্রীর,পক্ষে পুনর্বাব বিবাহ নিবি, তাহাকে 
চি জীবণ ইবধব্য তোগ করিতে অথবা মৃত পতি সহিত চিতাষ 
দর্ধীভূত হইতে হয,। অনেক বিধবা! জীবনধারণ অপেক্ষা সহমবণই 
অধিক বাঞ্ছনীয় বাঁলয়া বিবেচনা! করে। কারণ হিন্দুবিধবার্দিগকে 
আজীবন নান। প্রকাব তুর্ধ্যবহার সহ্য করিতে হয। বিধবা রাজ- 
মহিষীগণ কর্তুক রাজবংশ্লের অপ্রীতিকর ুঙ্কার্য্য সম্পাদিত হইবাব 
' আশঙ্কায় অনেক সময় তাহদিগকে তাহাদের ইচ্ছার বিকদ্ধেও' দগ্ধ 
করা হইয1 থাকে। কিন্তু রাজমহিষী বুদ্ধা অথবা পুত্রবতী হইলে এই 
নিষমের.ব্যতিক্রম কর] হয, কারণ মাতাব সদাচরণের গন্য পুক্র দায়ী । 

হিন্দুগণের পক্ষে আত্মীয়াকে পরিণয সুত্রে, আবদ্ধ কর! নিতান্ত 
দোষাবহ; অপরিচিত কন্াব পাপিগ্রহণ তদপেক্ষা শ্রেরন্কর। পিতৃ 
অথব! মাতৃকুলে বিবাহ নিষিদ্ধ। তবে বর কন্তা হইতে পাঁচ পুরুষ 
অতিক্রান্ত হইয়া থাকিলে বিবাহ হইতে পারে। কিন্তু তাদৃশ বিবাহ 
অপ্রশস্ত এবং লোকের অপ্রিয় 

কোন কোন হিন্দুর বিশ্বাস যে, পত্বীর সংখ্যা, ধিধাহার্থী ব্যক্তির 
বর্ণাস্থুসারে নির্দিষ্ট হইয়া! থাকে। ব্রাহ্মণ চারি পত্বী, ক্ষত্রিয় তিন 
পত্বী, ইব্ত ছুই পত্ধী এবং শুক্র'এক পত্রী গ্রহণ করিতে পারে। 'পুরা- 
কালে উচ্চ বর্ণের বিবাহার্থ পুরুষ নিয় বর্ণ হইতে কন্ঠ! গ্রহণ করিতে 


প্রাচীন ভারত। ৩৮৩, 


পারিত এবং পে বিবাহের ফলে পুল্র কন্ঠ। জন্মগ্রহণ কারলে তাহারা 
মাতৃকুল ভুক্ত হইত। বর্তমান সময়ে এই প্রথ! রহিত হইয়াছে। 

বিবাহান্তে পতি পত্রীর মিলনের পুব্বে গর্ভাধান নামক একটি ক্রি 
ফম্পাদন করিবার নিয়ম আছে; কিন্তু অনেক স্থুলে নব্য পরিণীত যুবক 
লজ্জা বশতঃ এই ক্রিয়া সম্পাদন করিতে বিরত থাকে ; তার পর পত্রী 
অন্তর্বন্ী হইলে চতুর্থ মাসে সীমস্তোব্রয়ন « ক্রিয়ার সহিত এক সঙ্গে 
এ ক্রিয়া! সম্পাদন কবে। প্রসবান্তে নবজাত সন্তানের জাতক কম্ম 
নামক একটী ক্ষিয় সম্পাদন করিবার প্রথা আছে। প্রন্থতির অশৌচ 
অস্ত হইলে নবজাত সন্তানের নামকরণ ক্রিয়] সম্পাদিত হইযা থাকে । 
প্রক্তির অশোৌচকালে তাহার জলপূর্ণ কলস স্পর্শ করা নিষিদ ; তাহার 
বাসগুহে ভোজন নিবিষ্ক, কোন ব্রাহ্মণ তাহার গৃষ্রে অগ্নি প্রজ্ালত 
করিতে অসমর্থ । ব্রাহ্মণের অশৌচকাল ৮ দিন) ক্ষব্রিষেব ১২ দিন, 
বৈণ্রের ১৫ দ্িন এবং শত্রের ৩০ দ্রিন বলিয শির্দিষ্ট আছে। সন্তানের 
অষ্টম বর্ঘ বয়ঃক্রম কালে কর্ণতেদ ক্রিষ! সম্পাদত হইয়া থাকে ! 

ভারতীয় প্রা্ন্যগণের দোষে অনেক সময় স্ত্রীলোকের কুলট। বৃত্তি 
অবঞ্ন্বন করিতে পারে । রাঞ্জন্যগণ এই সকল কুণটা রমণীদিগকে 
দেবমন্দিকে নৃত্য ও গীতবাগ্ের নিমিত্ত নিযুক্ত 
করেন। রাজাদেশের জন্তই ব্রাহ্মণ অথবা পুরোহিত- 
শুণ তাহাদিগকে দেবমন্দির হইতে বহিষ্কত করিয়া! দিতে অনমর্থ। 
রাঞজন্তগণ নাগরিক এবং প্রজাবর্গকে প্রনুন্ধ করিয়! রাজকোব পুর্ণ 
করিবার উদ্দেগ্েই তাদৃশ প্রথ। প্রবর্তিত. রাখিয়াছেন । *এই উপাদ্ে 
রাজকোষে যে.্বর্থাগম হর, তাহা সৈন্তের প্রতিপালনার্থে ব্যরিত, 
হইয়। থাকে । 

পুরাকালে ভারতীষগণ মৃতদেহ উন্মুক্ত স্থননে নিক্ষেপ করিত। 
এই প্রথা নিবন্ধন মৃতদেহ হইতে দুর্গন্ধ উিত হইয়া লোক পাঁড়ার 


দেবদাসী। 
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কৃষ্টি কখিত। এই কারণ নাবাধণ মৃতদেহ অগ্নিতে ভম্মীভূত করিবাব 
নিযম প্রবর্তিত কনেন। অগ্তাবধি সেই নিষম 
প্রচলিত আছে। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে 
তদীয উত্তরাধিকারিগুণ তাহার দেহ ধৌত, সুগন্ধ চচ্চিত এবং বব 
বন্তরাচ্ছারদিত কবিষা চন্দন ও অন্যান্ত কান্ঠ দ্বারা ভন্মীভূত করে। 
দ্ধ অস্থিব কিবদ*শ গরঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিব]ুর প্রথা আছে। 
এতৎফলে মৃতব্যক্তির আত্মা নবকৃ হহতে স্বর্গে গমন করে। অবশিষ্ট 
তস্মাবশেষ চিতার পার্শ্ববর্তী নদীতে নিক্ষিপ্ত হয। মৃশ ব্যক্ির চিতাষ 
প্রস্তব আস্ত ক্ষুদ্র স্থৃতিস্তপ্ত নিন্মিত হহ্যা পাকে | তিন বৎসর ন্যুন 
বস্ক বান্বক বাঁপুকাব মৃতদেহ তন্মীভূত করিবাব প্রথা নাই। যে সকল 
ব্যণ্্ত মৃতদেহ জন্বীভূত কথ, তাহার! নিজেদের পবিধেষ বস্্ম ধোৌও 
এবং হাব পর নিজেবা স্নান করিযা পরিশুদ্ধ তয। যে সকল ব্যক্তি 
দারিদ্র্য বশতঃ আম্মার স্বজনের মৃত দেহ ভম্মীতৃত কবিতে অসমগ্র হয, 
তাহাবা উহ উন্মক্ত মাঠে অথবা আোতশালী জলাশষে নিক্ষেপ করে। 
হিন্দগণ সতীদাহ কবিযা থাকে |, ষদ্দি কোন ব্যক্তি জীবনে বী৩ু- 
শণুহ অথব। অঠিকৎস্ত পীডাক্রান্ত অথবা জরা গ্রস্ত হয, তবে তাহাকেও 
জীবিত অথস্থায় দশ্বীভূত কবা হইয়া]! থাকে; 
এইন্লপ স্থল ব্যতবত অন্য কোন কারণে জীবিত 
দেহ নষ্ট করিবার নিম নাই। কিন্তু লব্গ্রতিষ্ঠ 
ব্যক্ত অচিকিৎন্ত ব্যাধি বা জরা নিবন্ধন ত্বাস্্হত্য 
হইতে বিরত্ত থাকেন। কেখল বৈগ্র এবং শুডগণ 'পরজন্মে ইহজীবন 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অবস্থা লাভ কৰিবার উদ্দেগ্যে এন্খ শারীরিক অবস্থায় 
জীবনান্ত করে। ব্রাহ্মণ অথব।,ক্ষত্রিয়গণের এঅন্সিতে জীবন নাশ শাস্ত্র 
বিগি দ্বার বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ হট্য়ান্ডছ । এই কারে ক্ষোন আ্রাহ্মণ 
বা নজির জীবনে নিতান্ত মিম্পৃহ! উপাঁছর্ত"হইলে তিনি )্ বা 


মৃত সৎকার । 


সভীদাহ, আত্মহত্যা, 
প্রযাগে গঙ্গা নদীতে 
ভবন নাশ। 
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শিপ আপ চে পাস তি পতি স্পট সি স্প পাস ৮০০৯ সমস আপি -স 


চন্দ্র গ্রহণের সময় অন্য কোন উপায়ে শীবনান্ত করেন। কোন কোন স্থলে 
বা লোকে অর্থ প্রাপ্ত হইয়! তাহাদিগকে গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করিয়া 
জীবনাস্ত করে। প্রয়াগ নামক তীর্থে গঙ্গাধমুনার সঙ্গম স্থলে একটি 
বটদ্ক্ষ দণ্ডায়মান আছে, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ এই বৃক্ষে আরোহণ 
করিয়৷ নদীতে লম্ফ প্রদান পুর্বক জীবন বিসর্জন করে। 
হিন্দুজাতির উত্তরাধিকার সন্বন্ধীয় বিধান সমূহের প্রধান নিয়ম 
এই যে, কন্তা ব্যতীত আর কোন স্ত্রীলোকের পরিত্যক্ত সম্পন্ভিতে 
অধিকার নাই। মন্ুর বিধানাহুসারে পুভ্রের অংশের 
চুরিভাগের এক ভাগ কন্ঠার, প্রাপ্য, কন্তার 
অবিবাহিত। অবস্থায় পিতৃবিযোগ হইলে তাহার ভরণ পোধণ, পৈতৃক 
সম্পত্তি হইতে নির্বাহিত হইয়! থাকে; *তারপর উঁববাহকালে প্র 
সম্পত্তির লভ্য হইতে যৌতুকণ্ি সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যয় প্রদত্ত হয়। এই 
রূপস্থলে বিবাহের পর পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্ঠার সমস্ত অধিকার 
লোপ গ্রায়। সৃতব্যক্তির বিধবা! পত্বী আজীবন তদীম়্ উত্তরাধিকারীর 
নিকট হইতে ভরণ পোধণ প্রাপ্ত হইবার অধিকারিণী। উত্তরাধি- 
কারিগণ মৃত ব্যক্তির খণ পরিশোধ করিতে বাধ্য। মৃত ব্যক্তি কর্তৃক 
খণ পরিশোধের উপযুক্ত সুষ্পতি প্রিত্যক্ত না হইলেও উত্তরাধিকারি- 
গণকে উহা পরিশোধ করিতে হয়। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির সম্পূর্ণ 
ভান থাকিলেও উত্তরাধিকারিগণ তদীয় বিধব। পত্বীবর ,ভবুণপোষণের 
ব্যয় প্রদান করিতে বাধ্য। 
হিন্দু বিধানাচ্নপারে, পুর্বপুরন্ অপেক্ষা অধস্তন পুরুষের দাবি 
অগ্রগণ্য । পিতসহ $৪বং পিতা অপেক্ষ। পুত্র এবং পৌত্রের দাবি 
“অগ্রগণ) পুর্ব্ব বা অধস্তন্য পুরুষগণের একাধিক শ্রেণী থাকিলে মুত 
ব্যক্তির সহিত সম্পর্কের খণিষ্ঠতানুসারে উত্তরাধিকার নির্ধারিত হ্ইরা 
থাকে। পৌত্রের অপেক্ষ। পুঁতের এবং পিতামহ অপেক্ষ। গিতার দাবি 


৯৫৮ 


উত্তরাধিকার । 
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অগ্রগণ্য । সমশ্রেণীর উত্তরাধিকারত্ব হিন্দু বিধানান্ুসারে অগ্রগণ্য 
নহে। পু্ব্ব বা অধস্তন উত্তরাধিকারী না থাকিলেই মৃত ব্যক্তিব ভ্রাতা 
তরদীয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়া! থাকে । ভগিনীর পুত্র অপেক্ষা 
কন্যার পুল্রের দাবি 'অগ্রগণা । উত্তরাধিকন্িগণ সকলে তুল্য অংশ 
প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে; যতপুভ্র তত অংশ, অথবা যত জাতা, তত অংশ। 
ক্লীব ব্যক্তিকে পুকষের তুল্য গণ্য করিবার নিয়ম অছে। 
মৃব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে তাহার পরিত্যক্ত 
সম্পত্তি রাজকোষে গৃহীত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণের সম্পত্তিতে রাজার 
কোন অধিকার নাই । উন্তবাধিকারীর অভাবে তাঁহাদের সম্পর্তি 
ঘ্বাতব্য ফার্য্যে ব্যয়িত হইয়া! থাকে । 
মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকরিগণ পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্টে 
ক্রমাগত ষোড়শ দিবস তোঞ্জ দিয়া থাকে ; শেষ দুই দিবসে নিমন্ত্রিত 
ব্যক্ি দিগকে অর্থদান করিবার নিয়ম আছে। এই 
মোড়শ দিনের প্রত্যহ গৃহদ্বারের বহির্ভাগে কাঁষ্ঠ- 
মঞ্চ োপরি মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্তে অন্ন ও জল রাখিয়! দ্রিতে হয়। ঈদৃশ 
প্রথার কারণ এই যে, সম্ভবতঃ ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত মৃতব্যক্তির আত্মা- 
পরলোকগত না হইয়া! গৃহের চতুন্দিকে পরিভ্রমণ করে এবং তঙ্জন্ঠ 
তাহার অন্ন ও জল আবশ্তক হয়। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণ দশম 
দিবসে তাহার উদ্দেশ্রে বু অন্ন ও জল বিতরণ করিয়া! থাকে । তাব 
পর দ্িবল হইতে একবংসর কাল প্রত্যহ একজন লোকের'উপযোগী 
অর ব্রাহ্মণ' গৃছে প্রেরণ কারবার |নয়ম আছে। এতঘ্যতীহ মৃত্যুর 
দিবস হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসে এক' পিবস ভোজ হইয়া 
থাকে ।' ৬ষ্ঠ মাসের তোজে পূর্বাপেক্ষ৷ অধ্ধিক সংখ্যক লোক” আহ্বান 
এবং জ্ুধিক অর্থ ব্যয় করিধার নিয়ম আছে। বৎসর অধ্ধ হইবার 
একদিবগ পু্ধে মৃব্যক্তি এবং তাহার পৃর্বপুরুষগীপের উদ্দেন্তে ভোজ 


শাদছধ 
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দিতে হুয়; তারপর বদ্সরের শেষ দিবসে ভোজ অস্তে সমস্ত কার্য 
শেষ হইয়। ধাকে। 

বিচারক প্রথমতঃ প্রমাণ স্ববপ লিখিত দলিল প্রদর্শন, করিতে 
আদেশ করেন। লিখিত দলিলের অভাবে ক্ষীর মৌখিক প্রমাণ 
গ্রহণ পূর্বক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার নিয়ম 
মাছে। সাক্ষীর সংখ্যা” অনুান চারি জন হওয়। 
আবশ্তক। যদি বিচারার্থা স্বীঘ অভিযোগ সপ্রমাণ করিভে অসমর্থ 
হয়, তবে বিচাধক বিবাদীকে শপথ পূর্কুক বাদীর দাবি অস্বীকার 
করিতে আদেশ ক্রেন। , কিন্ত বিবাদীও বাদীকে বলিতে পারে, তুমি 
শপথ গ্রহণ পূর্বক দাবি সম্পর্কে বক্তব্য বিষয় প্রকাশ কর, আমি 
তোমার দাবি পূর্ণ করিয়া দিব। ব্টাার্থার দাঁবি সামান্ত হইলে 
বিবাদী পাঁচজন ব্রাহ্মণের ঈমক্ষে নিয়লিখিত শপথ গ্রহণ করে, “যদি 
আ'ম মিথ্যা কথা বলি, তবে যেন আমার দাবির আট গুণ ক্ষতি পূরণ' 
করিতে হয়।” সাক্ষীর সহায়ত ব্যতীত দোষী কি নির্দোষ তাহ। 
পরীক্ষা করিবার জন্য আর কতিপষ উপায় অবলম্বিত হইয়! থাকে। 
আমর এখানে সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করিতেছি । 

(১) বিবাদীকে একর প্রকার তীব্র বিষ পান করিতে দেওয়া, হয় ; 
বিবাদী কর্তৃক সত্য কাঁ্থত হইলে এ বিষ পানে তাহার কোন অনিষ্ট 
হয় ন।। 

(5) বিবাদী অ্রোতম্বতী নদী অথবা সুগভীর কপের নিকট নীত 
হয় ; , অতঃপর বিবাদী নী বণ কুপগভস্থিত জলের প্রতি সন্ষোধন 
করিয়। বলে, জঞঃতুধুম পবিত্র, সত্য মিথ্যা সমস্তই তোযার নিকট প্রকট, 
যদি আমি মিথ্য। বলি, তবে যেন আমর মৃত্যু হয়, যি সত্য বলি, তবে 
যেন রক্ষা পাই। তাহার বাক্য শেষ হইলে,পাঁচজন দূত তাহাকে জন্মগর্ডে 
নিক্ষেপ করে। বিবার্দী কর্তৃক 'সত্য কথিত হইলে তাহার মৃত্যু হয় না। 


বিচার 
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(৩) বাদী, এবং বিবাদী উতয়েই সর্বতলাক-মান্ত দেবতার 
মন্দিরে প্রেরিত হয়। এই স্থানে বিধাদী সমস্ত দিন উপবাস করে। 
পর দিন প্রাতে সে ব্যক্তি নব বস্ত্র পরিধান করিয়া বাদী সহ দেবু 
সমক্ষে গমন করে, , তখন পুরোহিত দে্বেমুত্তির মন্তকে জত্র 
ঢালিতে প্রবৃত্ত হন এবং এ জল বিবাদীকে পান করিতে দেন। 
বিবাদী কর্তৃক সত্য কধিত ন। হইলে তাহার রক্ত বমন আরম্ত 
হয়। 

(৪) বিবাদীকে মানযন্ত্রে ওজন করা হয়। ।ববাদী মানযন্ত্ 
হইতে অবতরণ পৃর্বাক দেবগণকে সাক্ষী করিয়। আপনার সমস্ত বক্তব্য 
কাগঞ্গে লিপিবদ্ধ করে। তার পর এর ব্যক্তিলিখিত কাগজ মস্তকে 
গ্রহণ করিয়া পুনর্কার মানযগ্রে আরেহণ করে । বিবাদী কর্তৃক সত্য 
কথিত হইলে তাহার ওজন পূর্ববাপেক্ষা বেন হয় । 

(৫) সমভাগে ঘ্বত ও তিলতৈল কটাহে লইয়৷ উত্তপ্ত কর! 
হয়; ঘ্বত ও তৈল সম্পূর্ণ উ্ণ হইগগ তন্মধ্যে একথও ন্বর্ণ নিক্ষেপ 
করা হয়; অতঃপর বিবাদী হস্ত দ্বার] এ শ্বণধণ্ড উত্তোলন করিবার 
জন্ত আদিষ্ট হয়। বিবাদী কর্তৃক সত্য কথিত হইলে অক্ষত হস্তে ন্বর্ণ- 
খণ্ড উত্তোলন কর! সম্ভবপর হয়। 

(৬) বিবাদীর হৃত্তে বৃক্ষপত্র ধান্ঠ সহ স্থাপন করিয় তছুপত্রি 
একথগড সম্পূর্ণ উত্তপ্ত লৌহ রাখিব! দেওয়া হয় এবং তদবস্থায় তাহাকে 
সগ্তপদ গমন করিতে হয়। বিবাদী কর্তৃক সত্য কথিত হইলে.তাহার 
হস্ত অক্ষত থকে 

্রাঙ্মণ কর্তৃক নীচবর্ণান লোক হত হইলে €উপত্রাস, দান এবং 
রা করিপেই সে পরাধের প্রারশ্চিত্ত* হইয়া 

থাক । 

ব্রাহ্মণ কর্তৃক ব্রাদ্ধণ হত হইগে তাহার পাপের দণ্ড পরকালে হইয়! 
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থাকে ।* এই কারণ এ হত্যার জগ তাহাকে ইহ জীবনে প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ। 
হিন্দুজাতির মত এই যে, প্রায়শ্চিত্ত দ্বার পাপ,ক্ষয় হই থাকে। 
কিন্ত মহাপাতকের ক্ষত কোন প্রকারেই সন্ত্পর নহে। ব্রাহ্মণের 
পক্ষে ব্রহ্ম হত্যা; গে% হত্যা স্থরাপান এবং পরদারগমন যহাপাতক রূপে 
গণ্য । ব্রাহ্মণ অখব! ক্ষত্রিয় কর্তৃক ঈদৃশ মহাপাপ কার্য অনুষ্ঠিত হইলে 
রাজ। তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত রুধরন এবং তাহাদিগকে দেশ হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া দেন। 
যদি ব্রাঙ্গণেতর দ্বর্ণীয়*কোন ব্যক্তি স্ববণীয স্বোকের হত্যাপরাখে 
দোষী হয়, তবে তাহাকে প্রারশ্চি্ত করিতে হয়) তত্বযতীত লোক 
শিক্ষার জন্ট রাজাও তাহার অন্যরূপ দগু,বিধান করেম। 
অপহৃত দ্রব্যের মৃল্য অনুসারে চৌর্যাপরাধ সম্বন্ধীয় দণ্ডের তার- 
তম্য হইয়া থাকে । ঈদৃশ অপরাধ গুরুতর হইলে রাজ। ব্রাঙ্গণ চোরের 
চক্ষু তুলিয়া! ফেলেন এবং বাম হস্ত ও দক্ষিণ পদ অথবা দক্ষিণ হস্ত ও 
বাম পদ কাটিয়া দ্বেন। চেঠর ক্ষত্রিয় হইলে কেবল তাহার হস্ত পদ 
কাটিয়া বিকলাঙ্গ করিয়। দিবার বিধান আছে। এতত্িনন অন্য বর্ণীয় 
চোরের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়*থাকে। 
_ কুলটা স্ত্রীকে স্বামীগৃহ হইতে বহিষ্কত কিয় নির্বাসন দণ্ড প্রত 
'হয়। 
গবাদি পশু এবং শস্ত হইতে যে অর্থ লাভ হৃয়, তাহার একাংশ 
' বাজকর, রূপে দিতে হর । গোচারণ ভূমি এবং শস্ত- 
নিবদ্র। সুমির জন্ত এই কর। 'এতত্ব্যতীত ধন সম্পত্তি এবং 
পরিবার পর্রিজনের রক্ষার জন্ত রাগ * প্রত্যেক প্রঙ্গার নিকট হইতে 
তাহার উপার্জিত ধনের এক বষ্ঠাংশ গ্রহণ করেঈ। যাহার/রুধক এবং 
পণ্ড পালক, তাহাদ্দিগকেও এই কর দ্বিতেহগন। যে সকল ব্যক্তি 


জি 





৩৯০ , প্রাচীন ভারত । 
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ব্যবসায় বাণিজ্যে নয আছে, তাহার! শুন্ধ প্রদ্দান কবে। ত্রাঙ্গণের 
নিকট হইতে রাজকর গ্রহণ করিবার নিয়ম নাই। 
বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে পাঁচ প্রকার অব প্রচলিত আছে। এই 
সকলগ্অন্দের নাম (১) শ্রীহ্ষ/, (২) বিক্রমাদিত্যাব। 
(৩) শকাব, (৪) বলতাবদ, ৫) কগ্ান্। শ্রীহর্ধা্ 
মথুবা এবং কান্যকুন্ড রাজ্যে এবং বিক্রমাদিত্যাব্দ দক্ষিণ ও পশ্চিম 
প্রদেশে প্রচলিত আছে। বল্পহবংর রাজগণ হইঠে বল্লতাব্দ প্রচলিত 
হইয়াছে । গুপ্তরাজগণ গুপ্তাব্দর প্রচলন করিষাছেন । এক্ষণ পার- 
সী ৪০০ অন্য ( ১০৬১ খুঃ অর্ধ, ফেব্রুয়ারী ) চশ্রিতেছে । বর্তমান 
বর্ষে ভারতীয় অব্দ সকলের কাল নিয়ে লিখিত হইল । 


শ্রীহ্ষাব্দ ১৪৮৮ 
বিক্রমা দিত্যান্দ ১০৮৮ 
শকাব্দ ৯৫৩ 
বল্পতাব্দ ৭১২ 
গুপ্তান্দ ৭১২ 


ূর্ববন্তণকালে কোন মোসলমান বিদ্বেতাই কাবুলের সীধা এবং 
| সিন্ধু নদ অতিক্রম, করেন, নাই। তুকাঁগণের ' 
গলতান মাহমুদ অধিপতি সবক্তগীন গজনীতে আধিপত্য স্থাপন 
কর্তৃক ভারত রি 
' করিয়। ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হন; 

আক্রণণের ফল । 
প্রথমতঃ তিনিই কাবুল ও সিদ্ধুনদ অতিক্রম করিয়া 
ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। সবক্তণীন রুদ্ধ আত্মনিয়োগ 
করেন এবং তৰর্থ অল-গাজী উপাধিতে ভূষিত হু "আমাদের এই 
নরপতি উত্তপ্লাধিকারিগণের সুবিধার জন্ত ভারত সীমান্ত হূর্ধল করিয়া 
তুলিবটর উদ্দেপ্তে কর্তিপয় পথ নির্মাণ করেন। এই সকল'পথে 
তদীয় পুজ মাহমুদ ত্রিংশৎ বৎসর বা তদধিক কাল ভারতবর্ষে প্রবেশ, 


প্রাচীন ভারত। ৩৯১ 


৯ বাগ 


করিয়া ছিলেন। তাহারা পিত1 পুভ্রে উভষেই পরমেশ্বরের দয়া 
লাভ করেন। মাহমুদ সম্পূর্ণরূপে ভাবতীয়গণের সমৃদ্ধি ধ্বংস এবং 
আশ্চর্য্য শৌর্য্য বীর্য প্রকাশ করিযাছেন। তাদুশ শৌর্য্যবীর্ষের ফলে 
হিন্দুগণ ধলিকণাব গ্ধূ চারিদিকে উড়িস্সা ধুগিষাছে। অবশ্ত এই 
বিক্ষিপ্ত হিন্দুগণ মোসলেম জাতির প্রতি অপরিসীম স্বণ! পোষণ 
করিয়া আসিতেছে ? এই কারণেই হিন্দু বিছ্ধা। মোসপমান কর্তৃক 
বিজিত দেশ সমূহ হইতে দূরে পলাষূন করিষাছে এব মোস্ুলমানেব 
অনধিগম্য কাশীর, বাঝাণপা প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় লইয়াছে। এই 
সকল স্থানে ধন্ম ও রাজনৈতিক কারণে দেশী এখং বিদেণা গণেব মধ্যে 
বিরুদ্ধ ভাব ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিতেছে । 


পিস এগ দুটি 


উপসংহার । 


পুবাকালে ভারততূমি এক প্রান্ত হইতে অপব প্রান্ত পর্যন্ত অসংখ্য 
ঘগুরাজ্যে বিভক্ত ছিল। তৎ্কালে “সাগর মধ্যস্ঠ মীনদলবৎ তারত- 
,বর্ধীয়েরা একতা শুন্ত” এছিপেন। ভারতবর্ষের রাজন্মণ্ডলীর মধ্যে 
সর্বক্ষণ ঈর্ষা দ্বেষ প্র্থলিত থাকিত। এক ব্রাজ্য অন্ত রাজ্যের ধ্বংস 
সাধন জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিল। 
প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ কেবল দুইবার একতাবদ্ধ হইয়াছিল ; 
পথম, মহারাজ অশে্টকেউ সমগ্ন 3 দ্বিতীধ, মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের সময়। 
£ ৪ এমহারাক্গ অশোকের পরাক্রম অপরিসীম ছিল। 
অশোর্ক ও সমুতরওপ্ত তিন্নি সুবিশাল 'আর্ধ্যাবর্তের চক্রবন্তাঁ বাজ! রূপে 
সর্বত্র সম্মানিত হইতেন। তঞ্ষশিলা হইতে কামরূপ এবং কাশ্মীর ও 
হিমচল হইতে কলিঙ পর্যন্ত সমগ্র দেশে তাহার প্রভূত প্রতিষ্ঠালাত 


৩৯২ প্রাচীন ভারত। 


চি 
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করিয়াছিল। ভারতীয় রাজন্যকুলে মহারাজ অশোকের পরেই মহারাজ 
সমুদ্রগুণ্তের নাম উল্লেখযোগ্য । মহারাজ সমুদ্রগুপত দ্বাবিডজাতি- 
অধ্যুষিত দেশ হইতে অনুগাঙ্গ প্রদেশ পর্যাস্ত বিভ্তৃত ভূমিতে স্বীয় 
বিজয়নিশান উদ্দীন করিয়াছিলেন । | 
হিউএন্থসঙ্গের গ্রন্থ পাঠ করিলে বৌদ্ধধর্মের” অভুাদয়কালে 
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবরণ: পরিজ্ঞাত হুওয়! 
যায, আমর! ক্কাহ! বর্ণনা করিতেছি। সে সময় 
18188 হিমালয়ের পাদদেশ হইজে, নম্মদদাবিধৌত প্রদেশ 
কাল ভারতবর্ষের 
রাঁ্গনৈতিক অবস্থা । পর্্য্ত বিস্তৃত ভূমিতে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত 
| ছিল। এই সকলের কোন কোন রাজ্যে প্রজাতন্ত্র 
শাসন দেখিতে পাওয়। যাইত |। তৎ্সমুদ্য়ে এক এক বংশের লোক 
সমূহ মিলিত হইয়। শাসনকার্ষয নির্বাহ করিতেন। বৈশালী রাজ্যে 
' লিচ্ছবি বংশীয়গণ সম্মিলিতভাবে শাসনকার্ষো নিযুক্ত ছিলেন । ঈদৃশ 
শাসনগ্রণালী বিশিষ্ট আর কতিপয় ল্াজ্যেত নামোল্লেখ কর! যাইতে 
পারে। কুশীনগর রাজ্যে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত ছিন। 
সেখানে মল্লগণ দেশ শাসন করিতেন। তৎ্কালে যে সকল রাজতন্ত্র 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, তন্মধ্যে তিনটি সমধিক প্র্িদ্ধি লাভ করে। এই, 
তিনটি রাজ্যের নাম মগধ+ কোশল এবং কৌশাম্বী। রাজগৃহে মগধ 
রাজ্যের রাজধানী প্রতিহিত ছিল। এই স্থানে বাজ বিদ্বিসার রাজত্ 
করিতেন। বিশ্বিসারের মৃত্যুর পর তীয় পুত্র অজাতশক্র রাজ্যাধি- 
কারী হইগ্নান্িলেন। কোশল' রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল শ্রানস্তী। 
সেখানে প্রসেনজিৎ নামক গুণবান রাজ] রাণ্ত্ব কল্লিতেশ। বুদ্ধদেবের 
জীবনের শেষভাগে প্রসেনজিতের, পুত বিরুওক শ্রাবস্তীর" আধিপত্য 
লাত করিম্থাছিলেন। কৌশান্বী রাজ্যের অধিপতির নাম ছিল উদয়ন । 
এই সময় পঞ্জাব ও সিদ্থদেশের কিয্নদংশ- পরাধীন ছিল। আবর। 


প্রাচীন ভারত। ৩৯৩ 


সপ ৩ ঃ চে সস সালা সপ সিল সাপ পিসপিসসি পপি সত সি সস সিসি 


হিরোভোটসের গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানিতে পারি যে, সিন্ধুনদের পশ্চিম 
তীবরবস্তী অংশে পারম্ঠাধিপতির প্রতিনিধি শাসনকাধ্য পরিচালনা 
করিতেন । 

বুদ্ধদেব খুঃ পৃঃ ৫*৭ অন্দে আবিভূ্তি হহীয়া ৪৭৭ খৃঃ পৃঃ অন্দে 
নির্বাণ লাভ 'করিস্লাছিলেন। এই কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 
অবস্থা কীদৃষ্ন ছিল, তাহ লিখিত হইল। পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ দাড়াইয়াছিল, তাহা প্রদর্শন করিতে হইলে 
প্রীকবীর আলেকজগারের অভিযান বৃত্তান্ত অবলম্বন কর! আবশ্যক । 
আলেকজগ্ডার শত্রুর তী'রে উপস্থিত হইলেই তাহার অগ্রগতি পেষ 
হইয়াছিল, তিনি সিন্ধুনধ্ধের পা স্বদেশে প্রত্যা- 
বর্তন করিয়াছিলেন । এই কাঁরণ তদীয় অভি- 
যান বৃত্তান্ত হইতে কেবল পঞ্জাব এবং সিদ্ধুদেশের, 
রাজনৈতিক অবস্থাই অবগত হওয়৷ যায়। শআমরা তৎসক্কলনে প্রবৃ্ত 
হইলাম। 

মহাবীর আলেকজগ্ডার ৯২৭ খৃঃ পৃঃ অবের, বসন্তকাল হইতে 
৩২৫ খুঃ পৃঃ অবের অক্টোবর মাস পর্যন্ত সার্দ ছুই বৎসুর কাল 
'ভারতবর্ষে অবস্থান রুরিয়াছিতলন। তাহার পবিদৃষ্ট প্রদেশ তিন 
ভাগে বিতক্ত করা যাইতে পারে। (১) সিজ্ুনদের পশ্চিমকৃগবর্ভা 
'বাজ্য সমূহ; (২) সিক্ষু এবং শতক্রর মধ্যবন্থী পাজ্য সমূহ ; 
(৩) আলেকজগ্ডারের গ্রত্যাবগ্ভন পথের ছুই পার্বতী রাজা সমূহ। 

আলেকজণডার সিকুনদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব ভারতবর্যতুক্ত ষে 
সকল ক্ষু্ধ জনগীদ অতিক্রম করিয়াছিলেন, তৎসযুদয়ের নাম যথাক্রমে 
উল্লেখ'করা'যাইতেছে।” অস্ভি ( হস্তীশ) রাজার" রাজ্য, পুষ্কলাবতী 
( পেক্সওয়ারের নিকটবর্তী বর্তমান চারসট! নামক স্থান ), ক্সাস*পাস- 
সুয়ান এবং গোরিয়ান জাতি কর্তৃক অধুধিত রাজ্যদ্বয় ( বর্তমান চিত্রল, 


আলেকজগারের 
আক্রমণকালের অবস্থা 
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গিলগিট প্রভৃতি স্থান ), অশ্বকানী জাতির রাজধানী মাসগ] নগব 
( সম্ভবতঃ বর্তমান সোযাত নদীব তীববন্তী মনগ্লৌর নামক স্থান ), 
অনদক নগব, অরিগেইযন নগব, বাজিরা (বাজোর ), অভিশার 
বাজ্য (সম্ভবত, বওমার্ণ হাজব1 জেলা) এবং নিশাবাজ্য ( বর্তমান 
জালালাবাদ জেলাবানকটবত্তী স্কান )। 

আলেকগগ্ডাব্র নিশাবাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক সিদ্ধুনদ উত্তীর্ণ 
হইযা তক্ষশিল বাজে গমন কব্যাছিলেন। অতক্ষশিলাব পরেই 
খতস্তাব্র পুর্বব তীব্রবস্তী মহাবাজ পুকখ রাজ্য (বর্তমান ঝিলাম, গুঞ্জবাট 
এরুং সাপুব ছেল!) ঈল্লিখত হইয়াছে । এই বাঞ্চোব পার্খ্বধণ্খা আব 
একটি ক্ষুদ্র রাজ্যেব বিষম আমব। জানিতে পাবি । এই বাজ্যে গ্লডসাই 
নামক জাতির বাধ'ছিল। আন্লকজগ্ার গ্লউসাই জাতিকে পবাভৃত 
করিষ। চন্দ্রভাগ। উত্তীর্ণ হইযাছিলেন। চন্দ্রভাগা ও ইরাবতীর মধ্য- 
স্থলে মহাবাজ পুকর লাতৃষ্পুঞ্ডের বাজ্য বিস্তৃত ছিল। আলেকজগার 
ইবাবতী উত্তীর্ণ হইব! অব ইপসতাই জাতির রাব্জধানী পিম প্রমা নগরী 
অধিকাব করিযাছিলেন। পিমঞ্রমার নিকটবস্ভী স্তানে ( সপ্তবতঃ 
বর্তমান গুকদাসপুর জেলায ) কাথাই নামক পরাক্রাস্ত জাতিব রাজ্য 
স্কাপন্ত ছিঙগ। আলেকজগাব কারাই জাতিকে বিধ্বস্ত কবিয়। 
পূর্বাতিযুখে অগ্রসর হইষ1 শতদ্রব তীরে উপনীত হন। 

আলেকজগাব্ শতদ্রব তীর হইতে সিন্ধুনদের পথে স্বদেশে প্রভ্যা- 
বর্তন কবিষাছিলেন। তিনি প্রত্যাবর্তনকালে কতিপয় রাঙ্গোর রিকদ্ধে 
অন্ত্রধারণ করিযাছিলেন। আমর! এখানে তৎসমুদ্ধয়ের নাম উল্লেখ 
করিতেছি। লবণ পর্বতবীজ্য (তৎকালে সৌন্ুত "এই রাজ্যের 
অধিপতি ছিলেন ), শিবি জনপদ; মালই ঝ্বাঙ্জ্য ( সম্ভবতঃ বর্তমান 
মুলতান জেলা), আগলাইস' জাতি কর্তৃক অধুবিত রাজা, ক্ষুদ্রক 
জাতির রাজ্য, মৌনিকানাস নামক রাজার রাজ্য (পরবর্তী কালে এই 
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সস ৯ স্স্ি পিসি শপ স্পিন পি 


রাজ্যের রাজধানী আলোর নামে খ্যাত হইয়াছিল এবং বর্তমান সময়ে 
শিকারপুর জেলাষ উহার ভগ্রাবশেষ পরিদৃষ্ট হইয! থাকে ) অক্সিকোনস 
রাজার রাজ্য এবং সন্বোস বাজার রাজ্য (পিক্কুমানু নামক স্থানে এই 
রাজার রাজধানী বিদ্যমান ছিল; সিন্ধমান বর্থমান সময়ে সেওয়ান 
নামে পরিচিত হহয়। আসিঠেছে )। 
ফলতঃ আলেকজগ্ডার সার্ঘ ছুই বৎসর কাল ভারতবর্ষে অবস্থান 
করিযা বহুসংখ্যক রাঙ্জ্ের সংন্পর্শে-ক্সাসিয়াছিলেন। এই সমুদয় রাজ্য 
পরস্পব স্বতন্ত্র ছিল; ;, সময সময় এক।পাজ্োর সহিত অন্য বাজ্যেব 
শত্রুতা উপস্থিত হইত। আলেকজগ্ডাবের পরিদৃষ্ট বাজ্য সমূহ মধ্যে 
কোন কোন বাঞ্জ্যে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী,প্রতিষ্টিত ছিপ । গ্রীক 
এঁতিহাসিকগণ তাদ্বশ রাজ্য সকলকে "স্বাধীন খিশেষণে অভাহত 
করিয়া গিয়াছেন। 
পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের রাজনৈতিক অরস্থা কীদ্বশ ছিল, তাহা 
সংক্ষেপে প্রদশিত হইল । থৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শঙান্দীতে ভারতবর্ষের অন্ঠান্ 
প্রদেশের অবস্থা কীদৃশ ছিল, তাহা পবজ্ঞাত হবার 
ন্য শরীক, দূত যেগাস্থি শিসের উত্ডিকা অগসন্ধান 
কর! াবশ্তক,। শত হইতে যমুনা নদী ১৬৮ মাইল 
দূরে অবস্থিত, বমুন। হইতে গঙ্গ। নদী ১১২ মাইল দূরে অবস্থিত, গলা 
'নদী'র এই স্থান হইতে কাপিনিপাক্স (লাসন সাহেবের মতে কালিনি- 
পাক্সেত্র বর্তমান নাম কনৌজ ) ২৮৬ মাইল দুরে অবস্থিত বলিষা৷ 
লিখি আছে। 'শতক্রর ,প্রাপুক্ত স্থান হইতে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থুল 
অর্থাৎ সমগ্র গেোয়াক প্রদেশ দৈর্ধেয ৬২৫ মাইল বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
গঙ্গা-যঘুনার' সঙ্গমন্থল হহতে পাটশ্ীপুত্র ৪২৫ ম্যইল রূপে লিপিবদ্ধ 
আছে,। পাটলীপুত্র “হইতে গঙ্গার মুখ ৭৩৮ মাইল বনিয়৷ মি 


হইয়াছে। 


সি 


মেগাস্থিনিসের 
ভারত ব্য 
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িস্ঠি 








০০০ 


তৎ্কালে,.সমন্ত ভারতবর্ষে প্ররচাদেশ অর্থাৎ মগধ-সাম্রাজ্য সর্বা- 
পেক্ষা অধিক প্রতাপশালী ছিল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এই দেশ শাসন 
করিতেন। তীহার ছয় লক্ষ পদাতিক সৈন্য, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী 
সন্ত এবং নয় হাজাধ্ধ রণহস্তী ছিল। এই 'সৈন্তবল দ্বারাই তাহার 
প্রতাপ ও আধিপত্য কিরূপ স্ুবিস্ঁত ছিল, তাহা অন্রমান করা যাইতে 
পারে। মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন যে, মখুরা ও আগ্রার পার্ববন্তিনী 
ষমূন! নদী চন্দ্রগুণ্ডের দেশ দিয়। প্রবাহিত ছিল। এই কারণ উপলব্ধি 
হয় যে, এঁ সকল স্তানের অধিপতিগণ চন্দ্রগুপ্তকে চক্রবর্তী নরপতিবপে 
সন্মান করিতেন। 

গঙ্গ। নদীর সাগর- সঙ্গমস্থলে গঙ্গাাটি নামক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
গঙ্গার উপকূলে সমুদ্রের নিকট 'কলিঙ্ নামে আর একটি রাজ্য দেখা 
যাইত। গঙ্গার তীরে মালাই নামে একটি জাতির বাস ছিল। 
মেগাস্থিনিসের এই বর্ণনা-পাঠ করিয়া! উপলব্ধি হয় যে, খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ 
শতাব্দীতে বর্ডমান উডিষ্য| এবং দক্ষিণ বঙ্গের কিষদংশ কলিঙ্গ নামে 
পরিচিত ছিল। পরথনিস নামক নগরে কলিঙ্গ দেশের রাজ! বাস 
করিতেন। বর্তমান বর্ধমান পরথনিস, নামে পরিচিত ছিল বলিয়! 
এঁতিহ্যাসিকগণ নির্দেশ করিতেছেন, ' 

কলিঙ্গ দেশের পশ্চাতে কতিপয় শৌর্য্যবীর্য্শালী জাতি একজন 
অধিপতির অধীনে বাস করিত। এই অধিপতির ৫* হাঞার পদাতিক 
সৈল্ত, ৪ হাজার অখারোহী সৈল্ঠ এবং ৪ শত রণহস্তী ছিল 17 এই 
রাজ্য পরিত্যাগ করিয়। অগ্রসর হইলে অন্রোঁজাতির আবাস" স্থানে 
উপস্থিত হইতে হইত। মেগাস্থিনিস-বর্ণিত অন্দকোঞ্াঁতিকে: প্রাচীন 
অন্ধজাতি রূপে নির্দেশ কর! 'যাইতে পান্ে। অন্ধ গণ প্রথমতঃ 
গোদাবন্ী* এবং কষণ নদীর মধ্যস্থলে আধিপত] স্থাপন করিয়াছিলেন, 
তারপর নর্খধার ভীর দেশ পর্য্যন্ত তাহাদের প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়াছিল, 





৬ শপ 
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তৎকালে বর্তমান রাজপুতন! বহুসংখ্যক পার্বত্য জাতির বাসভূমি 
ছিল। গ্রীক ছ্ুত এই সকল পার্বত্য জাতির বর্ণনার অস্তে হোরেসে। 
নামক এক জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের রাজধানী 
শমুদ্রতীরে প্রতিষ্ঠিত এবং বাণিজ্যের জন্য খ্যাত ছল। হোরেসো 
জাতি সৌরাষ্টীঘ বলিপ্ন। অনুমান করা যাইতে পারে। | 

বর্তমান মাদুর এবং তিনেতেলি জেলায় পাণ্য নামে এক রাজ্য 
বিদ্যমান ছিল। রমণীই কেবল পাণগ্যরাজ্য শাসন করিবার 
অধিকারিতী ছলেন। এই রাজ্যে তিনশত নগর পরিদষ্ট হইত এবং 
দেশ রক্ষার জন দেড় লক্ষ পদাতিক সৈন্ত নিযুক্ত থাকিত। * 

* হিউএন্থ সঙ্গের গ্রন্থ পাঠে আমর। ছুই জন প্রবল প্রতাপান্বিত 
নরপতির নাম জানিতে পারি। অশোক ও রূনিফ। মহারাজ 
অশোক দীর্ঘকাল ( ২৬৩-_২৩৩ খুঃ পুঃ ) মগধে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী 
ছিলেন। হিউএন্থ সঙ্গ পুনঃ পুনঃ তাহার সুগভীর ধর্ম নিষ্ঠার সাক্ষ্য 
প্রদান কিয়! গিয়াছেন। অশোক রাজা স্বধর্দের মহিম। প্রচারের 
জন্ত আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয় নির্দেশ কারিলে অসঙ্গত বলা 
হইবে না। আমাদের ,চৈনিক, পরিব্রাজক ভারতবর্ষের সর্ব স্থানে 
অশোক নির্টিতি স,পাদি বিস্তমীন দেখিয়া ছিলেন। তাদৃশ নিদর্শন 
একদিকে তাহার অসাধারণ ধর্ম কম্ম- ততপরত। এবং অন্তদিকে তাহার 
তারতব্যাপী প্রাধান্তর পপ্রিচায়ক ছিল। বস্ততঃ প্রাচীন ভারতে যত 
রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাহাদের মংধ্য অশোঁক সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। 
তাহার প্রতাপ,জারতবর্ষের ধের স্থবিশাল অংশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল । 
রাশ বৃত্তান্তের কেন ৫ কোন অংশ প্লিন ও এরিরানের গ্রন্থে লিপি বন্ধ 
আছে। কিন্তু তৎসমুদয়, মেগাস্থিনিসের ইঙ্ডকা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। 
এপ সর্বত্রই মেগাস্থিনিগের নাম প্রদত্ত হইল। 


অশোক 





৩৯৮ প্রাচীন চি | 


০০ শি 


মহারা' অশোকের নানাবিক তিন শত বৎসর পরে অর্থাৎ 
খৃষ্টায় প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে কনিক্ষ বিছ্ধমান ছিলেন। তাহারও 
বৌদ্ধ ধন্মান্ুরাগ অতি প্রবল ছিল। তাহার প্রতাপও যথেষ্ট ছিল 
বলিষা নির্দেশ কবা ফ্ঁইতে পারে। হিউএন্থ সঙ্গ নির্দেশ করিজা 
গিষাছেন যে, তাহার আধিপত্য সুদূরপ্রসারী ছিল।, চান প্রভৃতি 
দেশ হইতে রাজন্যগণ তীহার নিকট দৃতপ্রেরণ 
করিতেন। ইতিহাসবেউগণেব মত এই যে, 
কাবুল ও কাশগড হইতে আগ্রা এবং গুর্জর পর্য্য্ত তাহার আধপত্য 
প্রতিষ্ঠা লাত করিয়াছিল। 

খুষ্টীয প্রথম শতান্দীতে এক জন বৈদেশিক বণিক ( ইনি মিশরের 
অধিবাসী ছিলেন ) ভারতবর্ষে আগমন করেন। 
তাহার গ্রন্থপাঠে আমরা পিদ্ধুদেশের কিম়দংশ এবং 
দক্ষিণ ভারতের রাঞ্জ নৈতিক অবস্থ! জ্ঞাত হইতে পাবি। 

সিন্ধু নদের তীর হইতে সমগ্র সৌরাষ্ট্র ভূমিতে শকগণেব আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। খৃষ্টীব প্রথম শতাব্দীর বাণিজ্য বন্দর বরবরিকন 
শকগণের আধিপত্যাধীন সিদ্ধু-সাগর-সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত ছিল। 
তৎ্কালে চিরখ্যাত উঞ্জয্িনী নগরীর আস্তত্ব, ছিল এবং তথা হইতে 
সর্বপ্রকার পণ্য রপ্তানী হুইত। 

নর্মদ] নদ্দীর তীবু হইতে দক্ষিণদিকে দক্ষিণ দেশ বিভত ছিল। 
দক্ষিণ দেশের সর্বপ্রধান বাজ্য আরিয়াকি ব! আধ্যকি নামে,কধিত 
হইত। আর্দ্যকির' বর্তমান নায মহার]ষ্ বলিয়া পুরাতববিদগণ 
নির্দেশ করিয়াছেন। কল্যাণনগর এই দেশের প্রধান নগর ছিল। 

দক্ষিণ দেশের বিবরণের শেষে আমর ৫কপরোবোট্রস নামধেয় 
একজন অধিপতির রংজোর উল্লেখ দেখিতে গাই । জনৈক ইংরেজ 
লেখকের মতে কেপরোবোট্রসের সংগ্কত নাম কেরলপুত্র । 


শি সম্পাসি 


কনিক্ক 


খুষীয় প্রথম শতাব্দীর 
ভার তবর্ 


প্রাচীন ভাবত। ৩১৯ 


এ সি সি সপ | পি । সিসি শপ বা সা | শী 


পূর্বোক্ত রাজ্যের পার্শে ই গোলকুণ্ড। নামক এক নগব বিদ্যমান 
ছিল। এই নগবেব অধিপতির নাম বা উপাধি পাওিয়ান ছিল। 
এই ব্রাঙ্গ্য ও যেগাস্থিনিপ-বণিত পাণ্য রাজ্য অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ 
করা যাইতে পাবে। 
টলেমিব হুগ্রোল-্বভান্ত খৃষ্টা দ্বিতীষ শতাব্দীতে সম্কলিত 
হইযাছিল। তাহার গ্রন্থ হহতে প্রাগুক্ত রাজ্য সকলেব বৃত্তান্ত 
পায় দিয় *তা'দাীর অবগন্ত হওষা, যায । তীাহাব গর পাঠে আমরা 
নার জানিতে পারি যে কেরলপুত্রেব রাজ্যের রাজ- 
ধানীব নাম কবৌব1 ছিল। বর্তমান কোইন্বটুব 
জেলাব অন্তগত করুর নামক স্থান প্রাচীন করৌবাঝপে নির্দিষ্ট 
হইযাছে। ককর শবের অর্থ কৃষ্জব্ণ নগব | উ'লেষিব গ্রশ্থান্ুসারে 
পাণ্ডিযান বা পাণ্যগণ কোলথাই নামক স্থানে বাজত্ব করিতেন । 
টলেমি সোব নামক একটি বাজ্যেৰ উন্লেখ কবিযাছেন। চোল 
তাখার হস্তে পতিত হইয! সোর হুইযাছে। টলেমি দক্ষিণ তারতের 
একাংশকে দমিধিকি নামে আখ্যাত করিষা গিযাছেন। * 
খৃষ্টায় দ্বিতীষ শতাব্দীতে ভাবতবর্ষের নান] স্থানে বহু সংখ্যক 
অসত্য জাতির আধিপত্য বঙ্গমূল ছিল। টলেমিব গ্রন্তে এই সকল 
অসত্য জাতি পুলিন্দেই, প্রপিওটাই, ফিলটাহ প্রভৃতি নামে উল্লিখিত 


* মৈশরিক ও গ্রীক লেখকদ্বয কর্তৃক প্রদত 7বববণ লাপবদ্ধ হইল। খ্বৃষ্টায 
প্রথম শতাীতে ভ্যুরতবর্ষের দক্ষিণ অংশে সৌরাপ্র, গুজহাট? মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিযাছিল | কুষ্া ও তুজতদ্রা নদা আতক্রম করিয়া আরও দক্ষিণা ভি- 
মুখে ভগ্রসর হইলে বর্তমান যান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি ( আমবা মান্রাজ প্রেসিভেন্সি 
হইতে উত্তর সরকার, গঞ্জাধ জেলা ও ভিজিগাপটম জেল! ছাড়িয়া দিতো্ধ), এবং 
মহীশুর, কো চিন ও জবার রাঞ্যে অর্থাৎ উজেমি বলি৩ দমিরিকি দেশে তিনটি খ্যাত 
নাষ। রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিপ। এই তিনটির নাম পাগ্য, চোল ও ঢের বা কেরল। 


৪০০ প্রাচীন ভারত। 


শিস জমি শত | রসি শসা সি সিল সিসি | ও 
পাস শন পনি 


হইয়াছে। রাজপুতনায় প্রমর বংশীয়গণের আধিপত্য গ্রতিঠা লাভ 
করিয়াছিল। ভারতবর্ষের পূর্বাংশে অনেক গুলি স্বতন্ত্র রাজ্য 
দেখিতে পাওয়। যাইত। পালিমবোধারা (পাটলিপুত্র ) কাটিলিন৷ 
(কর্ণন্থবর্ণ), গঞ্গারাটি« তামালাতিস ( তাঅলিপ্তি ) প্রস্ৃতি নামে 
এই সকল রাজ্য কথিত হইয়াছে। 

খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাববীর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা] 
অন্ধকারাচ্ছন্ন) €১) তারপব গ্রঞ্চম শতাব্দীর প্রারস্তে, নিক 


১৯৯ 

(১) বিদেশী গ্রন্থ হইতে রাকফনৈতিক অবস্থ। পরিজ্জাত হইবার উপাপ্ন নাই 
বল্যি আমর! তাহা অন্কৃকারাচ্ছন্প বলি! নির্দেশ 'করিলাম। কিন্তু খৃষ্ঠী চতুর্থ 
শঙাব্দীতে ভারতবষের রাজনৈতিক অবস্থা কিবপ দাডাইযাছিল, তাহা সংগ্রহ 
করিবার উপায় আছে | খৃষ্টায চতুর্থ শতা্বীর প্রারন্তে উত্তর ভারতে গুপ্তবংশ নামে 
এক নূতন রাজবংশের আকিচাব হুইয়াছিল। গুপ্তবংশের দ্বিতীয রাজার নাম সনুদ্রগুত্ত। 
তৈনি ৩২৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন! সমুদ্রগুপ্ত বিপুল ভূখণ্ডের 'মধিপতি 
ছিলেন। সমগ্র উত্তর-ভারত তাহার শাসনাধীন ছিল। পূর্বদিকে ভাগীরথী নদী 
হইতে পশ্চিষদিকে বমুনা ও চম্বল নদী পর্য্যস্ত এবং উত্তর দিকে হিমালয়ের প'দদেশ 
হইতে দক্ষিণ দিকে নর্ঘদার তীরভুমি পধ্যস্ত তানার রাজ্য বিস্তাব লাভ করিয়াছিল । 
সমতট, কামরূপ, দবাক ( বর্তমান বগুর, দিনাজ পুর এবং রাজসাহী জেল! ) কর- 
অিপুরক়াঞ্য (বর্তমান কুষায়ুন, আলমোরাঃ গাড়োয়াল বং কাঙ্গরা )ভাহার বশ্যতা, 
স্বীকার করিয়! কর প্রদান করিত । তৎকালে গঞ্জাব, ূর্ধবরাঞজপুতানা এবং মালব 
দেশের অধিকাংশ স্থলে প্রঞ্জাতস্ত্র শাসন প্রণালী বিদ্যমান ছিল। এই সকল রালে)র' 
শাসন ভার এক একবংশের হস্তে সপ্ত ছিল। বৌদ্ধেয় বংশীয়গণ শতক্রর উতয় তীরে 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত কক্গিযাছিলেন ।, মাপ্রকগৃণ মধা-পঞ্জাবের , অধিকারী ছিলেন। 
গ্রীকবীর অ[লেকজণ্ডারের ভারত আক্রমণ কালে গঞ্জাবে মালই, কাথাই প্রভৃতির 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। 'খু্টীয চতুর্থ শতার্বীতে তাহাদের স্থানে সকল নৃতন 
বংশের উত্তব হইয়াছিল, আর্জুনীয়ন ,ও আভীরগণ «যথাক্রমে পূর্ব রাজগুতান। 
এবং মানব দেশের জধিবার্সী ছিলেন এবং প্রঞ্জাতন্ত্র- শাসনপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিয়া 
শানন কাধ্য নির্বাহ করিতেছিলেন। 








প্রাচীন ভারত । ৪০১ 





টি টি 5 পপি পট সপ সপ স্পদাসমিপ শি পিস সা আপ 


পরিব্রাঙ্গকের আলোক সম্পাতে উহ! আংশিক ভাবে আমাদের 
নিকট পরিতৃষ্ট হইয়। থাকে । 
চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান ৪০* খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন 
করিয়াছিলেন । তীয় হ্রমণ-কাছিনীতে সিদ্ধুনদের পশ্চিমস্থ বনু 
হিন্দুরাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়। এই 
ফাহিয়ানের সঞ্তল জনপদের মধ্যে+টোলি, উগ্ান, গান্ধার, 
ভারতবর্ষ এ 
পুরুষপুর এবং নগরহাব্র সমধিক খথ্যাতিলাভ 
করিয়াছিল । 
ফাহিয়ান সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়। তক্ষশিলায় আগমন করিয়াছিলেন। 
তক্ষশিল! ব্যতীত পঞ্জাবের আর কোন রাজে/র নাম তদীয় ভ্রমণ 
কাহিনীতে উল্লিখিত হয় নাই। পঞ্জাবের পর মথুবা দেশের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। মঞ্চুর] দেশের পশ্চিম দিকে মঞ্ষূমিত পশ্চাতে 
পশ্চিম-ভারত অর্থাৎ রাজপুতানার রাজ্য সকল প্রতিঠিত ছিল: 
তত্রত্য.অধিপতিগণ বৌদ্ধধন্মাবলম্বী ছিলেন। মধুরার দক্ষিণ দিকে 
মধ্যদেশ বিস্তৃত ছিল। ফাহিয়ান মধ্যদেশে সাতিশর গ্রীষ্ম অনুভব 
করিয়াছিলেন। মধ্যদেশে একাধিক নরপতির রাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
কাহিয়ান কনৌজ, শ্রাবন্তী? কপিলাবস্ত; কুশীনগর, বৈশালী, পাটলীপুত, 
রাজগৃহ, গয়া, বারাণসী, এবং কোশান্বী পরিদর্শন করিয়াছিলেন 
হুর্ভাগদ্‌ ক্রমে ফাহিয়্ান এই সকল চিরখ্যাত নগরের কোন রাজনৈতিক 
বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়। যান নাই। তিনি এই সকল নগর পরিদর্শন 
' করিয়। চম্পা নগরীক্চে আগমন করেন ; তণ্চকালে চম্পা একটি বিস্তৃত 
রাজ্যে অবস্থিত * ছেল। এ্রতিহাসিকগণ নির্দেপ্ত করিয়াছেন যে, 
এই রাজ্য তৎকালে অঙ্গ নামে খ্যাত ছিল এবং বর্তমান সময়ে উহ্থা 
দক্ষিণ বিহার নাম প্রাপ্ত, হইয়াছে। ফাহিয়ান ঘম্পা হইতে তাত্র- 


লিপ্তি রাজ্যে আগমন কমিয়াছিলেন। এই রাঙ্গ্য সম্বন্ধে তিনি লিখিয়। 
২ ৬. 


মে আজ 


৪০২ প্রাচীন ভারত । 


১ | সিসি সি তি আর্মি পিপি পি পিসি শি স্মিলি শস্টি | সি 





০২০০৯ এ এ এটিই. সি এ 


গিয়াছেন, “তাভ্রলিপ্তি রাজ্যের রাজধানী তাত্রলিণ্তি সমুদ্রতী্নে 
অবস্থিত। এই রাজ্যে চতুব্বিংশতি সঙ্ঘারাম বিচ্যমান। এই দেশের 
জনসাধারণ বৌদ্ধশাস্ত্রে শ্রদ্ধাণীল।” 

আমরা খৃষ্টীয় পঞ্চমশতান্দীর এই সাতিশঘ অসম্পূর্ণ ও আংশিক 
বৃত্তান্ত প্রদান করিয] পরবর্ভীকালের বিবরণ প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

হিউএন্থ সঙ্গের গ্রন্থ পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, 

নিহিরকূল পঞ্জবে মিছিব্কুল নামক হুনজংতীয় নরপতি রাজত্ব 

করিতেন । খুষ্ঠীষ ৫১০ অব তাহার আবির্ভাব- 

কালরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । ভারতবর্সেব স্ুবিস্ৃত অংশে তাহার 
আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। কাশ্মীরে এক স্বতন্ত্র রাজবংশের 
আধিপত্য প্ররিাষ্ঠত ছিল। কিন্তু মহারাজ মিহিরকুলের বিশ্বাস- 
ঘাতকতায় এট রাজখংশ বিনাশ প্রাপ্ত হয় । তত্কালে গান্ধারে ও 
সিদ্ধুদেশে বৌদ্ধরাজত্ব দেখিতে পাওয়া যাইত। এই সকল রাজ্যের 
নরপতিগণ বৌদ্ধধন্ধের পোপ করিতেন। মগধের বালাদিত্য শজা 
সিংহাসনে অধিঠিত ছিলেন। তিনি মিহিরকুলকে কর প্রদান করিতেন। 

হিউএন্থ সঙ্গ স্বয়ং ৬৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। 
তিনি চতুদ্শ বৎসর ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া প্রায় 
সমণ্রদেশ পর্যটন করেন। তত্কালে সমগ্র ভারত- 
বর্ষে অশীতি সংখ্যক বাজ) বিস্কমান ছিল ; এতম্মশ্যে 
অনেক অধিপতি করদ রাজা ছিলেন। 

হিউএন্ধসঙ্গের সময়ে কাবুল, জালালাবাদ, পেশওয়ারু, গজনী : 
এবং বান্ধ প্রদেশে যে সকল হি্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা! কাপা- 
পিয়ার পরাক্রাক্প নরপতির করদ ছিল। কাশ্মীরে প্রবল গ্রতাপান্থিত 
রাজবংশের আধিপত্য ছিল ।' পঞ্জাের অন্তর্গত তক্ষশিলা, সিংহপুরা। 
উরশ,পুনাক প্রভৃতি রাজ্যের শাসনপতি কাশ্ীরাধিপতিকে কর প্রদান 


সপ্তম শতাব্দীর 
ভারতবর্ষ 


প্রাচীন ভাতত। ৪০৩ 


করিতেন ; মুলতান ও সরকট রাজ্যদ্বর তাঁকি রাজ্যের অধীন ছিল। 
তাকিরাজ্যের রাজধানী লাহোরের নিকটবত্তীস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
সিন্ধুদেশে শৃদ্রকুলোস্তব বৌদ্ধধর্মীবলম্বী রাজা রাজত্ব করিতেন, সিন্ধু- 
রাজ্োর পার্খে ই বল্পভী প্লবং গুর্জর নামে ছুইটি রাজ্য দেখিতে পাওয়া, 
যাইত। 

কনৌজের ত্ধিপতি শিলাদিত্য ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি 
ছিলেন। হিযালপ্নের পাদদেশ হউুতে নম্দা নদীর কুল পর্যযগ্ত বিবৃত 
দেশ তাহার' 'অধিকার্ভৃক্ত ছিল বলিয়া পুরাতব্ববিদ্গণ নির্দেশ 
ককিয়্াছেন। এতদ্র্যতীত বহুসংখ্যক বাজ তঁগহাকে কর প্রদান 
করিতেন। সুদুরবর্তা কামরূপের অধিপতি কুমারও তাহান্র আদেশ 
প্রতিপালনে তৎপর ছিলেন। 

হিউএন্থ সঙ্গ ষগধের (গৌরব ও বৈভব অতীতের কুক্ষিগত দেখিয়া 
ছিলেন। তৎকালে পাটলীপুত্র নগরের ভগ্নদশ্বা উপস্থিত হইয়াছিল । 

»কর্ঘমান সময়ে যে দেশ বঙ্গদেশ নামে পরিচিত হইতেছে, তাহ 

পাঁচ স্বতন্ত্র রাজ্যে ( পৌও বর্ধন, কামরূপ, সমতট, তাত্রলিত্তি এবং কর্ণ- 
স্বর্ণ ) বিভক্ত ছিল। এই পঞ্চ রাজ্যের অন্যতম রাজ্য কর্পনুবর্ণ পরা- 
ভ্রান্ত ছিল। এই রাজ্যের অধিপতি শশাঙ্ক কনৌজের অধিপতি 
শিলাদিতোর জ্যোষ্ঠভ্রাতা রাজ বর্ধনকে রণক্ষেত্রে পরাজিত ও নিহত 
করিয়াছিলেন । 

প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্যের অস্তিত্ব বিস্তমান ছিল, কিন্ত এই রাজ্যের 
যে বর্ণন। দেখিতে পাওয়া! যাঁর, তাহা পতন্ন দশার বিবরণ। কলিজদেশ 
॥ন জঙ্গলে পূর্ণ এবং বন্তহস্তীর আবাদ' রূপে'পরিগত হইয়াছিল । 
চলিজ ঝ্াজ্য তিক্রম করিলে অন্ধ, ক্োন্ষন, কোশল, ধনককট প্রস্ৃতি 
রাজ্য দেখিতে পাওয়! বহিত। 

দক্ষিণভারতে মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রবল প্রতাপ ছিল। গুৎকালে 


৪০৪ প্রাচীন ভারত। 


রাজ! পুলকেশী মহারাষ্ট্রের রাজসিংহাসনের শোভা বর্ধন করিতেন । 
প্রকৃতিপুঞ্জ তাহার সাতিশয় বাধ্য ও অনুগত ছিল । কনৌজের অধিপতি 
পুলকেশীকে পরাজিত করিবার জন্য বপুল আয়োজনে রণক্ষেত্রে অব- 
ভীর্ঘ হইয়াছিলেন। কিন্তু পুলকেশীই রণক্ষেত্রে জয়শ্রী লাভ করিস্কা 
শ্ববাজ্যের শ্বাতন্ত্রা অক্ষু্ বাখিষ! ছিলেন। 

চিরপ্রসিদ্ধ মালব, সীবাষ্ট, প্রস্তুতি রাজ; বিস্কমান ছিল। 
হিউএন্থ সঙ্গের মালব গমনের বাট বৎসর পূর্বে শিলাদদিত্য নামক 
একজন অসামান্য ধীমান্‌ ও বিদ্বান নরপতি ম।লবদেশে রাজত্ব করিতেন 
বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে । 

৬৩৬ খুষ্টান্দে আরবদেনীষ মোসলমানগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করেন। ইহাঈ ।মোসলম'ন কর্তৃক প্রথম ভারত আক্রমণ । এই 
আক্রমণের পাঁচশত সাতান্ন বৎসর পরে পাঠান জাতী মোসঙগমানগণ 
উত্তরভারতে অধিকার স্থাপন করেন। প্রাগুক্র সময়ের মধ্যে, কতিপয় 
আরব্যলেখক পর্য]টন বা বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া- 
ছিলেন। তাহাদ্দের লিখিত ভারতবিবরণী হইতে আমরা কতিপয় 
রাঙ্যের বৃত্বান্ত' অবগত হইয়া থাকি। আমরা এখানে সেই সকল 
রাজ্যের নাম উল্লেধ করিতেছি । বল্লার (বল্পতীপুব), জুরঞ্জ (গুপ্জরাট), 
তাফন (ঝিলাম ও সিজ্ধুনদের মধ্যস্থিতরাজ্7,) রুমি (পূর্ববঙ্গস্থিত একটি 
রাজ্য), কাসবিন, ঘান, কামকন (কামরূপ), বাব এব* কুমার (কুমরিক] 
অন্তরীপ এবং ভ্রিবাছুরের পার্খববস্তী রাঞ্য), কাশ্মীর, কনৌজ, কিরঞ্জ। 

ুষ্টায় একাদশ শতাব্দীতে অলবেরুনী ভারতবর্ষে আগমন করিয্না- 
ছিলেন। তিনি“লিখিয়াছেন, কনৌভ ভা:ত বর্ষের মধ্য বিন্দুতে অবস্থিত। 
কনৌজ যে কেবল ভৌগলিক এবং ্রান্কতিক অবস্থানুসায়েইু ভারত 
বর্ধের মধ্যবিদ্দুতে অবস্থিত, তাহা নথে, রাজনৈতিক হিলাবেও ভাব্রত- 

বর্ধের কেন্গ্বরূপ সম্মানিত হইয়া আসিতেছে । 


প্রাচীন ভারত।, ৪০৫ 


২৮ স্পা স্পস্ট আপা | সি হি আপি পা ০৯ সি পি পস চর ক ক 


অলবেরুনী উজ্জ্নিনীর নাম উল্লেখ করিয়া তারপর লিখিপ্নাছেন, 
উজ্জয়িনীর পশ্চিমদ্রিকে ধার নামধেয় নগর অবস্থিত। এই নগর 
মালবরাজ্যের রাজধানী । ধার নগর হইতে দরক্ষণাতিমুখে াত্া 
করিলে মহারাষ্ট্র দেশে উপনীত হইতে হয়, তারপর ক্ষন দেশ; কষ্কন 
দেশের রাজধানীর$নাম টান। গুজরাঞ্টের পশ্চিম প্রান্তে সমুদ্রের 
উপকূলে প্রসিদ্ধ সোম নাথ মন্দির অবস্থিত ছিল। 

এইস্থান 'হইতে অনতিদূরে (গুজরাটের রাজধানী ) অনহিলবার 
( পত্তন ) অবস্থিত 1 ' অনহিলবার হইতে দক্ষিণুদিকে লার নগরে 
উপনীত হইতে হয়। তারপর বিরোজ এবং রিহঞজর নামক বাজ্যঘয়ের 
রাজধানী পাওয়া যায়। এই উভষ নগরেক পাদমূলই-লাগর জল রাশি 
দ্বার বিধোঁত হইতেছে। 

অলবেরুনী কাশ্মীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, এই' দেশের দক্ষিণ-পূর্ববাংশ 
হিন্দুজাতির শাসনাধান। পশ্চিমাংশে কতিপয় ক্ষুদ্র রাজ্য, প্রতিষ্ঠিত'। 
উত্তর ভাগ এবং পূর্বভাগের কিয়দ“শে খোতান ও তিব্বতের তুর্কিগণের 
শাসন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । 

ৃষ্ট পূর্ব বষ্ঠ শতাব্দীতে ুদেব স্বধর্থপ্রচার করিয়াছিলেন । ইহার 
তিন*শত বৎন্ধ পরে ধর্দপ্রাণ অশোকের অপুর 
সাধনায় সমগ্র তারতবর্ষে বৌ্দধন্ গৃহীত হইয়াছিল 
এবং অনু[ন সহস্র বসর ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ারূপে পরিগণিত ছিল। 

এই সুদীর্ঘকাল, যধ্যে অঙ্গংখ্য,ভারতীফ নরপতি বৌদ্ধধর্মের প্রতি 
প্রবল অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বিপিসার, অজগতশব্র, 
'অশোক; কলিষ্ষ, শিলাপ্রিত্য প্রভৃতি চিরখ্যাত রাজন্যরন্দ বৌদ্ধধর্মের 
আশ্রয় গ্রহণ করিগ়্াছিপেন । এই সকল রাজা ঝে্ধ ধর্শের প্রচারকল্পে 
আত্ম-নিয়োগ করেন। *তাহারু! জানান্ুরাগী ও বিস্তার উৎসাহ দাঁতা 
ছিলেন। এক একটি বিহ্বারে সহম্র সহন্্র বৌদ্ধ অবস্থিতি করিয়া 


ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম 


৪০৬ প্রাচীন ভারত। 


রঙ 
০০০০০ শা | পরি ছি সি ৬ ০৯০ ০০ সি বআিস্সি টিসি বিসিসি 





সি ই হি এস এল 


শান্্গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। বৌদ্ধ রাজন্বন্দ সমস্ত ব)য়ভার বহুন 
করিতেন । বৌদ্ধধর্ের প্রচার ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের অধ্যাপন জন্ত তাহারা 
জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় ,করিতেন; এই সকল কার্ষ্যে ব্যয়িত অর্থের 
পরিষাণ শ্রবণ করিলে বিশ্বয়াপন্ন হইতে হয়। 'এতত্বযতীত বৌদ্বশাস্ানথ 
মত চিকিৎসালয়, অন্নসত্রঃ পশ্ড-চিকিৎসালয় প্রভূত শুভকর অনুষ্ঠানে 
তাহাদের অগাধ ব্যয় ছিল 
তাদ্শ রাজবল লাভ করিয়াও বৌদ্ধধর্ম প্রতিত্বত্বী আর্ধ্যধম্মকে 
ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। 
মেগাস্থিনিস প্রমুখ গ্রীক-লেখকগণের গ্রন্থে বেদ্ধ- 
ধর্থের স্তম্ভ স্ববপ শ্রযণগণের বৃতান্তেব সঙ্গে সঙ্গে আর্্যধর্থের স্তস্তস্ববপ 
ব্রাহ্গণগণের বৃত্তাস্তও লিপিবদ্ধ আছে। তৎকালে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ 
'সমান সম্মানতাজন ছি£লন । বৌদ্ধগণ বর্ণতেদ মানিতেন না! গ্রীক- 
লিখিত বৃত্বান্তে নানাবর্ণের লোকের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া! যায় । 
বন্ততঃ তাঁহাদের বর্ণনা হইতে অনুমিত হস্ন যে, গ্রীক-লেখকগণ বৌদ্ধ 
ও তাহাদের প্রতিতবন্ী ধন্াদের মধ্যে সবশেষ পার্থক্য অনুভব কৰিতে 
পারেন নাই। 
মেগাস্থিনিস প্রযুখ গ্রীক-লেখকগ্পণের আবির্ভাবের ন্যুনাধিক 
না আটশত বসরপরে বহুসংখ্যক চৈনিক পরিব্রাজক 
শতাবীতে বৌদ্ধ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাহাদের 
পময়ে মহাললাজ অশ্রোক নির্মিত রৌদ্ধা,পাদি সমগ্র 
ভারতবর্মে বিদ্বান ছিল, কিন্ত তৃতৎ্সমুদয়ের অনেক 
'গুলিই ভগ্রস্তপে পরিণত হইতেছিল। বৌন্বধর্াচধ্যগণ নানাপ্রকার 
তি উপাসনা প্রচনিত করিয়াছিলেন বৌদ্ধ উৎসব সমূহ মহাসমা- 
রোছে সম্পন্ন হইত; এতত্যতীত নানাগ্রকার কুসংস্কার বৌদ্ধধর্মের 
নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎকালের রাজন্ুগণ বৌদ্ধধর্্াহরাগীই 


বেদ্বধর্ম ও জর্যযধর্মম 


ধর্মের অবস্থা! 


প্রাচীন ভারত । ৪০৭ 


সির 
আর স্্, টি শপ পা | পিউ পরি, সি শর 


হুউন ব? আর্ধ্যধর্মান্থুরাগীই হউন, সমভাবে উভয় সম্পরনঃরতুক্ত জানী 
ও ধার্মিক ব্যক্তিদিগকে শ্রন্। করিতেন। সর্বত্রই আর্্য-দেবাণ্রদ্ন ও 
বৌদ্ধ-মঠ পাশাপাশি দৃষ্ট হইত | আর্ধ্যধর্ম বৌদ্ধধর্মের" নিকট 
হইতে যুষ্তি উপাসনা গ্রহণ করিয়া অভিনব সজ্জা সজ্জিত হইয়া নূতন 
উদ্যমে মস্তক উতত্তোলীম করিবার উপক্রম কন্নীতেছিল। 

খুষ্টার এন্সাদ৭ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ অলবেরুনী ভারতবর্ষে আগমন 
করিয়াছিলেন, এই সময় ভারতীত্লগণ হিন্দু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
অলবেরুনী হিন্দুধর্ম ও চতুর্বর্ণের বিস্তৃত, বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়। 
গিষাঁছেন। কিন্তু" তদীষ গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধধন্মাবলম্বীদের বিবরএ 
অতি সামান্য ; তাহাও ভ্রঘ-প্রমাদ পূর্ণ । ,ফলভ: নির্দেশ করা যাইতে 
পারে যে, খু্টায একাদশ শতাবীর পূর্বেই বোদ্ধধর্ম জন্ম ভূমি ভারতবর্ষ 
হইতে বহিক্কত হইয়াছিল ? 

অলবেরুনীর সমষে ভারতীয়গণের ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান যেরূপ 
দাঁউাইয়াছিল, তাহ! সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইতেছে। ্‌ 

হিন্দুগণের পরমেশ্বর এক এ্ং অনন্তকাল স্থায়ী, ভ্রাহার আরম্তও ' 
নাই, শেষও নাই। তিনি ত্বাপন ইচ্ছামত কন্মণীল, সর্বশক্তিমান, 
সর্বস্তদ্নবান, জ্টবস্ত, জীবনপ্রদ, শাসক, পালনকর্তা ; 
তাহার রাজশক্তি অপাধারণ ও .সমস্ত সাদৃশ্য ও 
'অসারৃশ্তের অতীত ; তিনি কোন পদার্থের সদৃশ নহেন; অথবা কোন্‌ 
পদার্থও তাহার সদৃশ নহে! 

হিন্দুগণ দেবোপাসক ;০তাহাদের শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে যে, দেবতার 
সংখ্যা তেত্রিশ ফোঁটি। এই সকল দেবতায় মানব+নুলভ আহার বিহার 
এবং মৃত্যু আরোপিত হইয়াছে । এই দেবগণের' অন্তত্তলে তিনটি 
মূলশদ্ধি বিস্মমান”_ ব্রা, নারারণ এবং কুদ্র। এই তিন শক্তির 
মিলিত নাম বিষণ ৮ . ব্রহ্মা আপ্রিকারণ, নারাধণ শাসনকর্তা এবং কুত্র 


আযধর্ের প্রকৃতি | 


৪০৮ প্রাচীন ভারত । 


ছি চি পর শা পি শিস ক শপ 











এই, 


বা শঙ্কর সংহার কর্তা। হিন্গণের বিশ্বাস যে, তীর্থ দর্শন 'কবিলে 
পুণ্য সঞ্ষষ ও আত্মার সদগতি লাভ হয়। এই কাবণ তাহার! পুণাভূমি 
দর্শন, দেবমৃর্তির গুজা অগ্চনা এবং পুণ্যতোয়া নদীতে অবগাহন 
করিবার উদ্দেশ্টে তীর্থ স্থানে গমন করে ।' হিন্দুগণ উপবাস এবং 
নানাপ্রকার ধর্ঘোৎ্সবের অনুষ্ঠান করিয়া] পুণ্য সঞ্চ$, করিষা থাকে। 

বৌদ্ধকাগের পরবর্তী হিন্দুধর্মের দুইটি প্রধান অঙ্গ বর্ণতেদ ও মৃত্তি 
উপাসনাব মধ্যে মুদ্তিউপাসনা বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত হৃইফাছে, আর 
বর্ণতেদ বৌদ্ধধর্ম্েব অভ্যুদযের পূর্র্ব হইতেই বিদ্বাণান ছিল, বৌদ্ধধর্মের 
প্রবল প্লাবনেও উহ1' নিমজ্জিত হয নাই। 

ভারতবর্ধেব আদিম অধ্বিবাসীবা রষ্ণবর্ণ অসভ্য ছিল। গৌরবর্ণ 
আর্য্যগণ ভারতবধে উপস্থিত হইযা এই কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীর্দিগকে 
পরাজিত করিয়! উপনিগবশ স্থাপন কবিষাস্ছিলেন এবং আগনাদেব 
গৌরবর্ণের জন্য গৌবব অনুভব করিষা তৎ্রক্ষার্থ 
সাতিশয় অবহিত হইযাছিলেন। এই ভাবেই 
প্রথমে ভারতবর্ষে মানুষে মানুষে ভেদ জন্মিধাছিল এবং সে তেদের নাম 
বর্ণভেদ প্রদত্ত হইয়াছিল। তারপর কার্ম।ভেদে গৌরবর্ণ আর্ধ্যগণও 
নানা শ্রেণীতে বিতক্ত হই! পড়িয়াছিপেন। প্রথমতঃ একবর্ণের লোক 
অন্ত বর্ণে গৃহীত হইতে পাঁরিত 7 এক বর্ণীয় লোকের সঙ্গে অন্য বর্ণীয়, 
লোকের আহার ব্যবহার বাধাহীন ছিল; এক বর্ণীয় লোকে অন্ঠ 
বর্ণ হইতে পত্রী গ্রহণকরিত।, ক্রমে ক্রুমে ই সকল, প্রথা পরিত্যক্ত 
হইয়াছিল্‌। এত্দ্বিযয়ক প্রয়াণের আতাস গ্ীক ও চৈনিক প্লেখক- 
গণের বৃত্তান্ত হইতেও পাওয়া ধায়। 

মেগাস্থিনিসের 'আগমনের বহপূর্বেই কার্ধ্যভেদে বর্ণভেদ জন্িয়া- 
ছিল? এতৎ সমন্ধে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, তারতীয়গণ সাত 
বর্ণে বিভক্ত ছিলেন। “যথা, ধর্ম ও ধিভ্ঞা ব্যবসায়ী, রাজ-পারিষদ ও 





টিটি 


বর্ভেদ ।' 
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কর্মচারী, চর বা! দৃত+ যোদ্ধা, গে। মেব-রক্ষক, কষক এবং নানাবিধ শিল্প 
ব্যবসারী লোক । কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলে ম্প্ট বোধ হইবে যে, উপরি 
উক্ত সাতটি বর্ণ শান্ত্বণিত চারি বর্ণের রূপান্তর মাও । বর্ণ ও বিশ্কা 
ব্যবসায়ী, রাজপারিবদ ও কর্মচারিগণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ নহে"; 
তবে কতক ব্রাহ্ম? ধর্ম ও বিস্তা অনুন্লন করিতেন, কেহ কেহ 
রাজকার্ষে লিগু' থাকিতেন ; সুতরাং বিদ্বেশীয় দর্শক ছুই সম্প্রদ্দায়কে 
ছুই বর্ণ বলিমবাঃবর্ণনা করিয়াছেন ।--যোদ্ধাগণ ক্ষত্রিয়। গো মেষ-রক্ষক, 
কৃষক, ও শিল্প ব্যবসাপ্নিগণ বৈশ্য ও শদ্র হইবে । গুগুচর ও দৃতদ্দিগকে 
গ্রীরূগণ ত্রমক্রমে' একটি ভিন্ন বর্ণ বলিযা বর্ণনা করিয়াছেন। উপারি 
উক্ত গ্রীক-বিবরণে দাসের নামোল্লেখ মাত নাই, এবং এরিয়ন স্পষ্ট 
লিখিয়! গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে দাস নাই, সকলেই স্বাধীন। ইহ] 
হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয যে, তিন শতাব্দী পুব খৃষ্টাব্দে শুদ্রগণ আর 
দাস ছিল না; তাহার। নানা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়] স্বাধীনভাবে 
জীবন যাপন করিত।” (১) 

হিউএন্ধ সঙ্গের গ্রন্ঠে ভারতীয়গণের চতুর্ধর্পের বিষয় নুপ্পঞ্টপে 
উল্লিখিত হইয়াছে। আমর তাহার গ্রন্ হউতে কিয়দংশ উদ্ধৃত 
ফরিতেছি। হিন্দুজাত্ি'চারি বর্দে বিভক্ত । প্রথম ব্রাহ্মণ /--ব্রাঙ্গণগণ 
বিশুদ্ধ চরিত্র, ধর্মই তাহাদের রক্ষক, তাহারা সদাচার সম্পয় এবং 
নুনীতিপরাদ্ণণ | দ্বিতীয় ক্ষত্রিয় ;-_ক্ষত্রিয়গণ রাজজাতাঁষ ; বহুকাল 
হইতে তাহার! দেশ শাসন করিয়া আসিতেছেন? *তাহারা ধন্বপরায়ণ 
এবং দয়াশীল। তৃতীয় 'বৈশ্ত।_বৈশুগণ বাণিজ্য ব্যক্সায়ী ; , ইছার। 
ছেশে বিদেশে 'বার্ণিজ্যে নিযুক্ত আছেন । চতুর্থ শূত্র ১ শূর্রগণ কৃ 
ব্যবসায়ী। 'এই চতুর্ব্ণে জাতীয় বিশ্ুদ্কতা বা অবিশুদ্ধতা অন্ুসারেই 


আছ পপ পর সস রর গার এর রর ই হা. জপ শত সর কস 


ররর 


9 (১) ৬রষেশচন্ত্র দতের ইতিহাস। 
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পদমরধ্াদা নির্ধারিত হইগ্রা থাকে । বিবাহকালে নৃতন কুটন্বের 
পদমর্ধ্যাদ। অনুসারে তাহাদের পদমর্যযাদ। বৃদ্ধি বা হাস প্রাপ্ত হয়। 

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্ণতেদ অধিকতর প্রসারিত ও দু 
হঠটয়াছিল। এই প্রথা নিয়শ্রেণীস্ক লোকদ্দিগকে হীন ও অস্পৃশ্ত করিয়া 
তুলিতেছিল। অলবেকনী লিখিয়াছেন, এক বণের 'লাঞ অন্ত বর্ণের 
কর্মে নিযুক্ত হইলে তাহার অপরাধ হইয়া থাকে। এই অপরাধ 
চৌর্যাপবাধেব প্রায় তুল্য । যদ্দি ব্রীগ্গণ ব্যবসায় বাণিজোৎ হিপ্ত হন, 
অথব! শত্র ভূমি কর্ষণ করিতে আবন্ত করে, তবে এঁকপ অপরাধ হয । 
ব্রাহ্মণাদদি চতুর্বর্ণের বিবরণ অন্তে অলবেকণী অন্ত্যঞ্জাতির বিববণ 
লিপিবদ্ধ করিয! গিষাছেন। আমর এখানে তদংশ উদ্ধৃত করিয়া 
দিতেছি । শত্রু অপেক্ষা নি্নপর্য্যায়ভুক্ত হিন্দুবা অন্তযজ নামে 
পরিচিত হইয়া আসিতেছে । ইহার! আট শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহাদের 
গৃহীত ব্যবসায় অনুসারে এই শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে । বথা, 
(১) চর্্মকার, (২) রজক, (৩) বাঞ্জিকরু, (8) নাবিক, (৫) ধীবর, (৬) 
শিকারী, (৭) তন্তবাষ এবং (৮) বাশকর। তন্ধ্যে রক্মক, চর্মকার 
এবং তন্তায় ব্যতীত আব পাঁচ শ্রেণীতে, পরস্পরে বিবাহের নিয়ম 
আছে। প্রাগুক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয, ইখস্ত এবং* শূড্রগণের সহিত এই 
সকল অন্তাজ জাভীষ লোকদের একভ্র বাস করিবার প্রথা নাই। 
তাহার! নগর বা গ্রাষের বহির্ভাগে অদূরে বাস করে। (১) 


(৯) হিউএন্থ, সঙের গ্রন্থ গাঠে আমরা জানিতে প।রি যে, তৎকালে ধীবর, 
মাংসবিষ্রেতা, নর্ভক নর্তকী এবং সন্মার্ক প্রভৃতি নীচ ব্যরসাী'না নগর বা পল্লীর 
ঘহিভাগে বাস করিত | কিন্তু হিউএন্থ সঙ্গের বর্ণনার সঙ্গে অলবেরুনীব বর্ণনা 
তুলনা পাঠ করিলে শ্রডীতি জন্মে যে, নগরের পররচ্ছন্নত। রক্ষার উদ্দেস্টে যে 
বিধি প্রবর্ধিত হইয়াছিল কালক্রমে তাহা! জাতিমূলক, প্রসারিত ও সাঁতিশয় 
কঠোর হইয়। ঠাড়ায়। 
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হাড়ি, ডোম এবং চগডাল নামে বহুসংখ্যক লোক গ্রেখিতে পাওয়া 
বায়। ইহার! হিন্দুজাতির বর্ণ ও শ্রেণীর বহিভূ্ত। এই সকল 
লোক নগর ব! গ্রামের মলা পরিষ্কার প্রতৃতি,কাধ্যে নিযুক্ত আছে। 
হাঁড়ি, ডোম, চগ্ডাল সঙ্কর জাতি নামে পরিচিত। 

আলেকজগারেয় সহচর লেখকগণ 'তারতবর্ষের রাঞ্য শাসন 
ব্যবস্থা দেখিয়! প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তাহারা রাজ- 
তন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র, উভয় প্রকার শাসন প্রণালী 
দেঁখিয়াছিলেন। আঁলেকজগ্ডারের পরবস্তী মেগা- 
সথিনিস প্রমুখ গ্রীক লেখকগণ ভারতীয় রাজ্যশাসন ব্যবস্থার ভূয়সী 
প্রশংসা করিয়া! গিয়াছেন। 

মেগাস্থিনিস লিখিযাছেন, রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে কাহারও 
প্রতি বাঁণিজ্য বিভাগের, কাহারও প্রতি নাগরিক বিভাগের, কাহারও* 
প্রতি সৈনিক বিভাগের ভার ন্যস্ত আছে। কেহ বা নদ, নন্দী এবং 
ভূমি পরিমাপের কার্য্য পরিদশুন করেন! শিকারীদিগের তত্বাবধান, 
করিবার এবং তাহাদের দোষ গুণ বিচার করি] দোষ গুগীন্ক্যাী 
শান্তি পুরস্কার দিবার ভারও এই সকল কন্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকে। 
ইহার কর আদায় করেন এবং ক$ঠুরিয়া, ুত্রধর, লৌহ কর্মকার এবং 
খনিজ পদার্থ উত্তোলনকারীদিগের কার্য পরিদর্শন ,করেন.। ইহার! 
পথ নির্মাণ কার্ষ্যের তত্বাবধান করেন । 

যাহাদের প্রতি নাগ্রির কা্যোর জ্বর শ্ুস্ত 'আছে, তাহার! ছয় 
দলে বিভক্ত এবুং প্রত্যেক দবে পাচ জন করি! কর্মচারী । প্রথম 
দ€লর কর্মচারী লাধারণতঃ দেশীয় শিল্পের পরিদর্শন কার্ষে নিধুক্ত 
হয়েন। দিতীয় দলের রুম্মচারী প্রধানত: বিদেশ্ুয়দের আদর অভা্থ- 
নাদি কার্য পরিদর্শন এবং তাহাদের সেব। গুশ্রধার জন্ত লোক নিযুক্ত 
করিয়৷ তাহাদের যোগে তাহাদের গতি বিধি পর্যবেক্ষণ করিবার 








শাসন প্রণালী 
এবং ব্যবস্থা” 
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ব্যবস্থা করেন। তৃতীয় দলের কর্মচারী সমস্ত অধিবাসীদের জন্চ 
মৃতার তালিকা সংগ্রহ করেন। চতুর্থ দল ব্যবসার বাণিজ্যের বিধয় 
পরিদর্শন করেন। পঞ্চম দল কল-কারখানায় নিম্মিত সমস্ত বস্ত 
সাধারণের জ্ঞাত সারে বিক্রয় করেন। যষ্ঠ দল, যত জিনিস বিক্রয় 
হয়, তাহার মূল্যের দশম ভাগ রাজার অংশরূপে আয় করেন। এই 
সমস্ত দল উপরি উক্ত কার্ধ্য সমূহ পৃথক পৃথক ভাবে সম্পষ্ন করেন। 
প্রত্যেক দলের উপর পৃথক পুপক কার্যযতার ন্যস্ত রহিয়া,ছ। তথয তীত 
যে সকল বিষয়ের উপর সাধারণের হিতাহিত নির্ভর করে, তাহা 
সকলেরই দেখিতে হয়, থা-_সরকারি দালানাদির উপযুক্ত সংস্কার, 
ভিনিস পত্রের উপচুক্ত মূল্য নিরূপণ এবং বাঞ্জার বন্দর ও মন্দিরের 
তব্বাধধান। সৈন্য বিভাগের কার্ধ/ পরিচালন অন্ত এক শ্রেণীর শাসন 
কর্তা আছেন, ইহারাও ছয় দলে বিভক্ত । পাঁচ পাচ জন কর্মচারী 
লইয়া এক একটি দল। এক দলের কর্্মচারিগণ নৌ-সেনার তত্বাবধান 
করেন; দ্বিতীয় দলের কর্মচারিগণ অস্ত্র শত্ত্র, সৈনিক পুরুষ ও যুদ্ধে 
নিয়োজিত পদ্থাদ্দির খাস এবং যুদ্ধের অন্তান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র 
বহনোপঘোগী গোযানাদি পর্যবেক্ষণ করেন। এই দলের লোক 
বুদ্ধের সময় ঢাক ও ঘণ্টা বাজাইবার 'জন্য পরিচারক ও বরপতুরঙ্গের 
জন্য সহিস এবং যন্ত্রা্দি নিশ্মানের জন্য শিল্পী সংগ্রহ করিয়া! দেন । 
তৃতীয় দল পদাতিকগণের তত্ব লইবার জন্য নিযুক্ত হুন। চতুর্থ দল 
ুদ্ধ তুরঙ্গের পরিচর্ধ্যায় নিযুদ্ থাকেন। পঞ্চম দল যুদ্ধ সম্বন্ধীগ 
কার্ধ্ে. এবং ষষ্ঠ দলা রণকুঞ্জরের তত্বাবধানে সময়, অতিবাহিত 
করেন। ূ্‌ 

ঈদৃশ সুব্যবন্থিত, শাসন্প্রণালী ভারতবর্র্ধর প্রত্যেক রাজো 
প্রবর্তিত ছিল বলিয়! অনুদান করিলে, তাহা এসঙ্গত হইবে? সমস্ত 
রা একই প্রণালীতে শান কাধ্য নির্বাহ করিতেন, এরূপ অনুমান 
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করিবার কোন হেতু নাই। তৎকালের শ্রেষ্ঠ নরপতি চন্্রগুপ্তের 
শাসিত দেশে যে প্রকার শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত ছিল, যেগাস্থিনিস 
কেবল তাহাই বর্ণনা! করিয়। গিয়াছেন। কিন্তু 'এতৎ স্বত্বেও তাহার 
বর্ণনা হইতে সমগ্র ভারতবর্ষের শাসন প্রণাঞ্ী কীদৃশ ছিল, তাহার 
আভাস প্রাপ্ত,হইয়! থাকি। 

শ্রী-লেখবুগণ কর্তৃক প্রশংসিত ভারতীয় শাসন প্রণালী ভারত- 
বর্ষে ুবীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। খৃ্টীয় সপ্তম শতাবীতে (হউএন্থ. 
সঙ্গ তারতবর্ধৈ' আগযন করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে বু বৎসর 
বাস করিযা গ্রাফ, স্মস্ত রাজা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনিও 
ভারতবর্ষের সুবাবস্থিত শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়! 
গিয়াছেন। তিনি স্বগ্রন্থে রাজা 0 এজ! পীডপের বিষ কিঞিৎ- 
মাত্রও উল্লেখ করেন নাই) তাহার প্রস্থ পাঠ করিলে আমাদের এই 
রূপ প্রতীতি জন্মে যে, রাজশাসন গুণে সমগ্র ভাবতবর্ষের প্ররুতিপুঞ্জ' 
সুমুদ্ধ, সন্তষ্ট এবং রাজান্ুরাগী ছিল। হিউএন্থ সঙ্গ ভারতীয় শাসন 
প্রণালীর যে বিবরণ প্রদান করা গিয়াছেন, তাহ! মনোজ ; আমরা 
তাহার কিষদংশ এথানে উদ্ধৃত করিয়! দিতেছি । 

ভারতবর্ষের রাজনটুতি গ্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলজনক বলিয়া শাসন 
কাধ্য সহজ। রার্জ! প্রজ্জাবর্গকে বলপুর্বক শ্রমসাধ্য কার্যে 
নিযুক্ত করিতে বিরত রহিয়াছেন। রান্বর্গের ভূম্যধিকার 
প্রধান চারি অংশে বিভক্ত । প্রথম অংশের লভ্য দ্বারা রাজকীয় 
কার্যয এবং পুজাঅর্চনার নিজন্ব ব্যায় নির্ববাছিত হর়সাঘিতীয় অংশের লভ্য 
মন্ত্রী এবং অন্যার$বিনিষ্ট কণ্মচারীর অর্ধান্কুল্যের জু নির্দিষ্ট আছে, 
তৃতীয়, অংশের লভ্য দ্বার লব্বপ্রতিষ্ঠ গুণবান ব্যক্তিগণকে পুরস্কার 
প্রদান বরা হয়, চতুর্থ মংশের বত্য ধর্ণাসত! ও, ধর্ম ক্ষে৫রপ্রতৃতিতে 
দান কগিক্। সুব্ুত্তি সকলের জনুশীপনে উৎসাহ প্রদান কগ্জ। ছইয়! 
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-'থাকে। এই হেতু প্রক্কৃতিপুঞ্জ কর্তৃক দেয় রাজকরের পরিমাণ অন্ন ; 
এতঘ্বযতীত যে সময়ের জন্য তাহাদিগকে শ্রমসাধ্য রাজকার্ধ্য সম্পর 
করিয়া! ফিতে হয় তাহার পরিমাণও অপরিমিত নহে । প্রতেটকেই 
শান্তিতে স্ব স্ব ধন সম্পর্ডি রক্ষা! করিতে পাবে । সকলেই জীবিকা 
অর্ঞনের জন্ ভূমি কর্ষণ করিয়া থাকে। যেসকল বণিক বাণিজ্য 
ব্যবসায়ে নিরত রহিয়াছেন, তাহার! স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন জন্য সথ স্য 
ইচ্ছামত গমনাগমন করেন । যৎকেঞ্চিৎ কর প্রদান্গ করিলেই জল ও 
স্থল পথ সমূহের ঘার উন্মুক্ত করিয়! দেওয়া হয়। পৃত্তবার্য্ের জন্য 
আবশ্যক হইলে প্রকৃতিপুঞ্জ কাজ করিয়া! দিতে বাধ্য হয়; কিন্তু 
তচ্জন্ড তাহাদিগকে পারিশ্রমিক দিবার নিয়ম আছে। যেব্যক্ি'যে 
পরিমাপ কাজ কায, তাহাকে গিক সেই পরিমাণ অর্থ প্রদত্ত হয়। 

“সৈনিকগণ সীমান্ত স্বান সমূহ রক্ষা করে, অথব! প্রয়োজন যত 
অবাধ্যদিগকে শাস্তি দিবার জন্য বহির্গত হয়। সৈনিকগণ রাব্রিকালে 
জন্বে আঞোহণ করিয়! রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকে পাহারা দেয় : 
প্রয়োজন মত সৈন্য সংগৃহীত হুইয়। থাকে ; এই সৈম্ত সংগ্রহের কার্য 
সর্বসাধারণের সমক্ষে নিপ্পন্ন হয়। তৎকালে রাজপুরুষগণ নবনিযুক্ত 
সৈন্তদ্দিগকে পারিশ্রমিক প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া থাকেন। 
শাসনকর্তা, মন্ত্রী, নগরপ' এবং অত্যান্ত রাজকর্মচারিগণ স্ব স্ব ভরণ 
পোবণ নির্ধাহার্থে ভূমি লাভ করেন। জনমওলী মধ্যে যাহার] সর্ঘবা- 
পেক্। সাহসী, তাহারাই কেবল সৈনিকের পদে নিয়োজিত হয়। 
এই সকল সৈন্ত রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকস্ব শিবিরে বাস করে। 
ভারতীয় সৈন্ত চাবি (শ্রণীতে বিতক্ত। পদাতিক্,"লশ্বারোহী, রথ 
এবং হস্তী।. সারথি আদেশ প্রদান করে, তাহার দক্ষিণ ও বাম পার্খ- 
স্থিত্‌ পরিচারকগণ রদ পরিচালনা করে। রথ পরিচালনের জন্ত অব 
চুন নিধুক্ত হয় । সেনাগতি উপবিষ্ট থাকেন ) রক্ষী সৈন্ত তাহাকে 
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চতুদিঃক পরিবেষ্ঠন পূর্বক রথ-চক্রের নিকটবর্তী হই গমন করে। 
পদাতিক সৈন্ শক্রর গতিরোধ করিবার উদ্দেস্তে ব্যুহের সন্মণে দণ্ডায়- 
মান হয় এবং পরাজিত হইলে আদেশ লইয়! ইক্তস্ততঃ গখন করে 
অশ্বারোহী সৈন্ত দ্রুতগতিতে যুদ্ধের সাহাধ্য কঁরে। শারীরিক বল "ও 

সাহসের প্রতি দৃর্টিরা খিয়া৷ অশ্ব/রোহী সৈষ্ঠ নির্ব্বাচিত হয়। 
প্রাচীন, ভারতের রাজন্তবন্দ প্রজার হিতকর প্রণালীতে শাসন 
'কার্য্য নির্বাহসকরিতেন। রাঙ্গার নিজব্যয় ও 
শ্নন কার্ষের ব্যয় নির্বাহ জন্য প্রজাবর্গের নিকট 
হইতে কর গৃহীত হইত ? কিন্তু সে করের পরিমাণ অত্যধিক ছিল নী। 
মেগাস্থিনিস লিখিয়৷ গিয়াছেন যে, ভূমির উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ 
রাজা গ্রহণ করিতেন। আমরা ভিউএন্ধ সঙ্গেক্জ গরঁঘ হইতে জানিতে 
পারি যে, খৃষ্টায় সপ্তম শ্তাবীতে এ ভূমিকর*এক ঝষ্ঠাংশে পরিবর্তিত 
হইয়াছিল। কৃবক, শ্রমজীবী ও বণিক এই, তিন_শ্রেণী হইতে* কর 
আদায় হইত। এতৎ সম্বন্ধে অলবেরুনী লিখিয়াছেন-_গবার্দি পশু 
এবং শস্য হইতে যে অর্থ লাভ ছয়, তাহার কাংশ রাজ কর রূপ্রেপর্দিতে 
হয়। গোচারণ ভূমি এবং শস্য - “ভূমির জন্তংএই কর। এতস্ব্যতীত 
প্রন সম্পত্তি এবং পরিবার পরিজনের রক্ষার জন্য রাজ প্রতে)ক 
প্রজার নিকট হইতে তাহার উপাঙ্জিত ধনের 'এক ঝষ্ঠাংশ গ্রহণ 
করেন | যাহারা ক্ষষক এবং পশ্তপালক তাহাদিগকেও এই কর দিতে 
হয়।” যে সকল ব্যক্তি ব্যবসায় বাণিজ্যে নিযুক্ত*সাছে, তাহারা শুক 
প্রদান করে। ব্রাঙ্গণগণের, নিকট রাজ কর গ্রহণ করিবার নিয়ম নাই। 
রাজা” এবওতদীয়কর্ণচারিগণ বিচার কাঁর্ধ্য-নির্বাহ করিতেদ। 
রঃ বাঁজ।' দিবসে নির্াী যাইতেন' না, বিচার গৃহে 

বিচার এবং দও 1.4 $ 

ধাকিয়। সমস্ত দিন 'বিচার করিতেন ।* তষ্জাতীয় 
বিচারপ্রণানণী অতি সরল ছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তি, নির্দোষ, কি 


পৃ $ 
রাজকর এব! ওক 
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'সদোষ তাহ নির্ধারণ করিবার জন্ত নানাপ্রকার পরীক্গ। করিবার 
নিয়ম ছিল। এইরূপ পরীক্ষা! প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ বিদেশীল্ন 
লেখকবর্ধের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়৷ যায়। বিচারকগণ 
ব্চার কার্ষ্যে নিধুক্ত হুইপ! সমস্ত বিষয় ধীরচিতে বিবেচনা! করিয়া! 
দেখিতেন। কোন প্রক্কার ছুষ্ার্য্যের অনুসন্ধান কূলে াক্ষীকে বেত্র 
বা লঙড় দ্বারা পীড়িত করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ কর নিষিদ্ধ ছিল। 
বৈদেশিক পর্ধযাটক মাত্রেই ভর্রতীয় দণ্ডবিধির প্রশংস! করিয়া 
গিয়াছেন। বস্ততঃ প্রাচীন ভারতে'র দণ্ডবিধি কঠোরতাবর্জিত 
ছিক্স। ক্িম্ত কোন কোন অপরাধে অপরাধীকে বিকলাঙ্ক 
করিবার নিয়ম ছিল। হিউএন্থধ সঙ্গ লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে 
সশ্রষ দণ্ড বিধানের নিয়ম ছিল না। অপরাধীর যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দণ্ড 
হইত। অপবেরুনী ভারতীয় দণ্ড ব্যবস্থার প্রসঙ্গে খুষ্টীয় ধর্মোপদেশ 
( একগণ্ডে চপেটাঘ্বাত করিলে অন্য গগ্ড আঘাতকারীর সম্মুথে আনয়ন 
করিবে), সম্বন্ধে আলোচন; করিপ্লাছেন। "ব্যভিচার অতি গুরূুতল 
অপর্ধন্ূপে পরিগণিত ছিল। তাদৃশ জ্ষ্টরাধের দণ্ডও অতীব কঠোর 
ছিল। অলবেরুনীর গ্রন্থ 'পাঠ করিলে পরিজ্ঞাত হুওয়! যায় যে, বর্ণ 
ভেদাক্ুদারে দণ্ডের তারতম্য হইত।' মগাস্থিনিস প্রমুখ গ্রীক লেখক 
বন্দ লাখয়া গিয়াছেন যে, হিন্দুগণ এরূপ ন্তায়পরায়ণ ছিলেন যে, 
তাহার! র।জদ্বানে গমন করিতেন ন।। 
আলেকজগারীয় যুগে হিন্দুরাজন্যরন্দ নুরাগানে অভ্যস্ত ছিগেন। 
বিটি কিন্তু জনসাধারণ ধজ্ের সময় ব)ভীত অন্য কোন 
সময়ে মদ স্পর্শও করিত ন/।৭ ইহাগ্প পরবর্ভী- 
কালে স্ুরাপান সম্পূর্ণরূপে নিধিদ্ধ হইয়াছিল 1? যাহার! স্ুলপান 
করিম জাপনাদের চ।রঞজ কলুরিত করিত, তাহার! হিন্দু সমাজে 
শাতিশর তিরস্কত হইত। কোন রাজার 'নুরাপান দোষ' জন্মিলে 


প্রাচীন ভাবত । ৪১৭ 
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তাঁহাকে রাজ্য শাসনের অযোগ্য বলিয়া রাজাচুাতত কর) হইত । 
তাব্তীয় বাজন্তগণ ক্ষত্রিষকুলসভ্ভৃত ছিলেন; কঙ্গচিৎ কোন 
স্থানে অন্ত বয় নরপতি দেখিতে পাওয়া থা ইত | ১্র।ঙ্গপগণ বাজ 
বিনিনিক কার্ধে;র সহায়ত! করিতেন। কত্ত সাধারণতঃ 
1. পাধিব বিষ তাঙ্ািপকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ 
হইত”) নন্দ! ব| প্রধংসা তাহাদের চিত্তের কোন প্রকার বিকার 
উপস্থিত ঝুইত ন1।'ঠাহার। পুখ্কবল আযম বলে নির্ভব করিধা জ্ঞানা স্েযণে 
নিয়ত থাকিতেন। দেশাধিপতি প্ল1হাদের গুণ গ্রামে মুগ্ধ হইয়া 
ঙাহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন । জনমগুলী তাহাদের শযশোরাশি 
ঘর্ধিত করিয়া তুলিত এবং অকুটিট তাবেন্তাহাদের নিকট অবনত হইত" 
বিদেশীয়গণের গ্রন্থ সমুস্থে খে কেবল+আািপকুদের প্রশংসাবাদ, 
এ্লপিবন্ধ রহিধাছে, আহ। নহে সাঁধারপতঃ ভাত্মত-. 
বাসী মাত্রেই চরিত্রত্থণে গুরীয়ান ছিল * বিদেশী 
লেখকগণ মুক্তকণ্ঠে তাঠার গ্রমার্ণ দিয়া ছিয়াছেন।" ভারপ্তবর্ষীয়ের! 
গ্ায়পরায়ণ এবং অর্পকার্যা-বিমুখ ছিজ। তাহাদের ব্যবহার প্রতারণ। 
বা বিশ্বাসঘাতকতা শ্ষ্ট ছিল। তাহান়্া 'পরকালের তেরে বিচলিত 
হইত। ইহারা *৫কবল বিষশ্নাসেব উপর নির্ভর করিবা চুক্তি করিত। 
ইহাদের ঘধ্যে চৌর্যয .'অতি বিরল ছিল, লোকের সম্পত্তি অরক্ষিত 
অবস্থায় ধাফিত,। মামলা মোকদমার সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল। 
কৈহু প্রতারির্জ হইল শ্বী্ অনৃষ্টুকে ধিঞ্চার দিন্াই, পরিতৃপ্ত হইত । 
ভারভীয়গণ মিতাঢান্নী ছিল। তাহার! আনেক লময় পার্থিব বিষয়ে 
সা প্র করিত। তাহাবের বাক্যে শ কার্ষ্যে সত্য ও ধর্শে 
মদ রক্ষিতহটত 
অলবেরুণী়, সময, (খৃষ্টীর একাদশ শতাকীতে) আীরতবাবীর' 
তাট়শ উন্নত ঢরিজ কির্ংপরিমাণে কষ হইগ্াছিল" 


ভাঁরতবামীর গুণাবলী 


৪১৮ প্রাচীন ভারত, 


চা | সস মলি সি ৯ পপর পা পাম ইউস অপি 


এই গুণোপেন্ত জাতির সামাজিক ব্যবস্থা কীদৃশ ছিল, তাহা 
সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে । মনুষ্যের সর্বপ্রধান 

মাম।জিক, ক্রিধা বিবাহ; কত বয়সে পাত্রপাত্রীর 
বিবাহ হইত, তৎ্সন্বন্ধে পর্্যাটকগণের বৃতান্তে স্পষ্ট উল্লেখ নাই। 
কেবল জলুধেরুনী লিখিয়াছেন. যে, ব্রাঙ্গণগণ পঞ্চবিশ বঁংসর বয়সে 
গুরুগৃহে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়। দ্বাদশ বর্ধানধিকা কুমারী'র পন গ্রহণ 
করিতেন। অন্তান্ত বৃত্তান্ত স্পষ্ট উল্লেখস্।। থাকিণেও অন্ুমিত*হয় যে, 
স্্রী-পুরুষের যৌন বিবাহ একেবারে অপ্রচলিত, ছিল না। ষ্রানে। 
কর্তৃক উল্লিথ্ত পাত্র নির্ধব।চন প্রণালী পাঠ কারলে 'শ্বয়ংবর প্রথার 
স্বৃতি উদয় হইনা থাকে। চৈনিঝ পরিব্রাজকগণ অসবর্ণ বিবাহের 
বিষয় উ7সরপ করিরাছছেন। এই" ওথ। ক্রমশঃ সন্কুচিত হইয়াছিল। 
ভারতবর্ষের সকল যুগেষ্ট পুরুষের বহু বিবাহ সংঘদ্ত হইত। বিধব 
বিবাহ প্রচ।লত ছিল “কিনা? তৎসন্বদ্ধে কোন তত্ব পরিষ্কাররূপে পরি- 
জ্ঞাত হছবার €পান্র নাই/ ভাঠুত নারীর, শিক্ষা সম্বন্ধে আলেকজ্ডা- 
রের সহশ.লিখিয়াছেন 'যে, রে পুরুষের সঙ্গে মিলিত হইয়? 
দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন । কিন্ত পরবর্তী পর্য)াটকদের 
গ্রদত বিধরণানুসারে তাহাদের জানার্জদের পথ জেমশঃ রুদ্ধ হুইয়া- 
ছিল। আরব্য-লেখকগণের' বিবরণ পাঠ করিলে আমরা জানিতে 
পারি যে,”” রাঞ্জান্তঃপুরিকাগণ অনবগুঠঠনে বাজসতার় আগছন 
করিতেন। সর্কত্রেনীর্/?পর্যযাটকবৃন্দ সাক্ষ্য দিশ গিয়াছেন ৫, 
সহমরণ ভারতবর্ষের সনাতন গ্রধা। কেবল যে রমনী বৃন্দই আত্মনাশে 
অত্যন্ত! ছিলেন, তাহ! নহে; ভারতীয় পুরুষবর্ণও 'জরাগ্রস্ত' অথব 
পীড়প্রস্ত হইয়া আত্মনাশ করিতেন; পরাগ তীর্ধে গঙ্গাজলে 'দী'খন 
বিসজ্জন, পুণ! কার্য বলির! পরিগণিত ছিল।* 

সম্পূ। 


সামাপিক অবস্থা 


শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত 
2ক্মাহাভে-শ্বরগস্ণ 1 
২ দ্থি তীব-সংস্ মুদ্রিত হইতেছে, শান্দহ প্রকাশিত হইবেন ) 
স্বৃহৎ গ্রন্থ, কাপডের বান্ধাই, 
মুলাস্ই টাক! মা | 

এই গ্রন্থে চেজিস্‌ খা, তৈমুবলঙ্গ, বাবব, উমাযুন, জাতাক্গীর 
শাহজাহান, আওবঙ্গজেব প্রভৃতি সখুদ্ষ মোগল-সমাটেব বিববণ 
এবং মোগলজাতিব উৎ্পর্ডি, বিহ্বতি, মোগল-সাত্রাজোবানানক়- 
প্রণালী, অধচপতন প্রতি বাবতীয বিষষ মতি প্রাঞ্জল-ভাষায় 
নঙারি তরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । গ্রন্থেন পধিশিক্টে, আবুল 
কল, নিজাম উদ্দীন, বদ মুন, ফেবি ঠা খাফি "গা! এবং গোলা 
ভোসেন প্রভৃতি বিখ্যাত মোসলমান এ নুভাসিকবন্দের জীবনী 
প্রদত্ত হইয়াভে। একনপ পুস্তুক বঙ্গ সাহিত্যে শ্শ্িব নাই। 
কাঁতপয় স্থুবিখ্যাত সঞ়্ীলোচকের মত নিন্সে উদ্ধত হইল। 

ইতিহাস লিক্সিবর দুইটা পদ্ধতি আছে। এক রাজকীয় 
ঘটন। রে টা সামাজিক বিবন্থুনেব খ্ব্বিতি। রামপ্রাণ 
বাবুর পুস্তক ছাঃ শঙ্মীর উন্তর্গত। , তাহার পরিশ্রয এবং 
আন্তরিকৃতর রা করিতেছি ; কিস্ পরিআম যে সর্ব 
সার্থক ই পা এ থা বাঁরীতে পারিতেছ্ছি ন]। : তাহ! সম্তকও 
নয়? « খা হইতে (মত্ত করিয়া, ভারতবর্ষের অজ 
স্মংলমগীর পর্য্যন্ত "নকলা দর যথাযথ আখ্যান 'ও ব্যাখ্যা, 






€ ২ ) 


এইটুকু পুত্রকে তাহা সম্ভব নয়। দিল্লীর বাদসাহদিগের যে 
চরিত্র চিত্রণ পাইলাম, তাহা মনোজ্ঞ; কিন্ত তৃপ্তিকর নহে। 
উপরেই বলিয়াছি, অহা এত ছোট পুস্তকে সম্ভব নয়। যাহা 
সম্ভব, তাহার জন্য রামপ্রাণ বাবুকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ 
দিতো ও আশীর্বাদ কারিতেছি । ভরসা করি, যাহার সাধ্য আছে 
তিনি এই পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন। তাহাতে সময় 
'এবং অর্থ কিছুরই অপব্যয় হইথে না।_ উপাসনা, জৈষ্ঠ, 
১৩২০ । এ 
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 রাম্প্রাণ , বাবুর পরিশ্রীম 1 এধ্যেবসায় সবিশেষ, 

প্রশংগারহ। এঁতিহাসিক তথ্যগুলি « গুছাইয় বেশ সরল ও* 

লিত ভাবায় লিখিবার ক্ষমতা ত্হার ধত্ধে আছে। 
ইতিহাস অনুঙীলন ও চর্চা ঘারণ রাঁপ্রা? বাবু যথেষ্ট কৃতিত্বেরও 


পরিচয় দিয়াছেন 1”-বঙ্গবাসী, ২পশে ফাল্গুন, ১৩১১। 
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একজন হ্যনিপুণ ট্ব0/ 7109198) স্যহিত্য 
শিল্পীকে মুদলমানেব জীর্ণ কী্তিস্তস্তে যোগ্য তুরিকায় নূতন 
/কৃরিয়া রং ফলাইবট্রুজন্য বিপুল কষ্ট স্বীকার করিতে দেখিলে, 
বাস্তবিকই হর্যোওসাহে অভিভূত হইতে হয। প্রীতিগুতপ্রাণ 
রামপ্রাণ বাবু ষে উদ্দার উদ্দেশ্টে অনুপ্রাণিত, তাহা তৃৎ্প্রণীত 
হজরত ম্নোহাম্মদ পুস্তকই জ্মাদিগকে বুঝাইয়৷ দিয়াছিল। 
তাহাব নৃতন গ্রন্থ মোগলর্বংশেও তাহাই স্প্টতর প্রতীয়মান 
তইল। অধিকন্থ “অধঃপতিত ভারতবষের * উন্নতি সাধন জন্য 
হিন্দু মুসলমানের সম্মিলন দে ইহা স্টল্লেখ কবিয়া, 
গ্রন্থকার নির্দেশ কবিযাছেন থে এজন্য “মোগল' ইতিহাস 
আমাদের প্রণিধান যোগ্য ।' যেহেতু “হিন্দু মুসলমানের 
ভ্রাতীয় গৌবব সম্বন্ধে পরস্পরের প্রত্ত্ীতি বম্মিলে, সঞ্িলক্ের 
পথ প্রাশক্ত হইবে, আশা যায়|” * রামপ্রাণ. বরঘুর 
এ খণ হইতে মুক্ত হওয়া সহজসাধ্য নঞ্চে।' যে সকল, সুন্্ 
ম্টেগলতত্ব তিনি বুস্তারিত্গরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা 
বাঙ্গাল৷ সাহিত্যে ইতিপূর্বে প্রচাবিত হইয়াছিল বলিয়া! বোধ 







হয় না। স্থতরাং" এঁতিহাসিক-সাহিত্যের প্রকোন্ঠে 
মোগলবংশ যে উচ্চ গ্লানের যোগ্য, তাস্থাতে আর সন্দেহই নাই। 
মোগলবং গ্রস এবং ইতিহাতসর অনুরূপ চিত্রা কর্ষী । 
রচনা-প্রুণালী সৌ গররীয়সী।. “বস্তুত আমার শক্তি 


সামান্য, ং শিকৌশল-অকিফিৎকর 1৮ ০লেখ- 
কের £এ উক্তি, বিনীত ক্রর্টী “হবীকার ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
গ্রন্থে এ উক্তির বৈপরীত্যই পরিলক্ষিত হইবে। ₹***, 


(৪8 ) 


আার,একটা বিষয়ে রাম প্রাণ বাবু বেশ পারদর্শিতা দেখাই- 
যাচ্ছেন ' হিন্দুব লেখনী, মুসলমানী নামগুলি বাঙ্গালা বথাঘথ 
লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছে, ইহা! বাস্তবিকই অপুর্ব । খর 
খদিসা, রজক প্রভৃতি কয়েকটা শব্ধ বাবান্তনে সংশোধিত 
হইলে এ স্বন্বদ্ধে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ নির্দোষ হঈাব। কৃতী 
মুসলমান এঁতিহাসিকগণের সংকিপ্ত -জীবনী-সম্ঘলিন পরিশিষ্ট 
'মোগল-বংশের সর্নবাঙ্গীন' সৌন্দর্যাই সাধন ভরিয়াছে 

মোগলবংশ কোন স্কাম্পরদায়িক গন্তীর মধ্যে থাকিবার 
পুস্তক নহে ।স্.তাহা বিশ্বজনীন সমাচারলাভের ষোগা । বাম্‌- 
প্রাণ বানুর লেখনী ধন্য হউঝ। তিনি হতভাগা মুদলমানসর্মা- 
জের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের পথে স্ুদীর্ঘকাল ব্রতী ও শক্তিসম্পন্ 
খাকুল্, ইহাই আমাদেরং প্রার্থনা । --নবনুক্স, ফাল্গুন, ১৩১৭। 

উতিহাসপাঠেচ্ছ পত্যেক ব্যন্তিস্ট এই পুস্তক পাঠ করা 


কন্তবা। -_বন্থমর্ি, ২২ শে মাঘ, ১৩১১ । 
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-7411911600107271 120010৭১160, ১১, 1902, 

শ্রীযুক্ত বামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় যে. প্রকার বতু**পরিশ্রম 
সহকারে মোগল-ইন্ডিহাস প্রণয়ন কবিরাছেন, তাহাতে তিমি 
সাধারণেব ধন্যব£দব পাত্র। নিশেষতঃ মুসলমানজাতি,' এক্তন্য 
তাহার শ্রিক্ট' চিরকৃতভ্দ্ধ | *% & মোগলবংশ পাঠ, করিয়া 
আমরা শখ ইয়াছি। হার ব্পবিশিষ্টে মুনলমান এঁতিহাসিক- 
বৃন্দের জীবনীগুলি " মূনোজ্ঞ হ্যাঠ্ে। ব[স বাবুর মোগানপা- 
ইতিহাস সঙ্কলনের পবিশ্রাম জন্য মধ] তাহাকে আস্তবিক 
কৃতজ্ঞতা জানাহতৈডি । তাহা? + শম্মতমরী "লেখন]..অমর 
হউক, তিনি মুসশমানের সতা তিহাস প্রচাব ফাঘিয়া অক্ষয় 
পুণা সঞ্চয় করুন ।-এহলতান, ১৩৯ আগ্সিন, ১৩১২ । 
» '্রামপ্রাগ বাবু ঙ্গসাহিত্য-সমাঝে পবা্ধিত, অনেই মার্্ীক 
পত্রে তাহার লিখিত প্রর্িগ্ধ পাঠ এ আমরা প্রীরর্লাত 
করিরাছি। মোগলবংশে*তীহার পুর্ববখণাতি বুদ পদ্ইয়াছে, 
ইস্থা আমরা নিঃসশয়ে বপিতে পাবি। ২ *. রামপ্রাণ 
রাবু বঙ্গীষ পাঠদুকর কৌতুহল গতর জন্য, ৪মঞ্গলবংশ 
লিখিয়াছেন । তিনি]এ বিষরে বছুপারমাণে মুফলকাম হইয়াছেন 
তাহাতে সন্দেহ 51 % * আনব দেখিষা সখী হইলাম, 
ব্টর্ীংআদশে ইতিহাস 'লিখিতে প্রবৃত্ত হন'নাই। 
নন [কধক হুইয়াছে। €মাগলবংশ পাঠ 
করিলে,গাজত্ব সন্ধর্থে ধিন্দুগণেৰ অর্মুনক ভ্রম দূর হবে 
রামপ্রাণ ধাবু ইংরাজী, পারহ্যভাবায় লিখিত বছ পুস্তকের 
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' প্লাহায্য গ্রহণে দেখাইয়াছেন, অধিকাংশ মোগল-সম্াট প্রজা- 
খসল ছির্জেন, সমভাবে হিন্টু মুসলমানের উন্নতি এবং মঙ্গলের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই, তীহারা রাজাশাসন করিয়া গিয়াছেন। 
মোগ্লবংশ পাঠে মুসলমানের প্রতি হিন্দুর বিছ্বেভাব দূর 
হইয়। উভয় জাতির মধ্যে সন্ভাব প্রতিষিত হইবে | যিনি এই 
শুভ উদ্দেশ্যে পুস্তক লিখিয়! থাকেন, ত্তাহার শেখনীবারণ 
সার্থক ; রামপ্রাণ বাবু বাঙ্গালীজাতির.একজন অকৃত্িম স্হৃদ | 

, ্রামপ্রাণ বাবুর লিপিকৌশল প্রশংসনীয়, ভাষা বিশুদ্ধ এবং 
মার্জিসিত। তিনি মোগল-গ্লাজত্ব সম্বন্ধে গভীর তমসাচ্ছন্ন বহু 
তত্তের সন্ধান লইয়াছেন, শ্রম দ' যত্তে কুতিত হন নাউ । *%% 

- মোগলবংশ টানার স্থান পাইবার যোগ্য ।__চারু মিহির, 
১৪ই পৌষ, ১৩১২ 

**সাহপ' করিয়া ও লেপ যে, এখানি বঙদেশে যথেক্ট 
আদ হুইবে বাস, চৈত্র, তি | 
কে বূলে বাঙ্গা্গী ভাষা কেবনাই নাটক নতেল লইয়া 
ব্যাপৃত রহিয়াছে ? যাহারা এইরুপ অসঙ্গত উক্তি দ্বারা আম।- 
দিগের '্ণণারাধ্য মাতৃভাষার অখ্যাতি খ্যাপন, করেন, তাহারা 
রামপ্রাণ বাবুর মোগল বংশ লইয়! মাসেক চাল পরিশ্রম করুন । 
আমর! “মাসেক কাল” এই শব্দটি ইচ্ছাপুশ্কি প্রয়োগ করি- 
রাছি। মোগল বংশ সঙ্ন্ধে ইংরেজীতে “অসংপ্ট রা লিখিত 
হইয়াছে। রাীপরাণ বাবু কোন গ্রনেইি তাঁমুবাদ কনে নাই। 
অঞ্পুচ ফল গ্রন্থেরই সার সত্য স্ করিয়া স্থারধ'ন, ভাবে 
আপনার মত ও সিদ্ধান্ত খ্যাপন করিতে ফন্্ররান হইয়াছেন । 
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তাহার, গ্রন্থ সর্ববাংশেই বাঙ্গাল। ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি, এবং * বাঙ্গা- 
লীর শিক্ষার পথে আনুকূল্য করিবে । & % ইঙীনীংবজে 
কতিপয় স্তবকৃতি লেখক এতিহাসিক পণ্ডিত বলিয়। আদর 
দাইযাছেন। “মে'ণল বংশ” বচয়িতা যুক্ত বামপ্রাণ +)্ 
তীহ্থাদ্দিগের মধ্যে ঠমাসন পাইবার যোগ বান্ধব,১৩১২, 


রিয়াজ-উস-সালাতিনু। 
( দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্র্/যন্তরন্ছ' হইবে) 
স্থবৃহত গ্রস্ত, ৩৯৫ পষ্টান্ব: কাগঞ্জেব মলাট, 
মুলা দেড টাকা মাত্র" 

_ বিষাজ-উস-সালাতিন ফুঁসী ভাগলাব স্কাখিত বাঁঙালারি 
ইতিহাস। শ্রীযুক্ত রামঙ্গাণ*গুপ্ত টান মৌলপীব সংূস্র্ষ্য 
ইহাব বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন এব" "শ্রীযুক্ত 'অক্ষয়কুমুঠটুর (মত্রেয় 
চার ভূমিক1 ও শ্রীফুক্ত কালীগুসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কিয়দংশের 
পাদটীকা লিখিয়া! খুঁদয়াছেন। বামপ্রাণ বাবুব 'অন্ুঞ্দ অতি 
সুন্দবস্ুইয়াছে ৷ উত্ত্রীব ব ভাবা প্রাল ও নন, ইতিহাসের 





__সন্তরীবনী ১৩ই রি ১৩১৬। 
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গুণ্ত মহাশুষের 'অনুব। বিশদ, গগুল। এব” সহল ও 
হৃলশিত হৃইয়াছে।* হুলতান,৬রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ । 
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52787. %" ক ৬৪ 55 06 25511271101 1100110805226-/ 
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০01 ঢা 1৭0০7] 15 136089195, 09082%77 29, 1996. 
রিয়াজ পাড় মনে হইল ষে, রার্মপ্রাণ বাবু এই প্চার্যোব 
ভার গ্রহণ করিবার উপযুক্কুঞ্পাত্র। তাহার উদ্ধর্য অতীব 
প্রশংসনীয়ঠ-* প্রবাী, ঈোর্ত, ১৩১৪৪ ্‌ 
এরূপ একক্ানি সর্বজনমান্ত প্রামাণিক »ইতিহাষ্ের বঙ্গানু- 
বাদ প্রকাশ কবিয়া রামপ্রাণ বারঝুবাঙগালা! সাহিত্যের পুষ্টিকলে 
বিশেষ সাহাষ্য করিয়াছেন এবং আমাদের, সকলেরইস্াদ 
ভাজন,হইয়াছেন। » আমরা পরম সমধ্ররে বঙ্গ-সাহিতো এই' 
পুস্তকের অভ্যর্থনা! করিতেছি। বামপ্রাণ' এ পুস্তকের জা, 
প্রকৃত শ্রম স্বীকার করিয়ান্ছেন - উ্লানাং ম সংখ্যা, ১৩১৪ । 


ত্রতমালা । 


তিনখানা উৎকৃষ্ট পথাফটোন চিত্র সুন্বলিত। - 
মূল্য ছয় জানা মাত্র। 

ই শ্রতকপ্রা সংগ্রহ করিয়া! ভালই" কপির 
গ্রহের জন্ত রামগ্্রাণ জাধুণ্রশংস্য"দাইবাঁক 
1স পড়িয়া আমর পুরুষকে বুঁবিষ্ডে 
হাঁবুবিতে নী, পারিলে সংসার $জাধ 
থা পড়িয়া খনার নিলা কগদিগয়ে 









প্ধিএকিন্তন্রী্ে 


টি 


খানা বুঝা। বায় না)। 





(১৯ 0) 


৪ুঝিতে পারি, তাহাতে আমাদের ইতিহাস অধ্যয়ন সার্থক 
হয় ।- পানা, ১০ম সংখ্যা, ১৩১৫। 


'পাঠান রাজরত্ত | 


২৩৯ পৃষ্ঠা ; মূল্য এক টাক মাত্র । 
এই ্রন্থে দিল্লীর পাঠান বংশীয় স্বলতানগণের মনোজ চিত্র 
অঙ্কিত হইয়াছে। পাঠান বাজবৃন্ত গনর্ণমেণ্ট কর্তৃকু,-বিষ্ভালয় 
সমূছের পুরস্কার ও লাইত্রেরট পুস্তকরূপে অনুমাদিত হইযাছে। 


ইসলাম কাহিনী । 
২৬৯ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা মাত্র। 
পীর ও মুরশেদ মওলানা আবুবকর 

জা পাত বাবু রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত ইস্লাম- 
কা রা নামক পান্ত পা১১করিয়! পরমগ্রীতি লাভ 
করিলাম। গ্রন্থকার এই পুস্তকর প্রথমে আমাদিগেব অস্তিমের 
কাগারী হজরউ ঈইল্মাদ মোস্তফার ।(বঃ) জীখবী সংক্ষেপে লিখিয়ঠ 
খোলফায,রাশেদিন প্রভৃতির জীবর্নী লিখিয়াছেন। পরে উদ্মিয়া, 
ও আববাস বংশের মিরার লিখিয়! উপর্টাংহার করিয়াছেন ৃ 
পুস্তকখানি বিস্বৃত হইলে ওভাল হৃইত যীতটউক, মোটের 
উপরে গ্রস্থকার হাহ! লিখিয়াছেন, ভা! 





অল্ে পেনিস 'আমছ। ম্রত্যেক, 
গাছিনী পাঠ, করা কর্তব্য 


€& ১৯ ) 


নুপ্রন্নিদ্ধ ইস্লাম প্রচারক ও. গ্রন্থকার ম্লৌলবাঁ শেখ 
জমির উদ্দীন 

'রিয়াজ-উস-সালাতিন ও মোগল৫বর্শ প্রভৃতি গ্রন্থের 
"প্রণেতা প্রসিদ্ধ এঁতিহাসিক লেখক যত বাবু রামপ্রাণ পপ 
মহাশয়ের কৃত ইন্্লাম কাহিনী নামক খ্থস্থ খানি পাঠ০করিয়া 
আনন্দ সাগরে আপ্লুত হইলাম 1 
লব্ষপ্রতিষ্ঠ ৫লথক, শেখরযাজ উ্দীন আহাম্মদ 


ক ]64)001 ৮7111 0০ ০1 গ্রণ 03৫0০10 ৩ (98013 
2170 15211)618 


প্রসিদ্ধ ারব্য ভাষাবিদ্ব মৌন্লভী আজিজ উদ্দীন, 
+*+ লেখক ঝহুসংখ্যক মোসলমানি ইতিহাস অবলম্বন 

ক্ুরিয়া। এই কেভাব রচনা! করিয়াছেন/ ই 'ড়িবাব$জিনিস' 
ও সকলের পাঠ করা করনি 

খ্যাতনামা! মৌলবী জাম্মুল উদ্দীন 
০» % + প্রত্যেক হিন্দু মৌজলমানের ইহা পাঠ করা কর্তব্য । 
ূরনূর ( আবাট়, ১৩১০ ) 

| মোহাম্মদ ন ক প্রবন্ধ আরতির বক্ষেএবার কোহিনূরের 
প্ঠায় তি বিকট ,কবিতেছে। লেখক অল্প পরিসর স্থানের 


'বটনাব্র 
করেয়াণ তৃথ্থি লাভ ক ত* পার মাই, আরও পড়ি রঃলাধ 
হইয়াছে" তাই, সমার্গভ.ংবন্ধু গড়িয়। গুনাইয়া 





( * ৯২ 


“িজতক থিকা মুন করিধাছি+ এই নিঘন্ধতির অভ্ভাত-ামা 
টৈখক ধিনিষ্ই হউন, তিনি মোসলমান সমাজের একান্ত ধন্যু- 
বাদের পাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যোস্লমানের ধণ্ম 
বুঝিতে পারিয়াছেন, কাই পুণ্যব্রত খষির স্বর অন্ককে সে জ্ঞান 
বিতরণ ভরিতে আগ্রসব হইয়াছেন 1. তাহার ব্'সৃত নিষ্যন্দিনী 
লেখনীব' উপর পাবিজাত বর্ধিত হউক। আআমবা ৮ ভানাব' 
প্রত্যেক, মোসলমান পাঠককে "এই প্ব্টি যর্ডুর সহিত 
পাঠ কবিতে অনুরোধ কবি। আমাদের বর্তমান জাতীয় অধঃ- 
পতনেব যুগে এইরূপ প্রবন্ধ ৎ নুশীলনে বহু উপকাবের সম্তাবন 
আছে। * 
ভাঁরতমহিতা! (পৌধ ৯৩১৮) | 
রামপ্রাণ বাবু বাঙ্গালা ভাবায এই গ্রন্থ প্রকাশ 
করিম সংগ্ইিতোর রী কৃবিষাছেন। এজন্য তাহাকে বিস্তপ 
গ্রন্থ 'জধ্যযন ও প্নত্যন্ত পরিশ্রম কঙ্কিতৈ হইযাছে। নুখেক 
বিষয় এই যে, তাহার হরিশ্রম ম্বার্থক কইয়াছে। 
ইস্লাঁম কাহিনী পডিম। আমরা যথেষ্ট শিক্ষা লাত 
করিযাছি,। 
প্রবানী (মাঘ। ১৩১৮ ) 
. যাহারা ( ইস্জাম ) ধর্মে মুহ্গাতত এরংিতিহাসেন্স ষহিত 
আমারে পিক্িয় কেনিয়া! দিতেছেন। ভার 18 নাদের ধঙ্া- 
* ইসলাম বাহিনীর প্রথম '্রধন্ধ মৌ? [খায়তি দার খাসিক 


পর্রিপেয্রকাশিশ্ত হইলে'খাসি বাসিকক সবনূরে এই সমীখেচিনী 
মুরুয়াছিরী |. 





(১৩ ) 


বার্দের 'পাত্র।' * *' গলালোচ্য পুস্তকে হজবত মোহাম্মদ 
কর্তক ইন্স্লাম প্রবর্তন হইতে খলিফাশীণ কর্তৃক ইন্লামের প্রচার 
ও 'সংবক্ষণেব একটি, সমগ্র ধারাবাহিক ইতিহাস ২৩ম্খাঁনি বিভিন্ন 
প্রামাণ্য গ্রন্থের সাহাবা লইয়! সংগৃহীত হইয়াছে । এইঃপস্তক 
বাঙ্গালী হিন্দু প্শিমলমানের নিকট সমাদৃত হইবার মেগা । 
£ আছে 3িছএা চ290010 12100 29. 9129 
ড৮9111855 £৪20 9৮60 170591551 006 70106. 1090095 
০০০] 1১187) [লায। ১৮ 13710 12012 স012 ০ 
ক212811, 21175 5019 15 104, 7050 220901615৭5, 
1106 0০01 ০0216 0০ ৮৩ ঠীঁ) ১০৮০ 10908102020. 70 
€19 118109০0৮6৮  / [1০916 10 পরিউিিড61], 
শু 2০৩০০০০8650. 55600 1) 0৩6০ 03 9 সেখ 
106770885০1 62 2409১৪10120, * 


'ক্্প্রভাত জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ 

গ্রস্থকাব ই মোগল বশ প্রভৃতি কর্পের্কি খানি 
পুস্তক লিখিয়া এঁতিাসিক ' পণ্ডিত বল্যুঠঞখ্যাতি . লাভ 
করিযাছেন। ইসলাম কাহিনীতে মোহাম্মদ এবং তাঁহার 
/উত্তরাধিকারিগুশেরে বিবরণ সরল এবং স্বচ্ছ ভাবা লিপিবদ্ধ' 
হষ্টযাছে। এই প্লাক খানি পাঠ কিছ পাঠকগণ শুড়ত 







১ রী (২র] চৈএে, ১৩১৮ ) 

্ বধ যে উকজন সিক্দহ্ত ইতিহাস লেখক, তাহা 
সিক্দে? ধগভ্‌ আছে," তিদি মোগল বংশ এবং রিয়াছী উস 
সাঙাতিন 'এঁকাশ করিয়া বঙ্গীয় মোসুলমান গমাজে 'ধিশেধ 


₹ ১৪ 0) 


পরিচিত হইয়াছেন। হুতরাং তীহার স্ুপক লেখনী: প্রসূত 
ইস্লীখ কাঁহনী সম্বন্ধে অধিক কথা লেখাই নিষ্ট্রীয়োজন। 
টারুমিহিয় (ওরী বৈধাখ, ১৩১৯) 

্বাপ্রাণ বাবু সাম্প্রদায়িক ভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত; 
পাঠক ইপ্লাম কাহিনীর 'সর্ববত্র তাহার সত্যানুঁ়াগ এবং নির- 
পেক্ষ ভ।বের পরিচয় প্রাপ্ত হুইব্রেন। বাস্তবিক ইলা কাহিনী 
পাঠ করিয়া আমরা মুখ হইয়াছি। * * * ভাষা ও ভাব সম্থন্ধে 
ইপ্লাম কাহিনী মনোরম ; ইহা উপন্যাসের ন্তায় চিত্তাকর্ষক । 
রামপ্রাণ ? বাবুর এ সামান্থ নহে; তাহার ভাষায় 
জিন) বা কৃত্রিমত! নাই, তা! সরল, স্বাভাবিক এবং বিষয়ের 
সম্পূর্ণ উপযোগী । “* * বাঙ্গাল! লাহিতোর পরম সৌভাগ্য, 

ন্যায় ক্লাত লেখকগণ ইছার সেবাগ শক্তি নিয়ো- 


রাহুতরাণ বাবুর 
জিত করিয়াছেন । / ওরা বৈশাখ ১৩২৪। 


